রামতনু লাহিড়ী 


ও 
তৎকালীন-বজসমাজ 


রামিউহ্ লাহিড়ী ও তৎকান্রান্ঈবঙ্গমমাজ 


বহুসংখ্যক প্রতিকৃতি সহিত 


আ্ীশিবনাথ শাস্ত্রী প্রনীত। 


দ্বিতীয় সংস্করণ । 
পরিবন্তিত ও পরিধর্ধিত। 
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মূল্য ২৫০ টাকা। 


ভ্‌মিকা 


পপ াঠ০০ 

বালাকাল হইতেই ক্লামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়ের নাম আমার নিকট 
স্থপরিচিত। লাহিড়ী মহাশয় আমার পূজ্যপাদ মাতামহ স্বর্গীয় হরচন্ত্র স্তায়রত্ব 
মহাশয়ের নিকট কিছুদিন বাড়ীতে পড়িয়াছিলেন। কতদিন, এবং কোন 
সময়ে, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহান্ন ফল এই হইয়াছিল যে সেই 
সবল্পকাল মধ্যে আমার মাতমহনতাহার শিষ্যের এমন কিছু গুণ দেখিয়াছিলেন 
যাহাতে এরীহাকে ভূলিতে পারেন নাই; সর্বদা! তাহার প্রশংসা করিতেন । 
এইরূপে শৈশব হইতেই আমার পিত৷ মাতার মুখে রামতন্ু লাহিড়ী মহাশয়ের 
গ্রশংস! শুনিয়া আগিতেছি। উত্তরকালে বড় হইয়া ও কলিকাতাতে আসিয়া 
যত লোককে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়[ছিলাম, তন্মধ্যে এই সাধু পুরুষ একজন । 
আমার প্রতি বিধাতার এই এক রুপা যে আমি যত মানুষকে অন্তরের সহিত 
প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং দেখিবার জন্য ব্যগ্র হ্ইয়াছি, কোন না কোনও 
সুত্রে তাহাদ্দের অধিকাংশকেই দেখিয়াছি । 


১৮৬৯ সালে বখন লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম পারিচয় হইল, 
তখন যেমন চুকে লৌহকে টানে, তে্নি তিনি আমাকে টানিক়া লইলেন। 
আমাকে একেবারে আপনার লোক করিয়া ফেলি'লন। তদবধি তাহার 
পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, সকলেই আমাকে আত্মীয় বলিয় লইয়াছেন। 
ইহা তাহাদের সদাশস্তার প্রমাণ । ০ 

তাহার শ্রাদ্ধবাদরে সমাগত ভদ্রলোকদিগের অনেকেই এই ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন যে তাহার একখানি জীবন-চরিত লিখিত হয়। তাহার পুত্র 
শরৎক্ুমারও আমাকে সে বিষয়ে.অনুরোধ করিলেন। গৃহে আসিকা ভাবিতে 
ভাবিতে তীহার একখানি জীবন-চরিত লিখিবার ইচ্ছ! হইল। কিন্তু অগ্রে 
ভাবিক্বাছিলাম বিশেষ. ভাবে তাহার অন্ুরক্ত ব্যক্তিগণের. জন্ত একখানি 
ক্ষপ্রাকার জীবন-চরিত লিখিব। যাহার! গ্রকাশ্ব ভাবে কখনও, কোনও 
লোকহিতকর কার্ধ্যে অগ্রণী হন নাই, বাহাদের গুণাবলী বনজাত কুসমের 
স্তায় কেবলমাত্র. কতিপন্ন: হৃদয়কে আমোদিত করিয়াছে, যাহাদের জীবন 
ব্যাধিতে বড় না হইয়। কেবলমান্* গভীরতাতেই বড় ছিল, তীহাদের জীবন 
এই গ্রককায়েই বিখিত, হওয়া! ভাল.) কারণ সাধুতার রমান্থাঘন অনুয়াগী' 
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মানুষেই করে, অপরে সেরূপ করে না; যে কথা গুনিয়া বা যে কাজ দেখিয়া 
একজন মুগ্ধ হয়, অপরের নিকট তাহ! হয় ত পাগলামি মাত্র। অতএব প্রথমে 
তদন্থরাগী লোকদ্িগের জন্তই পিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু তৎপরে 
মনে হুইল, লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবনের প্রথমোদ্যমে রামমোহন রায়, 
ডেভিড হেয়ার, ও _ডিরোজিও, নব্যবঙ্গের এই তিন দীক্ষাপ্ুর তা তাহাদিগকে 
যেমন্ত্রে দীক্ষিত করেন, সেই মন্ত্রের প্রভাবেই বঙ্গসমাজের সর্কবিধ উন্নতি 
ঘটিয়াছে ; এবং সেই প্রভাব এই সুদূর সময় পর্য্যস্ত লক্ষিত হইতেছে। আবার 
সেই উন্নতির আ্োতের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন, অগ্রসর হইয়া অত্যগ্রপর দলের 
সঙ্গে মিশিয়াছেন, এরূপ ছুই একটী মাত্র মানুষ পাওয়া যায় । তন্মধে/ লাহিড়ী 
মহাশয় একজন। অতএব তীহার জীবন-চরি৬৩ লিখিতে গেলে, বঙ্গদেশের 
আভ্যন্তরীণ ইতিবৃত্তকে বাদ দিয়৷ লেখা যায় না। তাই বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ 
সামাজিক ইতিবৃত্তের বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইতে হইল। 

ইহার আর একটু কারণও 'মাছে। আমার পূর্ববর্তী কোন কোনও লেখক, 
ডিরোজিও ও তাহার শিষ্দলের প্রতি বিশেষ অবিচার করিয়াছেন। 
তাহারা ইহাদ্দিগকে নাস্তিক ও সমাজ-বিপ্লবেচ্ছু যথেচ্ছাচারী লৌক 
বলিয়। ঘোষণা করিয়াছেন। এরূপ অমূলক অপবার্দ আর হইতে পারে না। 

ডিরোজিওর ছাত্রবৃন্দের মধ্যে বদি কেহ গুরুর সমগ্র-ভাব পাইপ থাকেন, 
যদি কেহ চিরদিন গুরুকে হৃদয়াসনে প্রতিঠিত রাখিয়।৷ পূজা করিয়া! থাকেন, 
তবে তাহা রামতন্থ লাহিড়ী। পাঠক ! এই গ্রন্থে দেখিবেন ঈশ্বরে তাহার 
কি বিমল ভক্তি ছিল। আমারেের“গৃহে যখন তিনি বাস করিতেন, তখন সর্বদ। 
দেখিতাম যে অতি প্রত্যুষে তিনি উঠিম্বাছেন, 'এটী ওটী করিতেছেন, এবং 
গুন্‌ গুন্‌ স্বরে গাইতেছেন--“মন সদ! কর তীর সাধনা”। আমার বিশ্বাদ, এই 
সাধন তার নিরন্তর চলিত। এই কি -নান্তিক গুরুর নাস্তিক শষ্য? 
অতএব প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা দেখাইয়! ইহাদিগকে অকারণ অপবাদ হইতে 
রক্ষা করাও আমার অন্যতর উদ্দেস্ত । কিন্তু তাহার ফল চরমে যাহা দাড়া ইয়াছে 
তাহা সকলেই অনুভব করিবেন। স্থানে স্থানে বাহিরের কথ৷ প্ররূত বিষয়' 
অপেক। অধিক হইয়। পড়িয়াছে। যাহা! হউক, সম্তোষের কারণ এইমাত্র যে, 
যে সকল মানুষ, যে সকল ঘটনা, ও যে সকল অবস্থা চলিয়া গিয়াছে ও 
যাইতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়। রাখ। গেল, ভবিষ্যতে কাহা- 
রও কাজে লাঙ্গিতে পারে । তৎপরে প্রসঙ্গ ক্রমে যে ঘটনা ব৷ যে মানুষের উল্লেখ 
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আবশ্তক হইয়াছে, তৎসন্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়! দিবার চেষ্টা 
করিয়াছি । তাহাতে ও আনুসঙ্গিক কথার পরিমাণ বর্ধিত হইয়াছে । এজন্ত 
বহু অন্বেষণ ও বহুল গ্রন্থ পাঠ করিতে হইয়াছে । বিলঘের ইহাও একট! কারণ। 
আমি ইহ! নিজেই অনুভব করিতেছি বে এই প্রথম সংস্করণে অনেক ভ্রম 
প্রমাদ ও ক্রটা থাকিয়া গেল। যদি জীবদ্দশায় দ্বিতীয় সংস্করণ করিবার 
অবসর আসে, তবে সে সকল সংশোধন কর! যাইবে । 

মোটের উপর, এই সাধু পুরুষের জীবনচরিত আলোচন! করিয়৷ একট 
উপদেশ সকলেই পাইবেন। * এ সংসারে যে খেলে সেকাণ! কড়ি লইয়াও 
খেলে, ফেঁভাল হইতে চায়, ভাল থাকিতে চায়, তার জন্ত পথ সর্বদাই 'উনুক্ত । 
এত দারিদ্রা, এত সংগ্রাম, কয়জন লোকের জীবনে ঘটিয়াছে? এত পাপ 
প্রলোভনের মধ্যে কয়জন বাদ করিয়াছে? এত কুসঙ্গ কয়জন দেখিয়াছে? 
অথচ সর্বত্র, সর্বকালে ও সর্বাবস্থাতে এত ভাল কয়জন থাকিতে পারিয়াছে 2 
তিনি নকল দলের, সকল রঙ্গের, লোকের সহিত মিশিতেন ; কিন্ত তাহাদের মত 
হইয়া মিশিতেন ন1। কন্ত,রী যেমন যে ঘরে থাকে সেই ঘরকে আমোদিত . 
করে, তেমন তিনি যে দলে মিশিতেন, যে ঘরে গিয়া বসিতেন, সেখানে এক 
প্রকার অনির্দেগ্ত অথচ হৃদয়-মনের পবিভ্রতা-বিধায়ক বায়ু প্রবাহিত হইত। 
তিনি যেন মানুষকে ভাল করিয়া সেই সময়ের জন্য আপনার মত করিয়! 
লইতেন। অথচ তিনি নিজে তাহা বুঝিতে পারিতেন না। এই যে 
নিজের অজ্ঞাত প্রকৃতি-নিহিত সাধুতা, ইহাই তাহার চরিত্রের প্রধান আকর্ষণ 
ছিল! ইহার মূল্য ভাষাতে কে ব্যক্ত করিতে পারে এই সাধুতার ছবি 
একবার দেখিলে আর ভূলাঁযায় না। বামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়কে ধাহার1 এক- 
বার দেখিয়াছেন, তীহারাও আর ভুলিতে পারিবেন না। এই গ্রন্থের অতি- 
“রক্জের মধ্য লাহিড়ী মহাশয়ের সুযোগ্য ছাত্র কোন্লগরবাসী শ্রীযুক্ত বাবু 
ক্ষেত্রমোহন বসু নহাশয়ের এক পত্র প্রকাশিত হইল । দেখিলে পাঠকগণ 
বুঝিতে পারিবে তিনি তীহার গুরুকে কি ভাবে ম্মরণ করিতেছেন । এইরূপে 
অনেকের স্থৃতিতে তিনি জাগব্ূক রহিয়্াছেন এবং চিরদিন থাকিবেনশ ইতি 


বালীগঞ্জ ] 
২১ই ডিসেম্বর ১৯০৩। 


শ্রীশিবনাথ শান্জরী। 
০, 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিক! 


রামতন্নু লাহিড়ীর জীবন-চরিত ও তানীন্তন বঙ্গঘমাজ নামক গ্রন্থের 
ঘিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল । এ সংস্করণে পুর্ধকাঁর কোন কোন ও বিষয় 
পরিতাক্ত হইয়াছে ; আবার অনেক নৃতন বিষয় দরলিবেশিত হইয়াছে । প্রথম 
স্করণ বাহির হইলে পাঠকগণের মধ্যে কেহ কেহ অন্থগ্রহ করিয়া কতকগুলি 
ত্রমপ্রমাদ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ সংস্করণে তাছার অনেকগুলি দূর 
করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে । তথাপি এ সংস্করণটা যে নির্দোষ হইল এমন 
মনে কর! যায় না। জীবিত কালের মধ্যে যদি তৃতীয় সংস্করণের সময় আসে, 
তবে বর্ণনীয় বিষয়গুলি আরও নির্দোষ করা যাইতে পারিবে । 
মনে এই একট! সন্তোষ রহিল যে বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের কয়েক 
অধ্যায়ের আলোচা বিষয়ের কিয়দংশ রাখিয়া গেলাম; এবং যে সকল মান্য 
জন্মিয়] বঙ্গদেশকে লোকচক্ষে উন্নত করিয়াছেন তাহাদের জীবনের স্ুল স্ুল 
কথা রাখিয়। গেলাম। 
এই গ্রন্থ প্রণয়নে ও প্র কাশে অনকে আমার সাহায্য করিয়াছেন । বিশেষ 
ভাবে তীহাদ্দের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ না করির! সাধারণভাবে তাহাদের 
সকলকে ধন্যবাদ করিতেছি । তাহাদের সাহাধ্য বাতীত এরূপ কার্য আমার 


দ্বার সম্পাদিত হইত না। ইতি 


লিকাতা 
শন) আনি শাহী 
১৩ই মার্চ, ১৯০৯ 


সূচীপত্র । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


কৃষ্ণনগর, কষ্ণনগরের রাজবংশ, ও কৃষ্ণজনগরে 
লাহিড়ীদ্দিগের বাস 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


রামতন্ন ক্লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম, শৈশব, বালাদশ! ও 
কষ্জনগরের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
লাহিড়ী মহাশয়ের £কলিকাত৷ আগমন ও বিদ্যারস্ত। 
কলিকাতার তদানীন্তন অবস্থা ও এধরধান ব্যক্তিগণ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার, ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয় ও 
হিন্দুকালেজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
'প্রাচীন ও ন্বীনের সংঘর্ষ ও ঘোর সামাজিক বিপ্লবের 
সথচন! ৃ ঃ 
- ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


রামতন্থু লাহিড়ীর যৌবন-সুহৃদগণ ব1 নব্যবঙ্গের প্রথম- 
যুগের নেতৃবৃন্দ 
সপ্তম পরিচ্ছেদ | 
ইংরাজীশিক্ষার প্রতিষ্ঠাকাল; ১৮৩৪ হইতে ১৮৪৫ থৃষ্টাব 
পর্য্যস্ত ূ 
অফ্টম পরিচ্ছেদ । 
“বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন ) ১৮৪৬ হইতে 2৮৫৩ খৃষ্টাব 
পর্য্যস্ত 


পৃষ্ট। 


১২২ 


২২---৪৯ 


৪২--৭* 


ণ১-৪৫ 


৯৫ ৮১১৪ 


১১৪-৮১৪৮ 


১৪৮--১৭৫ 


১৭৬.-২৬৭ 


॥/* 
নবম পরিচ্ছেদ । 


বিগ্যাসাগর-যুগ ; সিপাহী-বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত; 
বঙ্গে নীলের হাঙ্গাম। ; রঙ্গালয়ের সুচনা 
দশাম পরিচ্ছেদ । 
্রাহ্মমাজের নবোথান) ১৮৩* হইতে ১৮৭০ খৃষ্টান 
পর্য্য্ত 
একাদশ পরিচ্ছেদ । 
নব্যবঙ্গের দ্বিতীয় যুগের নেতৃবৃন্দ 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


ব্রাহ্মদমাজৈর প্রভাবের হাস ও হিন্দুধর্মের পুনরুখানের 
শৃচনা) ১৮৭০ হইতে ১৮৭৯ পর্যাস্ত 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
নব্যবঙ্গের ভূতীয় যুগের নেতৃবৃন্দ 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 
লাহিড়ী মহাশয়ের শেষজীবন ; কৃষ্জনগর বাস; পারি- 
বারিক ছূর্ঘটনা-_পুত্রকন্ার অকাল মৃত্যু ) ধৈর্য্য 
ও ভগবদ্ভক্তি 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 
কলিকাতা আগমন ; বন্ধুগগমধ্যে যাপন) স্বর্গারোহণ 
পরিশিষ্ট 
অতিরিক্ত পত্র 
মোক্ষ মূলর কৃত সমালোচনা 
নির্ঘণ্ট | 


পৃষ্ঠা । 


২৪৭--২৪৬ 


২৪৬--*২৩৬৫ 


২৬১৩৩ ৩ 


৩৩ ০.৩১ ৪ 


৩১৫---৩৫০ 


৩৫ ৪---৩৬৯ 


৩৬৯--*৩৮৪ 


৩৮৬-৩৯৪ 
৩৯৫--৮৩১৩ 
৩৯৭ ---৪০৮ 


১। 
| 
৩। 
৪ । 
৫। 
৬। 
থ। 
৮1 
৭ | 
১০ | 


১১। 


সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত । 


ব্জিগণ 
স্বারকানাথ লাহিড়ী 
ডেভিড হেয়ার + 
রাজ! রামমোহন রায় 
দ্বারকানাথ ঠাকুর 
রাধাকান্ত দেব 
ঝামকমল সেন 
মতিলাল শীল 


হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও 


কষ্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
রামগোপাল ঘোষ 

রসিক কৃষ্ণ মল্লিক 

শিব্চন্ত্র দেব 

হরচন্দ্র ঘোষ 

প্যারীটাদ মিত্র 

রাধানাণ শিকদার 
তারাটাদ চক্রবর্তী ং 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
অক্ষয়কুমার দত্ত -- 
রাজেন্দ্র দত্ত ( রাজ। বাবু) 
পণ্ডিত শ্বরচন্ত্র বি্তাসাগর 
হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায় 
ঈশ্বর চত্ত্র গুপ্ত 
মাইকেল মধুহদন দত্ত 
ব্রজন্ুনর মিত্র 

রাসবিহারী মুখোপাধায় 
কেশবচন্ত্র সেন 

দীনবন্ধু মিন 


ত্৮। 
২৯ | 
৩০ | 
৩১ । 
৩২। 
৩৩। 
৩৪। 
৩৫। 


৩৬ । 


ব্যক্তিগণ 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
দ্বারকানাথ বিদ্ভাতৃষণ 
মহেন্দ্রলাল সরকার 
রাজনারায়ণ বন্ধু 
আনন্দমোহন বন্ধ 
তুর্গীমোহন দাস 
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
মনোমোহন ঘোষ 
কালীচরণ ঘোষ 


৮৪০ 


৭০ 


কৃষ্ণনগর, কৃইখ2-8৯৩কৃষণনগরে 
লাহিড়ীদিগের বাস। 


যে লাহিড়ী পরিবার কৃষ্ণনগরের মুখ উজ্জল করিয়াছেন, তীহাদের বিষয়ে 
কিছু বলিতে গেলে অগ্রে কষ্ণনগরের বিষয়ে কিছু বলিতে হন্ন ; আবার কষ্ণচনগরের 
বিষয়ে কিছু বলিতে গেলেই নদীয়া রাজাদিগের বংশাবলী সম্বন্ধে কিছু বলিতে 
হয়; কারণ তীহাদিগকে লইস্বাই কৃষ্ণনগর; তীহার! ইহার প্রতিষ্ঠার্থা 
তাহারা ইহার গৌরব) তাহারাই ইহার শ্রীসমৃদ্ধির মূল। কৃষ্ণনগরের বাজ 
ধশের সহিত লাহিড়ী বংশীয়গণের বহুকালের যোগ। লাহিড়ীবংশের 
পূর্বপুরুষগণ এই বংশের রাজগণের সাহায্যে ও তাহাদের আশ্রিত দেওয়ান- 
। দিগের সংশ্রবেই কৃষ্ণনগরে আমিয্মাছিলেন। এতত্তিগ্ন প্র বংশের অনেকে 
| মধ্যে মধ্যে এই রাজপরিবারে উচ্চ উচ্চ পরে প্রতিঠিত থাকিয়া কার্য 
করিয়াছেন। *বিশেয়তঃ ভক্তিভাজন রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত. শেখ 
তিন রাজার বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। অতএব সর্বাগ্রে কষ্ণনগরের রাজরংশের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে অগ্রসর হইতেছি। 
অষ্টাদশ শতাবীর প্রথম ভাগে কৃষ্ণনগর দক্ষিণবঙ্গের রাজধানী ছিল ঠুএধনও 
কলিকাতার পরে কৃষ্ণনগর অপরাপর কতিপয় সমৃদ্ধিশালী, ও সভাতালৌকসম্পন্ন 
প্রধান পণরের মধ্যে একটা প্রথম-শ্রেণী-গণ্য নগর । কলিকাতাতে বে কিছু 
নৃতন আলোচন! উঠে, ষে কিছু চিন্তা বা ভাব-তরক্গ উত্থিত হয়, তাহার আদ্দো।” 
লন ত্বরায় কৃষ্ধনগরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে; এজন্য কলিকাতার সহিত কৃষ্ণনগরের 
ঘনিষ্ঠ মানসিক ও আধ্যাত্মিক যোগ আছে। ভক্তিভাজন রাঁমতন লাহিড়ী মহা, 
শয় বঙ্গদেশের যে নব যুগের হুচন! ও বিকাশক্ষেত্রে প্রাছুডূত হইয়াছিলেন, 
সেই ক্ষেত্রের সমগ্রভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে হইলে কলিকাতা! ও র্ৃষ্খনগন্ের 
সামাজিক জীযঘনকে এক সঙ্গে দেখা আবশ্বীক। একারণেও কফনগর ও কৃষ্ণ- 


২ | রাঁমতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


নগরের রাজবংশের কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত আগ্রে বলার প্রয়োজন। উক্ত ইতিবৃত্ত আমি 
যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণন করিব। কিন্তু তাহ! হইলেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও 
রাজ! শ্রীশচন্্র এই রাজদ্বয়ের বিবরণ অপেক্ষাকৃত সবিস্তররূপে বর্ণন করিতে 
হইবে) কারণ ইহার! কষ্ণচনগরের, শুধু কৃষ্ণনগরের' কেন সমগ্র নদীয়ার, খ্যাতি 
প্রতিপত্তিলাভ বিষন্ে বিশেষরূপে সহায়তা করিয়াছেন। 
নদীয়ার রাজারা এদেশে বহুকাল স্ুপ্রসিদ্ধ। আমরা বালককালে 
পঞ্জিকাতে প্রথম পৃষ্ঠাতেই পড়িতাম “ভ্রীশচন্ত্র হুপতেরনুজয়া” অর্থাৎ শ্রীশচন্দ্ 
নৃূপতির আজ্ঞা ক্রমে সংকলিত। অনুসন্ধান করিলেই শুনিতাম নদীয়ার রাজার! 
হিন্দুসমাজপতি, কুলধর্মের রক্ষক, ও গুণিগণের উৎদাহ দাতা । এই দেশীয় 
রাজগণ একসময়ে দেশের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। যখন সমগ্র 
দেশ ববন রাজাদিগের করকবলিত হইয়! মৃহমান হইতেছিল, তখন তাহারা 
বীর মন্তকে ঝড়বৃষ্টি সহিয়। দেশমধ্যে জানী ও গুণীজনকে রক্ষা! করিয়াছেন; 
এবং শিল্প, সাহিত্য, কলাদির উৎসাহদান করিয়াছেন । যবনাধিকার কালে 
দেণীয় রাজগণ অনেক পরিমাণে সর্বময় কর্ত। ছিলেন। তাহাদের দেয় 
নির্ধারিত রাজন্ব দ্বিলেই তীহার! শ্বীয় অধিকার মধ্যে বথেচ্ছ বাস করিতে 
পারিতেন। সুতরাং তাহার। পানর মিত্র সভাসদে পরিবেষ্টিত হইয়া! সুখেই বাস 
ক্করিতেন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অনেক সময়ে ইহাদের আশ্রয়ে বাস করিয়া 
নিরাপদে স্বীয় স্বীক্স প্রতিভাকে বিকাশ করিবার অবদর পাইতেন। ইহার 
নিদর্শন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এখনও পুরাতন রাজধানী, সকলের সন্নি- 
কটেই, বিষুপুরের সুগায়ক ও কৃষ্ণনগরের সুকারিকরবিগের ন্তার, শিল্প 
সাহিত্যাদির ভগ্রাবশেষ দৃষ্ট হইতেছে । 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়া-রাজ কৃষ্ণচন্দ্র এ বিষয়ে মহাকীর্তি লাভ করিয়া- 
ছিলেন। বস্তৃতঃ,..বিক্রমাদিত্যের রাজনভা! না! থাকিলে... যেমন 'আমরা 
কালিছবাসের... অপূর্ব কীন্তি পাইতাম না, তেমনি গুণগ্রাহী..কুম্ একা: 
রাজদভা না থাকিলে ভারতচন্ত্রের অননদামঙ্গল পাইতাম না। 
১৬৮৬ গ্রীষ্টাব্বের ২৩ ডিসেম্বর দিবসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
_ুবুঞ্ুর্ণক বাঙ্গালার সুবাদারের সহিত বিবাদ করিয়া, হুগলীর : 
পুর্ববর, ব্রাঞ্মণী পত্ী সমভিব্যাহারে, ছুগলীর ১২ ক্রোশ দক্ষিণস্থিত 
সুতানুটা নামক গ্রামে আসিয়া এক নিম্ববুক্ষতলে আপনার 
কুঠীর ভিত্তি স্থাপন করেন। তৎপরে চার্ণক কিছু দিনের জন্য ৫ 


তাড়িত হইয়া হিজলীর নিকটে গিয়া! কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন? কিন্ত পুনরায় 
১৬৯০ সালের আগষ্ট মাসে ফিরিয়া আসিয়া স্ুৃতান্থটীতে কুঠী নির্মাণ করেন। 
ইহাই কালে মহানগরী কলিকাতারূপে পরিণত হইয়াছে । প্রথমে ইহা একটা 
বাণিজ্যের স্থানমাত্র ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই ইহা ইংরাজ গবর্ণমেন্টের 
রাজধানীরূপে নির্ণাীত হয়। সেই সময় হইতে ইহার শ্রীবৃদ্ধি আরস্ত হয়) এবং 
উনবিংশ শতাববীর মধ্যেই ইহা! ভারতের একটা সর্বাগ্রগণ্য নগরীরূপে পরিগণিত 
হইয়াছে। কলিকাতার অভ্যুদয়ের পূর্বে নবদ্বীপের রাজাদিগের রাজধানী 
কৃষ্নগরই বঙ্গদেশের সর্ব প্রধান স্থান ছিল, এবং নদীয়া জেলা সকণ গ্রকার 
সভ্যতা পু শি্টাচারের উৎপত্তিস্থান ছিল। কুষ্ণনগরের রাজবংশ এই সকল 
সভ্যতা ও শিষ্টাচারের উৎস-স্বরূপ ছিলেন। যেমন একদিকে নবদ্বীপবাসী 
গপঙ্ডিতগণ জ্ঞান-গ্রভা-ঘবার দেশকে সমুজ্জল করিয়াছিলেন, এবং নবধ্ধীপের 
সুখ্যাতি দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তেমনি নদীয়া জেলার লোকের সভ্যতা, 
শিষ্টাচার, স্থরসিকতা, শিল্প-কুশলতা, সাহিত্যান্থরাগ প্রভৃতির খ্যাতি সর্বত্র 
প্রচার হইয্বাছিল। যে রাজবংশের 'মাশ্রয়ে থাকিয়। নদীয়ার এই খ্যাতি প্রতি- 
পত্তি হইয়াছিল তাহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত অগ্রে দিতেছি। | 

উক্ত রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই__-এরূপ জনশ্রুতি যে ১০৭৭ বাবে 
+ বন্গেখর_আদিশূর কোনও ঘক্ত সম্পাদনার্থ_কান্তকুজ হইতে পাঁচজন বেদক্ত 
ব্রাহ্মণ ্রাঙ্ধণ_ আনয়ন: করেন । ভট্রনারায়ণ তাহাদের মধ্যে একজনই" 
'ভট্টনারায়ণ হুইতে উনবিংশ পুরুষ পরে কাণীনাথ নামে একজন জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইনি ভূম্যধিকারী ও ধনবান *ছিলেন। বিক্রমপুর ইহাদের 
আদিস্বান ছিল।. কাশীনাধ সম্রাট আক্বরের অধিকার কালে বাঙ্গালার 
নবাবের দৌরাম্মে বিক্রমপুর হইতে তাড়িত হন। পথে নবাবের সেনানী- 
কর্তৃক ধৃত ও নিহত হন। কাণীনাথের আসন্ন-প্রসব। বিধবা গত্থী আন্দুলিয়া 
প্রবীন ওয়ান পরগণার জমিদার, হরেকুষ্ণ সমান্দারের ভবনে আশ্রয় প্রাপ্ত 
নূতন আলোঁদারের ভবনে. তাহার একটা পুত্র সন্তান জন্মে। তাহার নাম 
লন তায় কষ! হয়। নিঃসস্তান হরেক তাহাকে স্বীয় পুত্ররূণে গ্রহণ করিয়া 
ঘনিষ্ঠ মানসিববীদ্দার উপাধি প্রদান করেন। রামচন্ত্র সমাদ্দারের চারিটা পুত্র 
শয় বন্গদেশেরানন্দই স্প্রসিদ্ধ। এই ভবানন্দ, বিদ্রোহী বশোহররাঞ 
সেই ক্ষেত্রের র দমনার্থে প্রেরিত, সম্রাট জাহাঙ্গিরের সেনাপতি রাজ! 
সামাজিক জ্রী/ বিশেষ সাহাব্য করেন। ততবির্দ্ধন সম্রাট তীহার প্রতি গ্রদন্ন 


্ট রামতন্ন লাহিড়ী ও ততকানীন বঙ্গসমাজ । 


হইরা তাহাকে নবদ্ধীপ প্রভৃতি কয়েকটা পরগণার জমিদারী :ও -মভুমদার 
উপাধি প্রদান করেন। এই ভৰানন্দ মজুমদার কুষ্ণনগরের রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাকর্তী। 
পূর্ব্বে মাটিয়ারি নামক স্থানে এই রাজবংশের রাজধানী ছিল। কিন্ত 
ভবানন্দের পৌন্র রাঘব বর্তমান কৃষ্ণনগরে রাজধানীর পত্তন করেন। তখন 
স্থানে রেউই নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। প্র গ্রামে বহুসংখ্যক' গোঁপ- 
জাতীয় লোকের বাস ছিল। এঁসকল গোপ মহাসমারোহ পূর্বক কৃষ্ণের 
পুজা , করিত বলিয়া! রাঘবের পুত্র রুদ্র রাজধানীর নাম কৃষ্ণনর রাখিলেন। 
তদবধি - কৃষ্ণনগর বঙ্গদেশের ইতিবৃত্তে প্রসিদ্ধ স্থান হইয়া উঠিল। তদবধি 
কুজ্জনগরই এই রাজগণের বাসস্থান হইয়া রহিয়াছে । কেবল মধ্যে মহারাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র একবার মহারাষ্্ীয়দিগের উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হুইয়! কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ 
পূর্বক ইহার ছয়,ক্রোশ দূরে, নিজ জ্যোষ্ঠ পুক্র শিবচন্দ্রের নামে, শিবনিবাস 
নামক এক নগর স্থাপন করিয়! তাহাতে কিছু দিন বাস করিয়াছিলেন । কৃষ- 
চন্দ্রের পৌত্র ঈশ্বরচন্ত্র শিবনিবা ত্যাগ করিয়া! কৃষ্ণনগরে অবস্থিত হন। 
হ্ুতরাং রামতন্ন লাহিড়ী মহাশয়ের জন্মকালে কৃষ্ণণগরই ী রাজবংশের 
রাজধানী ছিল। এক্ষণে ইঞ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের শিখনিবাস : নামক দি 
এ শিবনিবাসের পরিচয় দিতেছে । 
ভবানন্দ মজুমদারের সময় হইতে ইহাদের জমিদারির উত্তরোত্তর 
উন্নতিই হইতে থাকে । : অবশেষে কৃষ্ণচন্দ্রে সময় ৮৪টা পরগণা 'এই রাজ্যের 
অন্তততি হয়। কবিবর ভারতচন্ত্র তাহার নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন :_ 
অধিকার রাজার চৌরাশী পরগণা, 
থাড়ি জুড়ী আদি করি দপ্তরে গণন!। 
রাজ্যের উত্তর সীম! মুরশিদাবাদ, 
পশ্চিমের সীম গঙ্গ। ভাগিরখী খাদ ।' 
দক্ষিণের সীম। গঙ্গা-সাগরের ধার, 
পুর্ব সীমা ধুল্যাঁপুর বড় গঙ্গা,পার । 
নদীয়ার ধাজগণ' এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিকারী ছিলেন) বহু সংখ্যক 
পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য রাখিতেন) সর্বদাই দেশের. “অপরাপর 
ব্ান্বগণের সহিত বিগ্রহ প্রবৃত্ত থাকিতেন ) এবং নামতঃ' ববন রাজা- 
দিগের অধীনে থাকিয়াও সর্ব কিছিত্যাবীন রাজার স্ঠায় 'বাস.করিতেন। 


: প্রথম পরিচ্ছেদ । ও 


. , এই রাজবংশের. রাজগণের মধ্যে মহারাজ কঞষ্খচন্দ্রই সমধিক প্রসিদ্ধ 
ুদ্রের পুত্র রামজীবন ) রামজীবনের পুত্র রধুরাম ; রঘুরামের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র । 
১৭১০ খ্রীষ্টান কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়। ইহার জীবদ্দশাতেই বঙ্গদেশ মুসলমান- 
রাজাদিগের হস্ত হইতে ইংরাঁজদ্দিগের হস্তে নিপতিত হয়। এই কারণে ইহার 
জীবনবৃত্ত কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূণে বর্ণন করা,আবশ্তক বোধ হইতেছে । 

যখন রঘুরামের দেহাত্ত (১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে) হয়, তখন কুষ্ণচন্দ্ের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ 
বৎসর মাত্র ছিল। কিন্তু এই স্বল্প বয়সেই কৃষ্ণচন্দ্র কার্ধ্যকুশলত। ও স্বীয় অভীষ্ট 
সাধনে চাতুরীর বিশেষ প্রমাণ পষ্ওয় গিয়াছিল.। এরূপ জনরব তাহার প্রিতা 
কোনও অনিদেশ্ত কারণে তাঁহাকে উত্তরাধিকারিত্বে বঞ্চিত করিয়া স্বীয় 
ভ্রাতা রামগোপালকে রাজ্যের উত্তব্লাধিকারী করিয়া যান। তদহযারে 
রামগেপাল নবার সন্নিধানে রাজ্যের অধিকার প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র 
নাফি এক অপুর্ব চাতুরী খেলিয়! স্বীয় পিতৃব্যকে বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া 
ছিলেন । ্ 
_ ইহার কিছুকাল পরে বঙ্গদেশের দক্ষিণ বিভাগে মহারাহ্রীয়দিগের উপপ্রব 
অত্যন্ত প্রবল 'হয়। দিল্লীর সম্রাট, মহারাষ্ট্রপতি শিবজীকে শীস্ত রাখিবার মানসে, 
তাহাকে দাক্ষিণাত্যের কোন কোনও প্রদেশের চৌথ অর্থাৎ উৎপন্ন শস্তের চারি- 
ভাগের এক ভাগ দিতে প্রতিশ্রুত হুইয়াছিলেন। শিবজীর মৃত্যুর (১৬৮০ রী) 
পরে. একশতাব্দীর মধ্যেই একদিকে মহাষ্ীয়দিগের অভ্যুান অপরদিকে 
দিল্লীখরের শক্তির অবদান হুইল । - অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নাগপুরধাসী 
মহারাষ্ট্ীয়গণ তাহাদের প্রাপা।চৌথ আদায়ের ছল করিয়। দিল্লীর সম্রাটের অধি- 
কারভূক্ত নানাস্থান-আক্রমণ করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের উপদ্রব বঙ্গদেশেও 
ব্যাপ্ত হইল। এই মহারাষ্্ী় উপদ্রব বঙ্গদেশের ইতিহাসে বর্গার হাঙ্গামা 
নামে প্প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বর্গীর হাঙ্গামাতে -বঙ্গদেশে ধনী দরিদ্র সকলকেই 
ব্যতিব্যস্ত করিয়৷ তুলিয়াছিল। ১৭৪গখ্রীষ্টাব্বে নবাব আপিবদ্ী খ! বাঙ্গালার 
নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তীহার সময় হইতেই এই বর্গীর হাঙ্গামা৷ আরম 
হয়। গঙ্গার পূর্ববপারের স্থান সকলে সমৃদ্ধিশালী নগর অধিক ছিল: না* বলিয়া! 
বর্গীগণ প্রথমে সেদিকে দৃষ্টিপাত করে নাই। এজন্য পশ্চিম পারের অনেক 
লোক গঙ্গার পুর্বপারে পলাইয়া আসে 1 '' অনেকে ফরাসডাঙ্গাভে ফরাসিদিগের' 
আশ্রয়ে আসিয়া বাস করে। অনেকে কলিকাতাতে ইংরাজি শরণীপন্ন হয়) 
এই সময়েই বর্ধমানাধিপতি তিলফটাদের অর: পুত্সহ গলাইিয়া -মুলাযোডের। 


৬ _ প্লামতন্ লাহিড়ী ও তৎকাশীন রঙদগসমাজ। 


সন্নিহিত কউগাছি গ্রামে আসিয়া বাস করেন। সেখানে রাজভবনের গড় 
এখনও বিদ্যদান। ক্রমে বর্গীরা পূর্বপারেও পদার্পন করিতে আরম্ভ করে। 
তখন কলিকাতার চারিদিকে. “মারহা্টা ডিচ্‌” নামক পরিখ। খনন কর! হয়। 
সেই সময়ে নদীয়াপতি কৃষ্ঠচন্দ্র কোনও নিরাপদ স্থানে বাস করিবার অভিপ্রায়ে 
কষ্জনগরের ছয় ক্রোশ উত্তরে একটা স্থান মনোনীত করিয়া, সেখানে রাজধানী 
স্থাপন করেন; এবং তাহার জোষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রের নামে তাহার নাম শিবনিবাঁস 
রাখেন। এ নগরকে তিনি রংজপ্রাসাদ, দেবমন্দির ও আত্মীয় কুটুণ্থের বাস- 
ভবনে পূর্ণ করিয়াছিলেন। “শিবনিবাসের দক্ষিণ দিকে কৃষ্ণপুর নামক এক গ্রাম 
পত্তন করিয়। তথায় বহুংখ্যক গোপকজাতির বসতি করান। তাহাখা রাজসর- 
কারে নানাবিধ ক্বাধ্য করিত। এক্ষণে তাহার! কৃষ্ণপুরে গোড়ো বলিয়া খ্যাত ।” 
নগরের এক ক্রোশ পূর্ব উত্তরে ইচ্ছামতী নদীতীরে এক গঞ্জ স্থাপন করেন. 
এবং তাহার নাম কৃষ্গগঞ্জ রাখেন। এ গঞ্জের নিকটস্থ গ্রামও কৃষ্ণগঞ্জ 
বলিয়া! খ্যাত। 

কুষ্ণচন্দ্রের অধিকারের মধ্যকালে নবাব আলিবদ্দী খ! পরলোক গমন 
করেন; এবং তাহার দৌহিত্র বিখ্যাত সিরাজদ্দৌল! বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। সিরাজন্দৌল। সুখপ্রিয় তরলমতি অব্যবস্থিত-চিত্ত লোক ছিলেন। 
তাহার রাজত্বকালে তাহার বিবিধ অত্যাচারে রাজোর প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ 
উত্যক্ত হইয়। উঠিলেন ; এবং কিরূগে তাহাকে সিংহাঁসনচ্যুত করিয়। যোগ্যতর 
কোনও ব্যক্তির হস্তে রাজ্যতার অর্পণ করিতে পারেন এই মন্ত্রণা করিতে লাগি- 
লেন। মুর্শিদাবাদবাী জগৎশেঠ নামক একজন ধনবান ব্যক্তির ভবনে এই 
সন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। এইরূপ জনশ্রুতি যে রাজ মহেন্দ্র, রাজা 
রাম নারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, রাজ! কষ্ণ্দাস, মীরজাফর গ্রত্ৃতি প্রথমে এই 
মন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন। তাহাদের দ্বারা আহত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র পরে, স্মাসিয়! 
তাহাতে যোগ দেন; এবং তাহারই পরামর্শক্রমে ইংরাজদিগের সাহাধ্য 
প্রার্থনা কর! স্থিরীকৃত হয়। কোনও কোনও ইতিহাস লেখক এই কথার 
গ্রতিবাদ করিন্নাছেন। তাহারা বলেন কৃষ্ণচন্দ্রের এই মন্ত্রণা সভার. সহিত 
যোগ ছিল না.। কিন্তু ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত-লেখক বলিয়াছেন রষ্ণনগরের 
রাজবাটাতে এ প্রবাদ চলিত আছে, যে পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইব সাহেব 
কৃষ্চচন্দ্রকৃত সাহায্যের এতিদানন্বরূপ তাহাকে পাঁচটি কামান উপহার দিয়া- 
ছিবেন। সে পাঁচটা কামান অদ্যাপি কঞ্চনগরের রাজবাটাতে বিদ্যমান আছে।, 
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প্রথম পথিচ্ছেদ । ধ 


নবাব সিরাজদ্দৌলা নিহ হইলে আলিবদ্র্ণ খাঁর জামাতা মীরজাফর তীয় 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই সমস্ব হইতে ইংরাজগণ বাঙ্গালার প্রকৃত 
শাসনকর্ত। হইলেন বটে, কিন্তু রুষচন্দ্রের ছুঃখ সম্পূর্ণরূপে ঘুচিল না। মীরজাফর 
অল্পদিনের মধ্যেই স্বীয় পুত্র মীরণকে রাজকীয়পদ্দে অভিষিক্ত করিয়! নিজে 
রাজকার্ধ্য হইতে অবস্থত হইলেন। ১৭ ৬৩ খ্ীষ্টাবে বজ্াখাতে মীরণের মৃত্যু হইল ; 
এবং মীরজাফরের জামাতা মীরকাসিম নবাবের পথে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । ইংরাজ- 
দিগের সহিত মীরকাসিমের মনোবাদ ঘটে। তিনি ইংরাঁজদিগের রাজধানী হইতে 
অপেক্ষাকৃত দূরে থাকিবার আধিয়ে মুঙ্গেরে দ্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার 
পরে তিনি দেশের মধ্যে যে যে বড় লোককে ইংরাজদের বন্ধু মনে করিতেন, 
বা ইংরাজদিগকে তুলিবার পক্ষে সহায় বলিয়। বিশ্বাস করিতেন, তাহাদিগকে 
ধরিয়। মুঙ্গেরের ছুর্গে বন্দী ও হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হন। তদমুসারে কৃষ্ণচন্দ্র 
ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রকে মুঙ্গেরের ছুর্গে কিছু দিন বন্দী করিয়া রাখেন । 
ইংরাজদিগের তয়ে হঠাৎ.মুক্গের ছাড়িয়া পলায়ন কর! আবশুক না হইলে, 
মীরকাসিম বোধ হয় সপুত্র কৃষ্চচন্দ্রকেও হত্যা করিতেন। কিন্তু ইংরাজেরা 
আসিয়া! পড়াতে পিতাপুত্রে সে যাত্র! রক্ষা পাইয়াছিলেন। 

১৭৬৫ খ্রীষ্টাবে ইংরাজগণ দিল্লীর সম্রাট সাহ আলমের নিকট বাঙ্গাল! 
বিহার ও উড়িয্যা এই তিন প্রদেশের দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া রাজশ্বের 
উন্নতি বিধানে মনোযোগী হন। কিন্ত তাহাদের অনভিজ্ঞতাবশতঃ রাজস্ব 
সংক্রান্ত সমুদ্গ্র কার্য ঘোর বিশৃঙ্খলার মধ্যে গড়িয়া গেল। কি জানি কিন্ধপ 
দাড়ায় এই ভয়ে জমিদা'রগণ প্রজাকুলের নিকট স্বীয় স্বীয় বাঁকি প্রাপ্য আদায় 
করিয়া! লইতে লাগিলেন। অনেক প্রজ! নিঃস্ব হয়! গেল। ইহার উপরে 
১৭৬৮ ও ১৭৬৯ এই ছুই বৎসর অনাবৃষ্টি হুইয়া শন্তের সম্পূর্ণ ক্ষতি করিল। 
তারার ফলন্বরূপ দেশে ভয়ানক মবস্তর উপস্থিত হইল। এরপ হুর্ভিক্ষ এদেশে 
আর হয় নাই। ১৯৭৬ বঙ্গাঝে ঘটিয়াছিল বলিয়া এই হর্ডিক্ষ *ছিয়াতুরে 
ম্স্তর” নামে চিরদিন বাঙ্গালীর মনে মুদ্রিত হুইয়! রহিয়্াছে। সেই ভয়ানক 
'মহামারীর বিশেষ বর্ণনা এখানে দেওয়া নিশ্রেয়াজন। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে যে ১৭৭০ সালের জাহ্ুগ্নারী হইতে আগষ্ট পর্যযস্ত এই নুয়মাসের মধ্যে 
সমগ্র বঙ্গদেশে প্রায় এক,কোটি লোকের এবং কেবলমাত্র কলিফাঁতা৷ নথরে 
১৫ই জুলাই হইতে ১£ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৭৬০০* লোকের মৃত্যু হয়। এন্নপ 
দিদয়-বিদারক দৃশ্ কেহ কখনও দেখে নাই। পথে ঘাটে, হাটে' বাজারে, খান! 


£ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গমাঁজ। 


খন্দে, দলে দলে মানুষ মরিয়া. পড়িয়া! থাকিত ; ফেলিবার লোক পাওয়া যাইত 
না। আশ্চর্যের বিষয় এই, নব-প্রতিঠিত ইংরাজরাজগণ এই . মহামারী 
নিবারণের বিশেষ কোনও উপায় অবলম্বন করেন নাই |: 

ইহার পরে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশকে নানা পরগণাতে ভাগ করিয়া 
জমিদারদিগের পহিত রাজস্বের নৃত্তন বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই 
সময় কৃষ্ণচন্ত্র স্বীয় জ্ষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রের নামে জমিদারির নূতন বন্দোবস্ত 
করিয়া লন। ১৭৮৭ শ্রীষ্টাৰে রাঁজং এক দান. পত্র লিখিয়া শিবচন্্রকে সমুদয় 
জমিদারীর মালিক করেন । তৎপরে কৃষ্ণনগরের এক ক্রোশ পূর্বে অলকাননী 
নদ্দীতীরে গঙ্গাবাস নামে এক সুরম্য ভবন নির্মাণ করাইয়া! তথায় বাস করেন। 
এই স্থানে ১৭৮২ শ্রীষ্টাব্ধে ৭৩ বৎসর বয়সে তাহার দেহাস্ত হয়। 

কৃষ্ণচন্দ্রের ছুই মহিষী ছিলেন । প্রথমার গর্ভে শিবচন্ত্র, ভৈরবচন্দ্র, হ্রচন্দর, 
মহেশচন্ত্র ও ঈশানচন্ত্র এই পঞ্চ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন; কনিষ্ঠার গর্ভে শৃ- 
চন্দ্রে জন্ম হয়। শল্ৃচন্ত্র পিতার বিরুদ্ধাচারী হইয়! তাঁহার অপ্রিয় হইয়া- 
ছিলেন। শিবচন্দ্র 'রাজপদ প্রাপ্ত হইলে তিনি স্বীন্ব জননীর সহিত হরধাম 
নামক স্থানে গিক্বা বাম করিলেন। অপরেরা শিবনিবাসেই রহিলেন। এখনও 
শিবনিবাস ও হরধামে এই রাজবংশের শাখাঘ্য় বিদ্যমান আছে। 

কৃষ্ণচন্দ্র কার্যযক্ষম দৃঢ়চেতা অধ্যবসায়শীল লোক ছিলেন। তিনি 
যৌবনের প্রারস্ত হইতেই যেরূপ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছিলেন এবং তাহার 
অধিকার কালে রাজ্য মধ্যে যতপ্রকার বিপদ ঘটিয়াছিল, . এন্্প কোনও 
এক ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটিতে দেখা 'যায় না। অথচ কোনও বিপদে তাহাকে 
অভিভূত করিতে পারে নাই। অসীম প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বগুণে তিনি সমুদয় 
বিপজ্জাল কাটিয়া বাহির হইতেন। চতুদ্দিকে যখন বিপদ ধিরিয়া আসিত 
তখনও তিনি পান্র-মিত্র-সভাসদ লইয়া. আমোদ প্রমোদে কালধাপন 
করিতেন! গুণগ্রাহিতা ও গুণিগণের উৎসাহদান "কার্যে ইনি বিক্রমা- 
দিত্যের অন্ুপরণ করিয়াছিলেন। ইহার রাজসভা স্থপপ্ডিত, সুকবি, 
সুগায়ক ও সুরসিকগণে পূর্ণ ছিল। ইহারই অধিকার রালে নবন্বীপে হরিরাম 
তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ' বাচম্পতি. প্রভৃতি, গুপ্তিপাড়া গ্রামে গ্রসিদ্ধ  সুকৰি 
বাণেশ্বর. বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি, ভ্রিবেনীতে জগন্নাথ তর্কপথানন প্রভৃতি; 
শীস্তিপুরে রাধামোহন গোস্বামী প্রভৃতি, স্ুপণ্ডিতথণ বশঃ-প্রভাতে বঙ্গদেশকে 
সমুজ্দল করিতেছিলেন। . রাজ।. ইহাদের .অনেরকে: বৃতি ও নিষর ভূমি- 


প্রথম পরিচ্ছে। ৯ 


দান করির! গরিয়াছেন। .ইহারই রাজলভাতে কবিবর ভ/রতচগ্র রায় গুগা- 
কর বিরাঁজিত ছিলেন্‌। | 

ভারতচন্ত্র ১৬৩৪ শকে অর্থাৎ ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে বর্দমানাস্তর্গত পেঁড়ো- 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া, বাল্যে সংস্কত ও পারস্ত ভ্রাষ! শিক্ষা পূর্বক, 
নানাদেশ পরিভ্রমণানস্তর, অবশেষে ফরাঁসডাঙ্কাতে ফরাসি রাজ্যের দেওয়ান 
ইন্্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয়ে আসিয়! প্রতিষ্ঠিত হন। কৃষ্ণচন্ত্র বিষয় কর্ণ 
উপলক্ষে মধো মধো ফরাসডাঙ্গাতে ইন্ত্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট আসিতেন। 
সেখানে তীর, সহিত ভারতের সাক্ষাৎ হয়। কৃষ্ণচন্দ্র তাহার গুনে আৰু 
হইয়া তাহাকে সঙ্গে কৰিরা কৃষ্ণনগরে লইয়া যান।. এখানে রাঙ্জাদেশে তিনি 
“অন্নদামঙ্গল” রচনা করেন। এততিন্ন হালিসহর পরগণার অন্তর্গত কুমারহট্র- 
গ্রাম-বাসী বৈহজাতীয় কবি স্প্রসিদ্ধ রাম প্রসাদ সেনও এই সময়ে প্রভৃতি 
হন। তিনি কঞ্চচন্ত্রের সভাসদ ন। হইয়াও তাহার সাহাষ্য লাভে বঞ্চিত হন 
নাই। এই সময়েই গোপালভীড় প্রভৃতি বিখ্যাত উপস্থিত বক্তা ও গুরসিকগণ 
কৃষ্ণচন্দ্রের সভাতে অধিচিত ছিলেন। €হ বলিলে বোধ হর অততযুক্তি হয়. না, 
যে বৃহদেশ যে আজিও ভারত সামুজে/র মধ্যে বিদ্যু, বুদ্ধি, সুরসিকতা 
কাস 
পত্ন-ভূমিস্বরূপ্র দির 

কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র প্রতৃতশক্তিশালী হইয়াও ধর্ম বা সমাজ সংস্কারের প্রতি 
সম্পূর্ণ উদ্দাসীন্ম ছিলেন। এমন কি যে প্রাচীন কুরীতি-জালে দেশ আবদ্ধ ছিল, 
সে জালকে তিনি আরও দৃঢ় করিবার প্রয়াস াইয়ছিলেন! এরূপ জনস্রতি 
আছে যে রাজ। “রাজবন্নভ ্বীয় স্বল্নবয়স্কা তনয়ার বৈধব্য-ছুঃখ দর্শনে কাতর 
হইয় দেশ মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রথা প্রব্তিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 
কেবন কষ্ণচন্দ্রের গুপ্ত প্রতিকুলতাচরণবশতঃ ই তিনি সে সংস্কার সাধনে কৃতকার্ধ্য 
হইতে পারেন.নাই। মার ভটাচার্যের যে সকল বিধি ব্যবস্থার ভারে প্রাচীন 
বঙ্গসমীজ বহুদিন রেশ পাইতেছিল, রু্চন্ত্র সেই তার লঘু না করিয়া 
বরং হূর্বং করিয়াঁছিলেন। এরূপ গুনিতে পাওয়া ধায় তিনিই যশোহর জেলাস্থ 
পিরালী ব্রাঙ্গণদিগেপ্ন উপবীত গ্রহণাধিকার রহিত করিয়া তাহাদিগকে 
জাত্যংশে অতি হীন করিয়া ফেলেন) এবং এ প্রদেশের বৈত্যগণের উপবীত 
ধারণ নিষেধ করেন। এ জনশ্রুতি কতদূর সত্য তাহ! বলিতে পারি না4 

রাজ কষচন্দ্রের পরে রাজা শিবচন্দ্র, (১৭৮২ হইতে ১৭৮৮ পধ্যস্ত ) 


১০ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ | 


তৎপরে রাজা ঈশ্বরচন্ত্র, € ১৭৮৮ হইতে ১৮০২ পর্য্যন্ত) নদীয়ার রাজসিংহা- 
সনে আসীন হন। শিবচন্ছ্র অতিশয় ধর্মনিষ্ঠ। উদার, ও ম্বজন-পোষক 
ছিলেন। রাজ! ঈশ্বরচন্দ্র অমিতব্যয়ী ও উচ্ছজঙ্খল প্রক্কতির লোক 
ছিলেন। তিনি অকারণ অনেক অর্থের অপব্যয় করিতেন। একবার 
একটা বানরের বিবাহ দিয়া লক্ষাধিক টাঁক উড়াইয়াছিলেন। তাঁহার 
সময় হইতেই বাকী খাজনার জন্য জমিদারী বিক্রয় হইতে আরন্ত .হয়। 
রাজস্ব আদায়ের স্থবাবস্থা বিধান; ক্ৃষিকার্ষোর উন্নতি সাধন, ও ছুর্িক্ষাশক্া 
নিবারণাদির অভিপ্রায়ে, ১৭৮৬ সালে লর্ড ক্র্ণওয়ালিস বাহাছুর এতদ্দেশীয় 
জমিদারদিগের সহিত দশ বৎসরের জন্য বাষিক দেয় রাজন্ব নির্ঘারগ করেন? 
কথ! গাকে যে বিলাতের কর্তৃপক্ষের অভিমত হইলে এই বন্দোবস্তই 
চিরস্থায়ী হইবে। তদনুসারে ১৭৯৩ সালে সেই বন্দোবস্ত চিরস্থাক্্ী হয়|. 
প্রথমে দশ বৎসরের জন্য হইয়াছিল বলিয়া অগ্যাপি ইহা দশশালা বন্দোবস্ত 
'নামে প্রসিদ্ধ । এই দশশীল! বন্দোবস্তের প্রচলন হইতেই বশগদেশের অনেক 
জমিদারের জমিদারি হাস হইতে লাগিল। মুসলমান নবাঁবদিগের সময়ে 
ঘদ্দিও ভূম্যধিকারিগণ বাকি খাজনার জন্য সময়ে সময়ে. কারারুদ্ধ ও 
নিগৃহীত হইতেন, তথাপি তাহাদের জমিদারী অক্ষুপ্ন থাকিত। সময়ে সময়ে 
নবাবের রূপাকটাক্ষ পড়িলে নিষ্কৃতি লাভও করিতে পারিতেন। কিন্তু ইংরাজগণ 
একদিকে যেমন তূম্যধিকারিগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন, 
অপরদিকে তেমনি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে রাজন্ব না দ্রিলে জমিদারি নিলামে 
চড়াইবার নিয়ম প্রবর্তিত করিলেন। এই নিলামের কিন্তীর প্রভাবে অনেকের 
জমিদারী হস্তাস্তর হইয়৷ যাইতে লাগিল। তাই কষ্চচন্দ্রের সময় যে নদীয়! 
রাজ্যের ক্রমিক উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল, ঈশ্বরচন্দ্রের সময় হইতে তাহা নিলামে 
' চড়িতে লাগিল ও ক্ষয় প্রাণ্থ হইতে থাকিল। ৮ 

, ঈশ্বর্চন্দ্রের পর গিরীশচন্দ্র রাজা হন। (১৮০২ হইতে ১৮৪১ পর্য্স্ত )। 
গিরীশচন্ত্র রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া বাজকার্যে . মনোনিবেশ না করিয়া 
ধর্মানুষ্ঠানের আড়ম্বরে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ" করেন। পূর্বে 
উল্লেখ কর! পরিগ্নাছে রুষ্ণচন্ত্রের সময় ৮& পরগণা নদীয়া রাজের 
' অন্তর্গত ছিল) গিরীশচন্দ্রের সময়ে তাহা ৫1৭ খানি পরগণ। ও 
কতকগুলি নিক্ষর গ্রামে দীড়াইল। এই রাজার সময়ে ইহাদের 
জমিদারীর সারভূত প্রসিদ্ধ উড়া " পরগণা নিলাম হইয়া যার়। - এই 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ১১ 


দারুণ দুর্ঘটনার পর গিরীশচন্ত্র একজন তান্ত্রিক ব্রহ্মচারীর প্ররোচনায় 
নিতান্ত স্ুরাসক্ত ও অমিতবায়ী হ্ইয়া পড়েন। গিরীশচন্্ নিঃসস্তান 
হওয়াতে একটী দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন ও তাহার নাম শ্রীশচন্ত্র রাখেন। 
এই দত্তক পুত্রকে জমিদারীর ভার দিয়! ১৮৪১ ্রীষ্টাব্ধে গিরীশচন্দ্র লোকাস্তরিত 
হন। পুর্বপুরুষদিগের্স্ভাঁয় এই রাজাও গুণিগণের উৎসাহদাতা, কাব্যরসা- 
মোদী*ও সঙ্গীতাদির অভিজ্ঞ ছিলেন। ইহার অধিকার কালে দিশ্নীর প্রসিদ্ধ 
গায়ক কায়েম খা! ও তাহার তিন সুবিখ্যাত পুত্র মিয়া ধা, হন্ম, খা ও দেলাওর 
খ1 অসিয়া কৃষ্ণনগরে প্রতিষ্ঠিত হন। তাহাদের আগমনে রুষ্ণজনগরে সঙ্গীত 
বিগ্ভার চর্চা বিশেষরপে প্রবল হইয়াছিল। যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র ইহাদেরই 
নিকটে গীতবাদ্য শিখিয়াছিলেন । 

শ্রীশচন্ত্র বয়্ঃপ্রাপ্ত হইয়। বিষয় কার্ষ্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমে তিনি 
নষ্ট বিষয়ের পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হইলেন । তংপরে নদীয়৷ জেলাস্থ অনেক 
ভদ্রলোককে সমবেত করিয়। রাজবাটাতে এক সাধারণ হিতকরী সভা স্থাপন 
করিলেন ; এবং স্বয়ং তাহার সভাপতি হইপ্না! কাঁধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। 
এই সভার সাহায্যে রাঁজ। একটা মহছুপকার সাধন করিয্বাছিলেন। যে সকল 
ব্যক্তির নিফর ভূমি বাজাপ্ত হইয়াছিল, ভূম্যধিকারিদিগের দ্বারা আবেদন 
করাইয়া তাহ! প্রত্যর্পণ করিতে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করিয়াছিলেন। ভৃম্যধি- 
কারিগণের এই মহছুপকার সাধন করিয়াই শ্রীশচন্ত্র নিরস্ত হন নাই। দেশের 
ও সমাজের সর্ব্বিধ উন্নতিকর বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি 
প্রথমতঃ পঙ্ডিতগণের সহিত স্থৃতি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ কল পাঠ করিয়। শাস্ত্রীয় 
বিধির দ্বারা বিধবা-বিবাহের বৈধত! প্রতিপন্ন করিতে প্ররাসী হন। এরূপ 
শুনিতে পাওয়৷ যায়, নবদ্ধীপের পণ্ডিতগণের প্রতিবন্ধকতা নিবনধদই সম্পূর্ণ 
কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। 

দেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার বিষয়েও শ্রীশচন্ত্র বিশেষ উৎসাহী হ্ইয়া- 
ছিলেন। ১৮৪৩, ২৮৪৫: খ্রীষ্টাব্দে, গবর্ণর জেনেরল সার হেনরি হার্ডিগ্র বাহাদুরের 
অধিকারকালে, কুষণনগৃর কুষ্ণনগুর কাঁলেজ প্রতিষ্িত হুইল” শ্শচন্তর পূর্ব পুরুষের 
রীতি লঙ্বন পূর্বক, স্বীয় পুত্রকে কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্তি করির! দিযাছিলেন) 
এবং নিজে কলেজ কমিটার সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

১৮৪৪ গ্রীষ্টাব্ধে তিনি রাজবাটাতে একটা ব্রাঙ্গ সমাজ স্থাপন করেন; এবং 
তাহারই প্রার্থনান্গসারে ভক্তিভাঁজন দেবেন্দ্র. নাথ ঠাকুর মহাশয় হজারিলাল 


১২ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ৷ 


নামক একজন প্রচারককে সমাজের আচার্ষোর কার্ধ্য করিবার জন্য প্রেরণ 
করেন। এরূপ. শুনিতে পাওয়া যায় যে একজন বেদন্ত ব্রাহ্মণ ন! পাঠাইয়া. 
হাজারিলালকে প্রেরণ করাতে রাজ! ছুঃখিত হইয়! রাজ্ববাটী হইতে ব্রা্গ 
সমাজকে স্থানাস্তরিত করেন । 

ইহার কিঞ্চিৎপরে কলিকাতার অনুকরণে কৃষ্চনগরে মিশনারিদিগের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেই সময়ে শ্রীশচন্ত্র নিজভবনে একটা 
অবৈতনিক ইংরাজী বিগ্ভালয় স্াপন করিয়! বালকদিগকে শিক্ষা দিতে 
আরম্ভ করেন। ট 

্রীশচন্দ্রের জীবনের অবসানকাল যেরূপ হইল তাহা অতীব 'শোঁচনীয়। 
ক্ষিতীশবংশাঁবলী-চরিত-লেখক তাহা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন। প্রাজ। 
বাল্যাবস্থা হইতে পৈত্রিশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, নিজের ও শ্বদেশের হিত. 
বিধান ও মঙ্গলসাধনে সতত রত ছিলেন। তাঁহার পর কলিকাতাবাসী 
কতিপয় মধুরভাষী ধনশালী ব্যক্তির সুধাচ্ছাদদিত বিষপুরিত সংসর্গে তাহার 
আন্তরিক ও বাহিক ভাবের বিস্তর বিপর্যয় হইতে লাগিল। তাহার 
বিষয় কার্যে মনোনিবেশ কর! অতি ক্লেশকর জ্ঞান হইতে লাগিল) এবং 
স্থহঘর্গের সুহদ্বাক্য কর্ণকুহরে কণ্টকবৎ বোধ হইয়া উঠিল। আহার, 
বিহার, শয়ন, সকলই নিয়ম-বহিভূ্তি হইতে আরম্ভ হইল) দিবানিশি 
কেবল মদিরাপাঁনে ও গতবাগ্ের আমোদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। 
ছুই বৎসর মধ্যে তাঁহার মনোবৃত্তি নিস্তেজ হুইয়! উঠিল এব শরীর অবসন্ন 
হইয়া আসিল। অবশেষে ১২৬৩ বাং (ইংরাজী ১৮৫৭) অবের অগ্রহায়ণ 
মাসের একবিংশ দিবসে ৩৮ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হইলেন ।” 

শ্রীশচন্ত্র লোকান্তরিত হইলে রাজা সতীশ চন্দ্র তাহার পদে প্রতিঠিত 
হইলেন। তখন তাহার বয়ঃক্রম বিংশতি বংসর। এই রাজার" সময়ে 
বর্ণনীয় বিষয় অধিক কিছুই নাই। ইনি বিষয়াধিকার প্রাপ্ত হইয়াই বিষয় কার্যে 
অবহেলা পূর্বক কেবল কুসঙ্গীদের সঙ্গে নানাদেশ ভ্রমণে কাঁলযাপন করিতে 
লাগিলেন। গিরীশ চন্দ্রের স্ায় আয়বায়ের গ্রতি ইহারও দৃষ্টি ছিল না। 

ইনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাবে ২৫ অক্টোবর দিবসে গুরুতর স্থুরাঁপাঁন নিবন্ধন উৎকট 
পীড়াগ্রস্ত হইয়্! মণ্ডরি পাহাড়ে গতান্থ হন। 

সতীশ চন্দ্র বিলাতী সভ্যতা ও বিলাতী রীতি নীতির অতিশয় পক্ষপাতী 
ছিলেন; ' এবং মধ্যে মধ্যে এদেশীয় ও ইংয়াজ ভদ্রলোক দিগকে রাজবাটীতে 
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নিমন্ত্রণ করিয়া এক সঙ্গে আহার বিহার করিতেন। এই কারণে তাহার 
দেহাত্ত হইলে কৃষ্ণনগর কলেজের তদানীস্তন অধ্যক্ষ লব সাহেব বলিয়া 
ছিলেন--“এখাঁনকার ইংরেজ ও বাঙ্গালীদিগের মধ্যে মহারাজ! গ্রন্িস্বরূপ 
ছিলেন, তাঁহার অভাবে সেই গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে; এবং অচিরাৎ আর কেহ 
যে এরূপ গ্রন্থিম্বূপ হইবেন তাহারও প্রত্যাশা নাই” । | 

সতীশ চন্দ্রের পত্ী এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন তাহার নাম ক্ষিতীশ 
চ্্র রাখা হয়। ইনিই এক্ষণে নদীয়ার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।, নি 
বিদ্যা! বুদ্ধি ও সচ্চরিত্রতাঁর জহ্য সর্বজন-প্রশংসিত। : 

বর্তমান শতাব্দীর প্রারভ্তে যেমন একদিকে ন্দীয়ার রাঁজগণের রাজশক্তি 
হাস পাইতে লাগিল, তেমনি অপর দিকে, ইংরাজ-রাজ্য স্থাপন ও বিষয় বাণিজ্য 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, কতকগুলি মধ্যবিত্ত ভদ্রপরিবার কৃষ্ণনগরে . প্রতিষ্ঠা-লাভ। 
করিয়া অগ্রগণ্য হইয়া উঠিলেন। এই সকল পরিবারের মধ্যে লাহিস্ভীগর্ণ 
প্রধানরূপে উল্লেখ-যোগা ; কারণ তাহাদের বশঃগ্রভা ত্বরায় দেশ মধ্যে ব্যাী 
হইয়া পড়িল। কৃঞ্চনগরে লাহিড়ী বংশের আগমন সম্বন্ধে আদি তত্ব সম্পূর্ণরূপে. 
নির্ধারণ করা কঠিন। এইমান্ জানিতে পারা যায়, যে এই বংশের পূর্বপুরুষ 
গথ বরেন্দ্রতূমি অর্থাৎ রাঁজসাহী পরগণার কোনও স্থানে বাস করিতেন।' 
সেখান হইতে বোধ হয় বিবাহ-হুত্রে কৃষ্ণনগরে আগমন করেন।' ক্ষিতীশ- 
বংশাবলী-চরিত-লেখক দেওয়ান কার্তিকেয় চন্ত্র রায় মহাশয় স্বলিখিত 
আত্মজীবনচত্বিতে লিখিয়াছেন £_-“ভবাননের প্রপৌত্র'. রাজ! রূদ্রের 
সময় হইতে রুদ্রের পৌত্র রাজ! রঘুরামের নময় পর্যযস্ত আমার -অতি- 
বৃদ্ধ প্রপিতামহ -হঠীদাস চক্রবর্তী ও. তাহার পুত্র রাঁম রাঁম চক্রবর্তী 
দেওয়ানী পদে, নিযুক্ত ছিলেন, ' এইরূপ বোধ হয়। আমাদের কুলশাস্তরে 
যে যেস্সানে যঠীদান চক্রবর্তী ও রাম রাম চক্রবর্তীর নামের উল্লেখ আছে) 
তাহারা দেওয়ান বলিয়৷ বর্ণিত হইয়াছেন ।” অতএব দেখ যায় যে বহু পুর্ব : 
হইতে এই রায্মবংণীয়গণ বহুপুরুষ ধরিয়া কৃষ্ণনগরের রাজসংসারে দেওয়ানী 
পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । পদে, সম্রমে ও কুলমর্যাদাতে ইহারা বঙ্গদেশে *বিখ্যাত 
হইয্বাছেন। এমন কি যঠীদাস চক্রবর্তী বারেক্র শ্রেণীর মধ্যে কুলীনের এক 
নৃতন দল স্থাপন করেন; সে জগ্ভ ইহার! মতকর্তার বংশ বলিয়া বারেক 
দলের মধ্যে সম্মানিত। কুল-মর্্যাদা-সম্পন্ন দেওয়ানগণ, স্বীয় স্বীয় ছুহিতার 
বিবাহ দিবার জন্য সময়ে সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজাদিগের দ্বারা নাটোরের 


১৪ রামতন্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাঁজ । 


রাজাকে অনুরোধ করিয়া, তাহ'দের | সাহায্যে, বরেন্ত্রভূমি হইতে কুলীন- 
দিগকে আনাইয়! নদীয়ার রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত করিতেন । অনুমান করি 
এইরূপে লাহিড়ী, খা, সান্নশল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণগণ 
কুষ্ণনগরের সন্নিধানে আসিয়া বাঁস করিয়াছেন । 

লাহিড়ী বংশের পূর্ব পুরষদিগের মধ্যে কে সর্বপ্রথমে দেওয়ানবংশে 
বিবাহ করিয়! নদীয়৷ জেলাতে আসিরা বাস করিয়াছিলেন তাহা! বলিতে পারি 
না। অনুসন্ধানে যতদুর জানিয়াছি তাহা এই, পর্বে এইবংশের পুর্ববপুরুষগণ 
দেওয়ানদিগের সহিত মাটিয়ারিতে বাস করিতেন ৷ সেথান হইতে কৃষ্ণনগরে 
আসেন. রামতন্থ বাবুর বৃদ্ধ প্রপিতামহ রামহরি লাহিড়ী কৃষ্ণনগরে আসিয়া, 
স্থায়ীরূপে বাস করেন। রামহরির ছুই পুত্র রামকিস্কর ও রামগোবিন্দ । রাম- 
কিন্কর বয়সে জোষ্ঠ এবং বুদ্ধিমত্তা) গুণে শ্রেষ্ঠ হওয়াতে রাজসরকারে 
মুন্সীর কাজ প্রাপ্ত হন। রাঁমকিস্কর অপুত্রক, তিনি ক্ষেমঙ্কর নামে একজনকে 
দত্তক :গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামগোবিন্দের পঞ্চ পুভ্র। কিন্কর উপার্জক ও 
অপুত্রক, গোবিন্দ বহু কুটুম্বভারে পীড়িত; এরূপ স্থলে হিন্দু একান্নহুক্ত 
পরিবারে সচরাচর যাহ! ঘটিকা গাকে, তাহাই ঘটিল। কিস্কর ও গোবিন্দকে 
পৃথক হইতে হইল। কিস্কর নিজ সহোদরের প্রকৃতি জানিতেন। তিনি অধি- 
কাংশ বিষয় সম্পত্তি একদিকে ও শীলগ্রাম শিল! এবং দেবসেবার্থ রক্ষিত সামান্ত 
পৈতৃক ভূসম্পত্তি অপরদিকে রাখিয়। গোবিন্দকে যথা ইচ্ছা মনে'নীত করিতে 
বলিলেন। গোবিন্দ শীলগ্রাম শিলা লইয়! পৃথক হইলেন), এবং ঘোর 
দারিপ্র্যে বাস করিতে লাগিলেন । গোবিন্দ যে ধার্মিক তাতে শ্রেষ্ট ও সর্ব 
জনপুজিত ছিলেন, তাহার-অপর প্রমাণ আছে।“ কবিবর ভারতচন্ত্র তাহার 
প্রণীত অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে মহারাজ কৃষ্ণচন্ট্রের রাজসভার যে বর্ণনা দিয়াছেন 
তন্মধ্যে রাজার পারিষদবর্গের মধ্যে উক্ত ভ্রাতৃত্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। 

কিন্কর লাহিড়ী ছিজ মুন্সী প্রধান । 
তার ভাই গেবিন্দ লাহিড়ী গুণবান ॥ 

কবিবর গোবিন্দের নাম উল্লেখ করিতে গিয়া তাহাকে গুণবাঁন আখ্যা 
দিয়াছেন । ইহাতেই প্রমাণ তিনি সে সময়ে ধার্িকতার জন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
গোবিন্দের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয়ের নাম কাশীকান্ত। কাণীকাস্ত 
কিছুকাল দিনাজপুরের রাজার অধীনে কর্ম করিয়াছিলেন। তিনি অতি 
রাঁশভারি লোক ছিলেন৷ পরিবার পরিজন তাহার ভয়ে সর্বদা ভীত থাকিত। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ১৫ 


পরিবারস্থ বালকগণ তাঁহার ভয়ে অসৎপথে পদার্পণ করিতে সাহসী হইত না। 
রামতন্ন লাহিড়ীর জ্যেষ্ঠ সহোদর কেশব চন্দ্র লাহিড়ী বালককাঁলে পাঠে অনা- 
বিষ্ট ছিলেন, সেজন্য পিতামহ কাণীকান্ত লাহিড়ী একদিন তাহাকে পদাঘাত 
করেন। কেশবচন্দ্র লাহিড়ী উত্তরকালে সর্বদা বলিতেন যে সেই পদাঘাতে 
তাহার চেতনা করিয়! দিয়াছিল; তিনি তৎপরে পাঠে নিবিষ্ট হন। কাশী- 
কান্তের ছুই সংসার ও ছুই পুক্র। প্রথম পুত্র ঠাকুরদাঁস লাহিড়ী কিছুকাল 
রাজা গিরীশচন্দ্রের অধীনে তাহার কার্য্যকারকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; এই 
সময়ে তিনি লাহিড়ী দেওয়ান নামে পরিচিত হন। তখন তিনি অধিকাংশ 
সময় কলিকাতাতে বাস করিয়! নদীয়!রাজের প্রতিনিধি স্বরূপ গবর্ণর- 
জেন্রোলের লেভীতে বাওয়৷ প্রতি সমুদয় রার্জকার্য্য সমাধা করিতেন। 

কনিষ্ঠ রামকষ্খ অতি ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শেষ দশাস় 
ধর্মানুষ্ঠান লইফ্মাই ব্যন্ত থাকিতেন। থে পর্য্যন্ত দেহে বল ছিল স্বপাকে 
আহার করিতেন। মৃত্যুর কিছু কাল পুর্ব হইতে এই নিয়ম করিয়া- 
ছিলেন যে প্রাতে উঠিয়া যে ব্রাহ্মণের মুখ দেখিতেন তাহাকে একটা 
সিকি দান করিতেন। সূর্যোদয়ের অগ্রে ম্নানাদি সমাপন করিক্াা জপ 
পুজ। প্রভৃতিতে বহু সমন্ন যাপন করিতেন। তৎপরে অত্যাবশ্তক গৃহকর্্ম ও 
অতিথি সংকারাদিতে অনেক সময় ব্যয়িত হইত। অবশেষে প্রায় অপরাহ 
৪টার সময়ে আগার করিতেন। শেষ দশায় একমাত্র বিধবা কন্যা ভবনুন্দরী 
পিতার সেব! শুশ্দষা ও ধর্ম্ানুষ্ঠানের সহায়তা করিতেন। 

রামকৃষ্ণের আট পুত্র ও ছুই কন্ঠ! জন্মে» পুল্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কেশবচন্ত্র 
কৃতী হইয়! বিষয় রার্য্যে লিপ্ত হন। ইনি পারস্ত ও ইংরাক্গী ভাষায় শিক্ষিত হইয়া 
প্রথমে কলিকাতার সন্নিকটবন্তী আলিপুরে কেরাণীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
তত্পরে যশোহরের জজের হেডক্রার্ক বা সেরেস্তাদারের পদে উন্নীত হন। 
ইহাকে ধার্মিক হিন্দু গৃহস্থের আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি ধর্ম পথে 
থাকিয়া যে কিছু উপার্জন করিতেন তাহা বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবায় ও ভ্রাতা 
ও ভগিনীগণের পালনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । রামতন্ু বাবুর মুখে, শুনিয়াছি 
তাহার জ্যোষ্ঠের পিতৃমাতৃ-ভক্তি অপরিসীম ছিল। কৃষ্ণনগর হইতে পিতার 
পত্র আসিলে, তিনি তাহা অগ্রে তক্তিভরে মন্তকে ধারণ করিতেন, তৎপরে 
খুলিয়া পাঠ করিতেন। কেবল তাহা নহে, কষ্ণনগরে গাহিড়ী পরিবারে 
একথা প্রচলিত আছে যে তিনি মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে গিয়! স্বীয় জননীকে দেব- 


১৬ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


পুজার কাঠ্ঠাসনে বসাইয়! তাত্রকুণ্ডে তাঁহার পদ্য স্থাপন-পূর্বক পুষ্প চন্দনদ্বারা 
পূজা করিতেন। তাহার ধর্মপরায়ণ। মাতা নাকি দেবার্চনার জন্ ব্যবহৃত 
তাত্রকুণ্ডে পা রাখিতে চাহিতেন না। পুত্র বলপুর্বক পদদ্বয় তাহাতে 
নন্নিবেশিত করিলে, তিনি ভয়ে কাপিতেন, এবং বলিতেন---“ক্ষেশব ! কেশব! 
কর কি, আমার যে গা কাপচে”। কেশব বলিতেন__“রাখ রাখ, তুমিই আমার 
আারাধ্য দেবতা” । এমন পিতার পুজ ও এমন জ্যোষ্ঠের কনিষ্ঠ ধিনি তীহাঁতে 
-মামর। যে প্রকার সাধুভক্তি দেখিয়ছিলাম তাহ! কিছুই বিচিত্র নহে। 

রামতঙ বাবু রামরুঞ্জের পুর্কম পুত্র ও সপ্তম সস্তান। তাহার অগ্রে কেশবচন্দ্ 
ভিন্ন আর তিন সহোদর ও দুই সহোদর! জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের 'সকলেই 
অল্প বয়সে গত হইয়া! কেবল কেশবচন্দ্র ও ভবস্ুন্দরী থাকেন। রামতনু বাবুর পরে 
আর তিন সহোদর জন্মেন। তাহাদের নাম রাধাবিলাস, শ্রী।প্রনাদ ও কালীচরণ। 
রাধাবিলাম কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যশোহরে স্বীয় জ্যেষ্ঠের সাহাব্য করিতে 
যান। সেখানে ম্যালেরিয়! জরে ছুই ভ্রাতার মৃত্যু হয়। কালীচরণ বাবু 
কুলিকাত। মেডিকেল কলেজে শিক্ষালাভ করিয়৷ চিকিৎসক হইয়৷ বাহির 
হন) এবং কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত কৃষ্ণনগরে ভাক্তারি করিতেন'। তাহার 
বাল্যকালের বিষয়ে দেওয়ান কান্তিকেয় চন্ত্র রায় স্বলিখিত আত্ম-জীবন-চপ্সিতে 
এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন ;-_-“কালীচরণও আমাকে বার পর নাই ভাল 
বাসিতেন। তিনি কলিকাত। হইতে আমার প্রয়োজনীয় পুস্তক সকল আনিয়। 
দিতেন) এবং বাটাতে অবস্থান কালে আমার পাঠের বিষয়ে বু আম্কৃজ্য 
করিতেন। * * * * ক্কালীচরণ বড় খোস-পোষাকী ছিলেন। তিনি 
মেডিকেল কালেজে যে ছাত্রবৃত্তি পাইতেন, তাহাতে উত্তম উত্তম ধুতি উড়ানী ও 
বিনামা ক্রয় করিতেন। যখন বাটী আসিতেন তখন ইহার কোন দ্রব্য 
আমাকে জেদ করিয়া দিতেন; আর কহিতেন “ছোড়, দাদা, এসকল, দ্রব্য 
তোমার অঙ্কে যেমন ভাল. দেখায় তেমন আমার অঙ্গে দেখায় না ।” 


বাল্যে কালীচরণ বাবুর যে সহদয়তা দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা! চিরজীবন 
তীহাকে পরিত্যাগ করে নাই। উত্তরকালে তিনি যখন কৃষ্ণনগরের সর্ব- 
প্রধান চিকিৎসকরূপে ' বিরাজ করিতেছিলেন, তখন তাহার মধুর ব্যবহার, 
সুমিষ্ট ভাষা, ও দীনে দয়! দেখিয়া! সকলেরই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। 
তীহার মুখ দেখিলেই রোগীর অর্ধেক রোগ পলাইয়া যাইত! তিনি দীন 
ধরিদ্রদিগকে 'বিনা ভিজিটে দেখিতেন; এবং অনেক সময়ে নিজ ওষধালয় 
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হইতে বিনামূল্যে ওষধ যোগাইতেন। এ সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। 
তন্মধ্যে একটা এই,_একবার তাহার নিজ ওষধালয়ে তাহার স্বাক্ষরিত 
একখানি ব্যবস্থা-পত্র আপিল । দেখ! গেল ওষধের ব্যবস্থা লিখিয়1, সর্বশেষে 
লিখিয়াছেন, “একগাড়ি খড়”; অর্থাৎ বধের সঙ্গে একগাঁড়ি খড় পাঠাইতে 
হইবে । এই ব্যবস্থা লইয়া অনেক হাদাহাদি হইল। €কহুই ইহার কারণ নির্ণয় 
করিতে পারিল না। অবধশেধষে কালীবাবু ফিরিয়া আসিলে তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, “চিকিংসা করিতে গিয়া! দেখিলাম রোগীর 
ঘরের চালে থড় নাই ) এই হিস্ের দিনে যদি সমস্ত রাত্রি হিম লাগে তবে আর 
আমার চিকিৎসা করিয়া ও ওষধ দিয়া! ফল,কি? তাই ভাবিলাম ওষধের 
সঙ্গে একগাড়ি খড় পাঠান যাক্‌।” যে সহদয়তাতে এতদূর করিতে পারে 
তাহাতে যে কালীবাবুকে সর্ধজনপ্রিয় করিয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? 
তাহাকে দেখিলে আবালবুদ্ধবনিতা সকলেই গ্রীত হইতেন। তিনি চিকিৎসার্থ 
আহত হইয়া কোনও গৃহস্থের গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র বালকবালিকা- 
দিগের মধ্যে আনন্দধ্বনি উখ্থিত হইত। ইহারই উল্লেখ করিয়া স্বর্গীয় দীনবন্ধু 
মিত্র মহাশয় নাহার প্রণীত “স্থরধুনী কাব্যে” বলিয়াছেন ;-_ | 


“কোমল স্বতাব ত।র মধুর বচন, 
ছেলেরা আণন্দে নাচে পেলে দরশন ; 
ছেলেদের কালীবাবু, ছেলের! কালীর, 


রি উভয়েতে মিশ যায় যেন নীরে ক্ষীর |” 


রাধাবিলাস ও শ্রীপ্রসার্ধ রামতন্ু বাবুর ন্তা মহাত্বা ডেবিড হেয়ারের 
প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। শ্রীগ্রসাদও বিগ্ধাশিক্ষা বিষয়ে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে জ্ঞানালোক লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত 
থাকিতে পারেন নাই। দেশের বালকদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য 
স্বীয় বাসভবনে একটা ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়৷ স্বয়ং শিক্ষকত1 কার্যে 
প্রবৃন্ত.হন। এ সন্বন্ধে ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত.লেখক নিম্নলিখিত ,বিবরণ 
দিয়াছেন ১১২৪৩ কি ৪9 বাঃ অব কষ্চনগর-নিবাসী দেশ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত 
শীপ্রসাদ লাহিড়ী নিজ নিকেতনে এক অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন 
করেন! * * * তিনি আস্তরিক যত্ব ও পরিশ্রমপূর্বক অধ্যাপনা 


করিতেন এবং দরিদ্র ছাত্রগণকে পাঠাপুস্তক ও কাগজ কলম. দিতেন। 
৩ 


১৮ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গবমা ৷ 


এই সকল কারণে. অনতিকাল মধ্যে তাহার বিস্ভালয়ে অনেক বালক 
পড়িতে লাগিল ।” 
শরীপ্রসাদ যৌবনের প্রারস্তে যে গরোপকার-প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, 
উত্তরকালেও তাহা প্রচুর পরিমাণে তাহার চরিত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল 
তিনি ইংরাজী, সংস্কত ও পারসী ভাষাতে বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন) এবং 
সেজন্ত কৃষ্ণনগরের জজের শেরেস্তাদারের “পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এরূপ 
শুনিয়াছি ষে কার্য্যদক্ষতার গুণে «পরিশেষে ডেপুটী কালেন্টরের পদে উন্নীত 
হন, কিন্ত সে পদ ভোগ করিতে পারেন নাই; তৎপুর্কেই ভবধাম পরিত্যাগ 
করেন। যখন তিনি শেরেন্তাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তথন তাহার 
বেতন ৮০ টাকা মাত্র ছিল। তিনি মনে করিলে অবৈধ উপায়ে প্রভূত সম্পত্তি 
সঞ্চয় করিয়া! রাখিয়। যাইতে পারিতেন। কিন্তু যে ধর্মভীরুত। এই লাহিড়ীবংশের 
একটা প্রধান লক্ষণ দেখিতেছি, তাহ৷ তাহাতেও প্রচুর মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। 
সুতরাং সে সকল পথে কখনও পদার্পণ করেন নাই। প্রত্যুত এই ৮* টাকা 
বেতন হইতে যথাসাধ্য গরীব হঃখীর সাহাযা করিতেন। পুজার সময়ে এদেশের 
লোক কয়েকদিনের জন্য জগতের দুঃখ শোক ভুলিয়া, নববন্ত্র পরিধান 
করিয়া, উৎসবানন্দে আপনাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া থাকে; গরীবের- 
গরীব যে তাহারও প্রাণে এই সময়ে নববন্ত্র পরিবার সাধ হয়৷ 
ীপ্রসাদ্দের কোমল ও পরহছ্‌ঃখকাতর হৃদয় কথঞ্চিৎ পরিমাণে গরীবদের সেই 
সাধ পূরণ করিবার জন্য ব্যগ্রহইত। তিনি পুজার সময়েগরীব ছঃখীদের 
মধ্যে নববস্ত্র বিতরণ করিবার নিয়ম করিয়াছিলেন। তন্িন্ন, সময়ে অসময়ে 
দীন জনের ছুঃখ দেখিলেই তাহার দক্ষিণ হস্ত উন্মুক্ত হইত। তিনি গোপনে 
অনেক দান করিতেন। আমি বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি, একবার তিনি 
একজন বিপন্ন আত্মীয়ের সাহাধ্যার্থ নিজ বেতনের অর্ধেক দিয়া তাহাকে বলিম্ব 
দিলেন, “কাহাফেও বলিও না।” ইহা কৃষ্ণনগরের লাহিড়ী বংশেরই 
অনুরূপ কাধ্য। 
এতক্ষণ গুণধাম গোবিন্দ লাহিড়ী মহাশয়ের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র 
কাশীকান্থ লাহিড়ীর শাখাস্থ ব্যক্তিগণের গুণাবলীরই কথা বলিতেছি। এত- 
দ্বাতীত তাহার আর চারিটা পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জো রুষণকান্ত বিবাহুত্রে 
আবদ্ধ হই পূর্ববঙ্গ ময়মনসিংহ জেলাতে গিয়া বাস.করেন। তাহার শাখা 
এখনও সেখানে বিদ্যমান আছে। তাহাদের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি ন। 
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চতুর্থ পুত্র কাঁলীকাস্ত অপুত্রক গত হন। তৃতীয় গৌরীকান্ত ও পঞ্চম 
শৃকাত্ত, ইহাদের শীখাঘয় কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত 'দৌলিয়া৷ ও বাগানবাড়ী 
নামক স্থানত্বয়ে অবস্থিত হইয়াছেন । কাশীকান্তের শাখ৷ রুষ্জনগর কদমতলাতে 
বাস করেন। এই জন্য তাহারা! কদমতলার লাহিড়ী-পরিবার নামে অভিহিত) 
এবং অপরের দৌলিয়! ও বাগানের লাহিড়ী--পরিবার নামে আখ্যাত। 
গুণধাম গোবিন্দ লাহিড়ীর গুণাবলীর নিদর্শন অপর শাখান্থয়েও প্রার্ত হওয়া 
গিয়াছে । তাহাদের অনেকের কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। এক 
জনের বিষন্ন বিশেষভাবে উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইহাতে লাহিড়ী 
বংশের ধন্ম-প্রবণতা আর এক আকারে ফুটিয়াছিল। ইহার নাম দ্বারকা- 
নাথ লাহিড়ী । ইহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই £__ 

অনুমান ১৮২৭ কি ১৮২৮ খ্রীষ্টাবে ঘ্বারকানাথ জন্ম হয়। ইনি বাগানের 
শত্ৃকান্ত লাহিড়ীর পৌত্র ও নীলমণি লাহিড়ীর পুত্র। শৈশবেই ইনি পিতৃহীন 
হুইয়া জননীর সহিত মাতুলালয়ে বান করিতে থাকেন। পঞ্চদশ বংসর পর্য্যস্ত 
বোধ হয় শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ীর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে গামান্তরূপ বাঙ্গাল! ও ইংরাজী 
শিক্ষা করিয়া থাকিবেন। পঞ্চদশ বংসর বয়ঃক্রম কালে এরূপ কোন ঘটন! 
ঘটে, যাহাতে ইহার জননী দারুণ মনঃপীড়া প্রাপ্ত হন। জননীর ছুঃখ 
দেখিয়া! সেই পঞ্চদশবর্ষীয় বালক এই প্রতিজ্ঞা করিয়া মাতুলালয় হইতে 
বহির্ঠত হন, ষে নিজে উপার্জন-ক্ষম হইয়! মাতার হুঃখ দূর করিতে না! পারিলে 
আর আত্মীয় শ্ব্গনকে মুখ দেখাইবেন ন! ; বা কাহাকেও নিজের সংবাদ দিবেন 
না। এই প্রতিজ্ঞা রুরিয়া কয়েক আনা ঠয়সা মাত্র পথের সধল লইয়া 
পদব্রজে ছুই তিন “মাস হাটিয়া আগরাতে গিয়। উপস্থিত হইলেন। সেখানে 
একজন শাস্তিপুর-নিবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাহার প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া 
তাহাকে স্বীয় ভবনে আশ্রয় দেন) এবং তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়। 
দেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই দ্বারকানাথ ইংরাজী বিদ্যাতে পারদর্শা হইয়া 
সর্বশ্রেষ্ঠ রৌপ্য ও স্বর্ণপদক পারিতোধিক পাইলেন; এবং কালেজ হইতে উত্তীর্ণ 
হুইয়৷ আগরাতেই একটা উচ্চ বেতনের কর্দ-পাইলেন। প্রথম বেতন পাইয়াই 
জননীকে পত্র লিখিলেন ; এবং তীহার যাইবার জন্ত পাথেয় পাঠাইলেন। ভগ্ন- 
ইদয়া মাতা বহুকাল পরে নিরুদ্দেশ সন্তানের পত্র ও তাহার প্রেরিত অর্থ 
পাইয়া কতই ক্রন্দন করিলেন.। ক্রমে জননী আগরাতে উপস্থিত হুইলেন। 
সেখানে দ্বারকানাথ মাতৃসেব! ও গৃহ্ধর্ে গ্রবৃত্ত হইলেন। বথাষময়ে তাহায় 


২৬ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গমাজ। 


ছুইটা কন্ঠাসস্তান জন্মিল। দ্বারকানাথ যখন বিষয় কর্দে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন 
ধর্ম বিষয়ে সর্বদা চিত্ত। করিতেন; এবং ধর্মতত্ব নির্ণয়ের জন্য নান! শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করিতেন। এই সময়ে একজন উপরিতন কর্মচারীর সংশ্রবে আসিয়া 
তাহার খৃষ্ীয ধর্মের প্রতি আস্থা জন্মিল; এবং তিনি প্রকাশ্তভাবে উক্ত ধর্মে 
দীক্ষিত হইলেন। ইহার পর যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, তাঁহার আরাধ্য 
জননী দেবীর প্রতিকৃলতাবশতঃ তাঁহার জীবন ঘোর নির্যাতনময় হইয়াছিল। 
তাহার কনিষ্ঠা কন্যা সেই নির্যাতনের ও স্বীয় পিতার অপরাজিত ধৈর্যোর 
যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। 

“জননীর বিশ্বাস ছিল বাইবেল প্রভৃতি ধর্মশান্ত্র পোড়াইয়৷ দিলে, 
উপাসনা কালে ব্যাঘাত জন্মাইলে, মত বিপর্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা! ; এবং এই ভ্রম- 
বশত: যতদুর সম্ভব পুত্রের ধর্শসাধনায় বাধা জন্মাইতে অবহেলা করিতেন ন|। 
কত ষে ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি দগ্ধ করিয়াছেন তাহা কি বলিব! কতবার বাইবেল 
লুকাইয়া! -রাখিতেন। আর প্রায় এমন দিন যাইত না, যাহাতে মাতার 
ছ্ব্যবহারে ও কঠোর পীড়নে সন্তান কষ্ট না পাইতেন। মাতা যতদিন 
জীবিত ছিলেন ক্রমাগত বলিতেন__"এমন ছেলে বিধন্মী এ কি প্রাণে সয় ?” 
বহুকালব্যাপী এই ঘোর নির্যাতনেও সে প্রকৃতি কখনও চঞ্চল হয় নাই; 
ধর্মবিশ্বাস বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই; এবং একদিনের ন্যও কেহ কখনও 
মাতার প্রতি তাহাকে অপম্মান ব। অশ্রদ্ধ। প্রকাশ করিতে দেখে নাই। সেই 
সদানন্দ শান্তমূর্তি সব প্রতিকূল অবস্থায় সমান ধীর থাকিত। তিরস্কার 
উৎপীড়ন অশ্্লানভাবে অটল ধৈর্য্যের সহিত বহন, করিয়াছেন। এমন গভীর 
মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত অতি বিরল! উপার্জনের সমুদয় টাকাই মাতার হস্তে 
দিতেন। মাত! হাতে তুলে যা দিতেন তাতে কখনও দ্বিরুক্তি ছিল না। 
ৃষ্টের ত্যাগম্বীকার, ' ্বর্গীয় অতুলন ধৈর্য্য, ক্ষমাশীলত1, তিনি "জীবনের 
প্রতি কার্যে, তাহার প্রভুর আদর্শ যেন প্রতিফলিত করায় জন্যই তদী্ব 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন! এমন খ্রীষ্টগত জীবন জগতে ছূর্লভ! রবিবারগুলি 
তাহার জীবনের ধেন আরও পরীক্ষা ও কষ্টের দিন ছিল। রবিবার যে 
রীষ্টশিষ্যের কি সাধনার দিন তাহা তাহার জীবনে সুস্পর্ট দেখেছি। বিশেষ 
আহারাদি সে দিন হইত ন1; কেবল নির্জনে বসে শান্ত্র পাঠে ও প্রার্থনাদিতে 
সময় যাপিত হইত। আর মাতাও সে দিন যেন অধিক বিষাদে, মনঃক্ষোভে, 
তিরস্কার গীড়নে, সন্তানের সংশোধন করিবেন ভেবে কল: প্রকার কষ্ট 
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দিতেন.) . নান! প্রকারে সাধনার ব্যাঘাত জন্মাইতেন। কিন্ত তিনি সকলই 
অবিচলিত ভাবে বহন করে ক্লেশজনিত বিষাদের মৃদ হাসিতে কেবল বলি- 
তেন_মা আমার শাস্ত্রে কি আছে জানিলে তুমি কখনও এমন করিতে 
না।” * * * পুত্র প্রতি এই কঠোর ব্যবহার যে দেখিত সেই 
অবাঁক্‌ হইত | সকলেই বলাবলি করিত--“এত ধৈর্য কোথায় পাইল, যাতে 
নিয়ত মার এত অন্তায় এমন করে সয়ে থাকে ।” 

যে পরিবারে এরূপ পিতার স্থৃতি থাকে সে পরিবার ধন্ত ! যে বংশের 
লোকে মাতার পদ্বধদয় তাত্রকুণ্ডে স্থাপন পূর্বক পূজ। করিতে পারে, সে বংশের 
পক্ষে এই মাতৃভক্তি আর আশ্চর্যের বিষয় কি? এই চরিত্রের গুণেই, 
১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্ধের িপাহী বিদ্রোহের সময়, সিপাহীগণ বখন আগরানগর আক্র- 
মণ করে, এবং প্রত্যেক ইংরাজ ও প্রত্যেক দেশীয় থ্রীষ্টানকে হত্যা করিতে 
প্রবৃত্ত হয়, তখন তত্প্রদেণীয় হিন্গণই তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার প্রাণ: 
রক্ষা করিয়াছিল । : এই চরিত্র দেখিয়াই সুরাপান-নিবারিণী সভার সুপরিচিত 
বক্তা রেভারেওড ইভান্স (79৮. [1809 )--যিনি ১৮৫৭ সালে ৮ মাস কাল 
দ্বারকানাথের সহিত আগরার কেল্লাতে বন্দী ছিলেন--বলিয়াছিলেন )__ 14০০]. 
18 2 181))7), 1010019 98 &, 9%)য, 60০ 85 ৪০০1+--অর্থাৎ তিনি নিরী- 
হতাতে মেষশ।বক, বিনয়ে শিশু, ও সত্যনিষ্ঠাতে ইম্পাত স্বরূপ ছিলেন। এই 
চরিত্রের গুণে মুগ্ধ হইয্াই ভক্তিভাজন রামতঙ্ন লাহিড়ী মহাশয় আমাকে এক- 
বার বলিয়াছিলেন_-“বয়সে সে আমার কনিষ্ঠ ভাই ছিল, কিন্তু চরিত্রগুণে 
আমার পিতৃস্থানীর় !” * 

দুঃখের বিষয় স্বারকানাথের জীবন অকালেই বিলীন হইয়াছিল। ১৮৬৪ 
সালের অক্টোবর মাসে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ. করেন। 

এইরূপে দেখা যাইতেছে এই লাহিড়ী বংশীয় ব্যক্তিগণের অনেকৈই সদয়, 
সদাশয়, ধর্ম-পরায়ণ, পরোপকারী ও সত্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন। এরূপ কুলে এরূপ 
গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়৷ যে রামতন্ু লাহিড়ী মহাশয় চরিব্রগুণে সর্বজনপুজ্জিত 
হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্ধ্যের বিষয় কি? যেসাধুতা গুণধাষ গোবিন্দ 
লাহিড়ী হইতে নামিয়া আমিয়াছিল এবং যাহা ধর্ম-পরায়ণ রামকৃষ্ণে উজ্জ্রলভাঁবে 
প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই এই বংশের'ব্যক্তিগণকে বিভূষিত করিয্নাছিল। 
এখনও এই লাহিড়ী পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ কষ্ণনগরে মান সন্্রমে অগ্রগণ্য হইয় 
বাস করিতেছেন। ইহাদের অনেকে বিষয় কর্ম উপলক্ষে দেশেক্প নানাস্থানে। 


২২ রামতম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ। 


বিক্ষিপ্ত হইয়। রহিয়াছেন। কিন্তু যিনি যেখানে গিয়াছেন, প্রায় সকলেই 
সাধুতা, সত্য-নিষ্ঠা, এবং পরোপকারাদি গুণে প্রতিবেশিবর্গের শ্রদ্ধা ভক্তি 
আকর্ষণ করিয্াছেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম, শৈশব, বাল্যদশ। ও 
কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা । 


১৮১৩ শ্ীষটাকের চৈত্রমাসে বারইছুদ গ্রামে মাতুলালয়ে. লাহিড়ী মহাশয়ের 
জন্মহন্ধ। সর্বাজ্যোষ্ঠ কেশবচন্ত্র শিবনিবাসে জন্সিয়াছিলেন; এবং সর্বকনিষ্ঠ 


কালীচরণ কৃষ্ণনগরের বাটাতে ভূমিষ্ঠ হন) তত্বযতীত আর সকলেই বারূই- 
হুদাতে ভূমিষ্ঠ হন। পিত! রামকৃষ্ণ বারইহুদাগ্রামবাসী, রাঁজবাটার দেওয়ান, 
রাধাকান্ত রায় মহাশয়ের কণ্ঠ। জগদ্ধাত্রী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
জগদ্ধাত্রী যে রাক়বংশের কন্তা তাহারা কৃষ্ণচনগরে দেওয়ান চক্রবর্তীর 
বংশ বলিয়! বিখ্যাত।. ইহাদের পূর্বপুরুষ ষঠীদাস চক্রবর্তীর বিষয় পৃর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি। তিনি খাঁ, ভাদড়ি, সান্তাল, লাহিড়ী, মৈত্রেত্ প্রভৃতি ছয় 
ঘর প্রপিদ্ধ কুলীনকে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিএ! ছয় ঘরের, প্রতিষ্ঠা-কর্ত। 
বৃলিয়া বিধ্যাত। তদবধি এই দেওয়ান বংশের অনেকেই রাজবাটার দেওয়ানের 
কাজ করিয়া আসিতেছেন। ইহারা যদি ধর্মতীর লোক না হইতেন, তাহা 
হইলে মহারাষ্ট্রের পেশোয়াদিগের ন্যায় রাজাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়। নিজেরাই 
কার্ধাতঃ রাজ্যসম্পদের আ্বধিকারী হইতে পারিতেন। কিন্তু ইহার! তাহ! ন! করিয়। 
বরং আপ্নার্দিগকে দিয়া রাজাদের বিষয় রক্ষা! করিবার প্রয়াস্‌ পাইয়াছেন। 
এখনও র্লাজবাটার অনেক বিষয়' ইহাদের নামে বেনামী- রহিয়াছে। সে সফল, 
বিষ, ইহারা নিলামে ডাকিয়া, রক্ষা! করিয়াছেন। প্রতুদিগকে মারিয়া 
'আত্ম-পোষণ কর! দূরে থাকুক, দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয়ের আত্ম 
জীবন-চরিতে দেখিতেছি, মধ্যে মধ্যে ইহাদের বিলক্ষণ সাংসারিক অসচ্ছল উপ- 
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স্থিত হইয়াছে । এই বংশের পুর্বকথ! যতদূর জান! যায়, তাহাতে দেখা যায় যে 
ংশ পরম্পরা ক্রমে ইহারা যাহা কিছু উপার্জন করিয়াছেন, তাহা প্রায় থাত- 
পূর্তাদি খনন, দেবালয়াদি নির্মাণ, ব্রাহ্মণ দরিদ্রে দান প্ররৃতি ধর্ম কর্মেই 
নিয়োগ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে এক একজন এমন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন যাহাদের গুণাবলীর কথা শুনিলে শরীর কণ্টকিত হয়। তন্মধ্যে 
একজনের বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেথ করিতেছি। যাহা শুনিলে অনেকে 
উপন্তাসের বণিত বিষয় বলিয়৷ অনুভব করিবেন; কিন্ত তাহা সত্য ঘটনা । 
দেওয়ান কার্তিকেয় চক্র রায় মহাশয় তাহার আত্মজীবন-চরিতে তাহার 
জোোষ্ঠতাত তারাকান্ত রায় মহাশয়ের বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন £-_ 

“আমার জ্যোষ্ঠতাত মহাশয়ের এই সকল মহৎ গুণ এত অধিক ছিল যে 
তাহার সমতুল্য ব্যক্তি আমর! কখনও দেখি নাই। তিনি এমন মিষ্টভাষী 
ছিলেন যে কখনও কাহাকেও তুই বলেন নাই; এমন দাননীল ছিলেন যে 
সাধ্যাতীত ন৷ হইলে কখনও কোনও ষাঁচককে নিরাশ করেন নাই) পরল 
অভিলাষ বোধ হয় তাহার হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই; শক্র 
মিত্রে সমান*জ্ঞান এই ছুল্লভ ধর্ম কেবল তাহাতেই দেখিয়াছি। যে সকল 
হিংত্রক জ্ঞাতির! তাহার বিলক্ষণ ক্ষতি করিয়াছিলেন, ও তাহাকে অত্যন্ত কষ্ট 
দিয়াছিলেন, তীহাদিগকেও কখন একটা কষ্টদায়ক বাক্য বলেন নাই; এবং 
তাহাদের প্রতি ন্বেহ প্রকাশে কখনও ক্রটা করেন নাই। তাহাদের হুঃসময়ে 
যথাদাধ্য সাহায্য করিয়াছেন) তাঁহাদের পাড়ার সময় সমস্ত রাত্রি জাগরণ 
করিয়াছেন; মৃত্যুকালে তীহাদের গঙ্গা যাত্রার উদ্যোগ করিয়া দিয়াছেন; এবং 
পরিশেষে তীহাদের প্রান্ধের কালে সহায় হইয়াছেন ।* 

“তাহার উদার শ্বভাবের ছইটা দৃষ্টান্ত আমার সম্তানদের জন্য লিখিতেছি। 
তিনি ,প্রতিবেণী কারস্থ জাতীয় অতি দুর্দশীপন্ন একটা যুবাকে আমাদের 
রাজবাটার কোনও কার্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। কির়ংকাল পরে সে রাজার 
প্রিয় খানসামা হইয়া যথেষ্ট ধন সঞ্চয় করে। একদা আমাদের কয়েক বিঘা 
ভূমি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করাতে আমার অগ্রজ মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন 
যুবক তাহার সমুঁচিত দগডবিধানে উদ্যত হন। থাননাম! জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের 
শরণাপন্ন হইলে, তিনি তাহাকে ব্লেশ দিতে নিষেধ করিয়া! দেন। কিছুদিন 
পরেই এ কৃতত্ন যুবক কোনও স্থযোগ পাইয়। আমাদের আরও করেক বিঘা 
ভূমি অধিকার করিবার জন্য মিথ্যা মোকনদমা উত্থাপন. করে। ইতিমধ্যে 
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তাহার বাঁটীতে হঠাৎ ডাকাইতি হয়। ডাকাইতির সময় আমাদের কয়েকজন 
চৌকিদারকে ভাকাইতের দলে দেখিয়াছে' এবং জোষ্ঠতাত ও তাহার ভ্রাতৃদ্য় 
এই ডাকাইতির মূলে আছেন, এইরূপ বিচারালয়ে প্রকাশ করিল। কর্তারা 
অত্যন্ত ভীত হইয়া রাজবাটাতে আশ্রন্ব লইলেন। গ্রামস্থ লোক তাহার 
এই অন্তায়াচরণে যারপরনাই বিরক্ত হইয়। দারোগার নিকট কহিলেন, যে 
- তাহার! ডাকাইতির বিষন্ন কিছুই জানিতে পারেন নাই। সুতরাং দারোগ। 
এ ডাকাইতি সম্পূর্ণ মিথা। বলিয়া রিপোর্ট, করিলেন। মাজিঙ্গেটের পেষকার 
কর্তাদ্বিগকে কহিয়া পাঠাইলেন ঘে “যতকিপঞ্চিৎ উদ্োগ, ও ব্যক্স করিলেই 
তাহার! ছয়মাসের নিমিত্ত কারাবদ্ধ হইতে পারে।” তাহার! সমুচিত দণ্ড 
পায় ইহা সকলেরই ইচ্ছা! হইল; কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় কাহারও অনুরোধ 
রক্ষ/ না করিয়া কহিলেন ;--“আমর! বিপন্মুক্ত হওয়াতেই আমাদের অভীষ্ট 
সিদ্ধ হইয়াছে; এ নির্ধোধদিগকে বিপদ্গ্রস্ত করিলে আর কি ফল লাভ হইবে? 
এতাদৃশ ক্ষমাগুণের দৃষ্টান্ত আমি প্রায় দেখি নাই। 

“এক শীতকালের রাত্রিতে তিনি রাজার নিকট হইতে. বাসস্থানে আসিয়া 
দেখিলেন, তাহার পরিচারক ব্রাঙ্ণ তদ্দীয় শয্যায় শয়ন করিয়া, ঘোর নিদ্রা 
যাইতেছে। প্রতি রাত্রিতেই তিনি আসিলে তাহার জলপানের আয়োজন 
করিয়া দিত এবং তাহার আহার দমাপনান্তে নিদ্রা ধাইত। জোন্ঠতাত 
ভাবিলেন, বখন এ ব্যক্তি আমার আসিবার পূর্বেই আমার শঘ]ায় নিপ্রিত 
হইয়াছে, তখন বোধ হয় ইহার কোনও অসুখ জন্নিক্লাছে। কিঞ্চিংকাল 
এইরূপ চিন্তা করিয়৷ ছইখানি ক্ুশাসনের উপরে শয়ন করিলেন। গাত্রে যে 
বস্ত্র ছিল 'তাহাই তাহার শীত নিবারণের উপায়*মাত্র হইল। নূতন সংবাদে 
রাজার বড় আহ্লাদ হইত বলিয়া, একজন প্রভাতকালে এবিষয় তাহার গোচর 
করিল। রাজ! এই আশ্চর্ধ/াবস্থার দর্শনোৎস্থক হইয়া তৎক্ষণাৎ 'জ্োষ্ঠতাতের 
সন্নিহিত হইলেন । জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় তখনও সচ্ছন্দে নিদ্র.যাইতেছেন। 
রাজার আগমনে কিঞিৎ গোলযোগ হওয়াতে জাগরিত হইয়া শশব্য্তে 
উঠি! দাড়ালেন । রাজ! ঈষৎ হান্তবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন যে “তোমার 
শব্যায় পরিচারক সুখে. শয়ন করিয়াছিল) আর তুমি এই কুশীসনে 
পড়িয়া কষ্ট পাইতেছিলে, ইহার কারণ কি?” তিনি উত্তর করিলেন 
"আমার কষ্ট হয় নাই, তবে উহার যর্দ অস্থথ হুইয়! থাকে . তবে 
উদ্ধার কষ্ট হইত ।৮ তাহার এই সহদয়. ব্যবহারে রাজ! বিশ্ময়াপন্ন হইয়া 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । | ২৫. 


সকলকে কহিলেন যে প্যদি সংসারে কেহ ধার্মিক থাকেন তবে তিনি 
এই ব্যক্তি ।” | 

“তাহার গুণ বর্ণনায় শেষ হয় না। তাহার সাত আটটা পুত্র অকালে কাল- 
কবলিত হয়; তথাপি তাহার বদনে ক্ষণকালের নিমিত্ত কেহ কখনও শোক- 
চিহ্ন দেখেন নাই । প্রত্যেক পুত্র বিয়োগ সময় তিনি স্থিরভাবে থাকিতেন এবং 
তাহার পর অধৈর্ধ্য পরিবারগণের শোকশাস্তির নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইতেন। 
বাহার কোমল হৃদয় চিরশক্রর দুঃখে কাতর হইত, তাহার চিত্তকে যে জীবনাধিক 
পুজ শোকেও বিচলিত করিতে পারিত না, এ সামান্ত আশ্চর্যের বিষয় নয় ।” 
কি অপূর্ব সাধুতা! এ বিবরণ শুনিলেও চিত্ত সমুন্নত হয়। এ স্থানে 
ইহাঁও উল্লেখ-যোগ্য ষে দেওয়ান কাত্তিকেয়চন্ত্র রায়, ধাঁহার আত্মজীবন- 
চরিত হইতে এই সকল বিবরণ উদ্ধত করিতেছি, তিনিও সাধুতাতে একজন 
অগ্রগণা ব্যক্তি ছিলেন। তাহার স্তায় ধন্মভীরু, কর্তবাপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ ও 
পরোপকারী লোক আমর! অর্পই দেখিয়াছি । তাহার জ্যোষ্ঠতাতের অনেক 
গুণ তাহাতে বিদ্যমান ছিল। আত্মীয়-স্বজনের পোষণ, গুণিজনের উৎসাহদান, 
সাধুতার সমার্দর, বিপয্নের বিপছদ্ধার, এ সকল যেন তাহার ম্বভাবসি্ 
ছিল। এই" সকল গুণেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, 
প্রভৃতি শ্বদ্দেশহিতৈষী স্বজাতিপ্রেমিক মহাজনগণের বিশেষ সম্মানিত হইয়া- 
ছিলেন। ইহার বিষয় বলিতে স্থখ-হয়, ভাবিলেও মন উন্নত হয়। 

জগদ্ধাত্রী দ্বী এইরূপ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ গৃহে 
জন্মিলে ও বাড়িলে মানুষ যাহ! হয় তিনি সেই্প ছিলেন । তীহার বিষয়ে 
অধিক কথ! জানিতে- পারি নাই। যাহা কিছু জানিয়াছি তাহাতে তিনি যে 
মনস্িতা ও সাধুতা বিষয়ে একজন অগ্রগণ্য স্ত্রীলোক ছিলেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। জগন্ধান্রী পিতার একমাত্র কন্তযা, তিন ভ্রাতার অগ্রঙ্গা, ও 
রূপলাবণ্যে এবং বিবিধ সদ্‌গুণে গৃহের শ্রী-ম্বরূপা ছিলেন। শৈশবে 
রাজ! শিবচন্দ্র তাহাকে কন্ঠার ন্যায় ভালবাসিতেন। তীহাকে তাসের 
পোষাক, পরাইক়া, নিজ হম্তীর উপরে হাওদাতে তুলিয়া, সঙ্গে নই়ী 
নগরভ্রষণ করিতেন। এই কন্তা পিতৃগুহে কিরূপ আদরে ছিলেন-সকবেই:. 
তাহ! অন্যান করিতে পারেন। ধন সম্পদে, মান সন্তরমে, তীর পিতার 
সমকক্ষ লোক তখন রৃঞ্চনগরে ছিল না বলিলে ও অত্যুক্তি হয় না? তিনি 
মনে করিলে সুখে সচ্ছন্দে চিরদিন পিতৃগৃহে বাস করিতে প্লারিতেন।- 


২৬" রামতন্থু লাহ্ড়ী ও তংকালীন বঙ্গসমার্জ ৷ 


সে সময়ে কুলীন জামাতৃগণ অনেক সমগ্জে শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন । 
তদচ্ুসারে রামকৃষ্জ ও পরম সমাদরে চিরজীবন শ্বগুরালয়েই বাস করিতে 
পার্িতেন। কিন্তু এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, জগন্ধাত্রী তাহ! পছদ্দ করিতেন 
না। তিনি স্বীয় পতির আত্ম-সম্মানকে এত মূল্যবান জ্ঞান করিলেন, 
যে কিন্বংকাঁল পরেই মন্তষ্টচিত্তে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া! কদমতলাতে পতিগৃছে 
দিতান্ত সাংসারিক 'অসচ্ছলতার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন ৷ তখন তিনি 
গুরুজনের আদেশের বশবত্তিনী থাকিয়া! ঘর নিকাইতেন, জল তুলিতেন, ধান 
ভানিতেন, সমুদয় গৃহকার্ধ্য নির্বাহ করিতেন ;' এবং তছৃপরি এতগুলি পুত্র কণ্ঠার 
পালনের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। অথচ একটা দিনের জন্য কেহ তাহাকে 
বিষ দেখিত না। তিনি ধনীর কন্ত। হইয়া! কিরূপ দারিত্র্যে বাস করিতেছেন 
ভাহ! দেখিয়! কেহ তাহার প্রতি দয় প্রকাশ করিলে সে দয়! তিনি সহা 
করিতে পারিতেন না। একদা তিনি ধান ভানিতেছেন এমন সময়ে তাহার 
পিতৃগৃক্তের একজন প্রা্ীন পরিচারিকা আসিয়া তাহাকে তদবস্থাতে দেখিয়! 
হাঁয় হায় করিতে লাগিল। জগন্ধাত্রী হাসিয়া বলিলেন,_“আমি এই খানে 
বড় সুখে আছি তুমি মাকে বলিও আমার কোনও ছুঃখ নাই। আমি 
কাজ করিতে বড় ভালবাসি ।” তিনি রূপে গুণে লোকের চিত্তকে এমনি 
আকৃষ্ট করিয়াছিলেন যে যখন তিনি চলিয়! যাইতেন লোকে পশ্চাৎ হইতে 
বণিত--“যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী |, 

এই লাহিড়ী ও রায়পরিবারদিগের 'একটী বিশেষ সদ্‌গুণ,এখানেই উল্লেখ- 
যোগ্য । ইহাদের পরস্পরের" মধো প্রীতিবন্ধন অতীৰ ম্পৃহণীয়। জগদ্াত্রী 
যখন সত্তষ্টচিত্তে দারিপ্রযের মধ্যে বাস করিতেন, নিজ হুঃখের কথা কাহাকেও 
জানাইতেন না, তখন তাহার ভ্রাতার! তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতেন না । প্রান 
প্রতিদ্ধন নীলকুগী হইতে ফিরিয়া! গুঁহে যাইবার সময় তগিনীর গৃত্হ পদার্পণ 
করিতেন, এবং গোপনে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার প্রয়াস পাইতেন। গ 
মাতামহুকুলে রামতনু জন্মগ্রহণ করিলেন । 

াহিড়ী হাশরের জ্কালে তাহার পিতা রামু সামা পৈতৃক বহে 
আন্ধের দ্বারা ও নিজে তৎকাল-প্রসিদ্ধ লালা বাবুদিগের ম্যানেজারি করিয়া 
যাহ! কিছু পাইতেন তদ্দারা কষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন । নবর্ধীপাধিপতি 
রাজা শিবচন্দ্রের 'দৌহিত্রত্থ়, হরিপ্রসর রায় ও ননাপ্রসপ্ন রায। লে 
সমস্কে বড় লাল! ও নূতন লাল! 'নীঁষে প্রসিদ্ধ ছিলেন। রামক ইহাদের 


দ্বিভীক্ষ পরিচ্ছেষে। .. ঘৰ 


সামান্ত . বিষয় সম্পত্তির ম্যানেজারি করিতেন। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের সদাশয়তা, 
'সত্যনিষ্ঠা ও সাধুচরিত্রের বিষয়ে অনেক আখ্যাক্নিকা কৃষঝ্খনগরে 
প্রচলিত আছে। কাত্তিকেয় চন্দ্র রাম্ম মহাশয় আত্মজীবনচরিতে এক স্থানে 
বলিয়াছেন ;--“এই ভ্রতিঘবস্বের কোনও দোষ কখনও কেহ দেখেন নাই বা 
শুনেন নাই; পরম্ত সকলেই তাহাদের গুণেব্র কথ! কীর্তন করিতেন” 
রামকৃষ্খ নিজে যেরূপ ধর্মপরায়থ লোক ছিলেন, সেইরূপ ধর্মপরায়ণ 
প্রতৃও পাইয়াছিলেন। কিন্ত লালা বাবুদের ম্যানেজারির বেতন স্বপ্পই ছিল। 
ধর্মভীরু রামকৃষ্জ উপরি আমের দিকে চাহিতেন না) সুতরাং কেশবচন্ত্র 
উপার্জনক্ষম ন! হওয় পর্যন্ত ক্লেশেই তাহার সংসার চলিত । পু 
রামকুষ সন্তানদিগকে সর্বদা কুসঙ্গ হইতে দুরে রাখিবার চেষ্টা 
করিতেন। প্রতিদিন সাক্নংকালে বিষয় কর্ম হইতে অবশ্যত, হইয়া! কিয়ৎকাল- 
ধর্মীলোচনাঁতে যাপন করিতেন। সে সময়ে পাড়াতে দেবী প্রসাদ চৌধুরী নামে 
একজন ভদ্র গৃহস্থ ছিলেন। ইনি স্থানীয় আদালতে মহাফেজের কাজ 
করিতেন! দোল ছর্গোংসব প্রভৃতি বার মাসে তের পার্বণ, ব্রাহ্মণ তিক্ষুককে 
দান, স্বীয় ভবনে শান্ত্রপাঠ, কথকতা প্রভৃতির ব্যবস্থাবিধান প্রভৃতি নিষ্ঠাবান 
হিন্দু-গৃহস্থোচিত সমুদয় কার্য্যের জন্য তিনি কৃষ্ণনগরে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 
ধন্মীছুরাগী ব্যক্তিগণ সর্বদ] তাহার নিকটে আমিতেন। তত্তিন্ন বিষয়-কর্ম্ম- 
হত্রেও বহুসংখ্যক লোক তাহার মন্ুগত ছিল। তাহার বাড়ী এখনও কৃষ্ণ- 
নগরে চৌধুরীবাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামরুষ্জ প্রাক প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাহার 
ভবনে গিয়। বমিতেন। সেখানে ননীরাম দত্ত প্রত্বতি আরও কয়েকজন আসিয়। 
যুটিতেন। সেই সাধুসঙ্গে ও সৎপ্রসঙক্গে রামকষ্চের সায়ংকালটা সুখেই 
কাটিত। তিনি যাইবার ষময়ে কেশবচন্দ্রকে, পরে. রামতনুকে, সঙ্গে 
লইয়া! আ্ইইতেন। দেবী চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে. একব্যক্ি ' ইংরাজী 
জানিতেন। শিশুদিগকে তাহার নিকটে ইংরাজী শিখিতে প্রবৃত্ত করিয়া 
দিয়! বৃদ্ধের ধর্মলোচনাতে নিমগ্ন থাকিতেন। নসীরাম দতের উল্লেখ করিয়। 
রামতন্থ বাবু তাহার দৈনিক লিপিতে এক. স্থানে লিখিয়াছেন, স্হান !. 
াহাকে আর এ জীবনে দেখিব না।”. এই নসীরাম দত্তের বিষয়েই 
কাণ্ডিকের ..চন্্র রায় লিখিয়াছেন )_“কুষ্ণনগরের মাঝের পাড়াবাসী 
নসীরাম দত্তের পুত্র যে এক পুজুুরু কোঠা প্রস্তত করেন, তাহার 
কব্যবহিত, ষদ্ছুখের তৃমির. অধিকাদী সন্ত. একজম ছিলেন। সেই. ভূমিখণ্ 


২৮ রামতন্থ লাহিড়ী-ও তৎকালীন বহ্ধসমাজ। 


ন| পাইলে তাহাদের পুজার কোঠা অকর্শম্য হয় বলিয়! : এ পুত্র তাহা! 
বলপূর্ব্বক অধিকার করেন। প্র অন্তার অধিকার রহিত.করিবার জন্য এক 
মোকদ্দম! উপস্থিত হয়। বিচারক ইহার তদন্ত জন্য প্র স্থানে উপস্থিত 
হইলে, অর্থা কহিলেন যে, “বদি প্রত্যর্থ আপনার সাক্ষাতে শুদ্ধ কছেন যে, 
এ ভূমি তাহার, তাহা হইলে.আর আমি এ ভূমির দাবী রাখি না|” নলী- 
রামের পুত্র পিতার স্বভাব জ্ঞাত থাকাতে : তাহাকে বাটার মধ্যে রাখিয়া- 
ছিলেন। বিচারপতির আদেশে তাহাকে তাস্ত স্থানে আমিতে হইল। 
বিচারকর্তা তাহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাস! বরিবামাত্র তিনি অতি ক্রোথভরে 
উত্তর করিলেন; “উহাকে (পুত্রকে ) আমি এ ভুমি অধিকার করিতে 
বিশেষন্ধপে নিষেধ করিয়াছিলাম, তথাপি লক্মীছাড়া আমার কথ! গুনে 
নাই, এঁ ভূমিতে আমার কোন স্বত্ব নাই।” 

'ঝামকষ্খ নিজে যেমন সাধু ছিলেন, তেমনি সাধু. সদাশর ব/ক্তিদের 
সঙ্গেই মিশিতেন। জনকজননীর দৃষ্টান্ত ও সছপদেশ বৃথ! যায় নাই। তাহাদের 
সম্তানগণ বয়োবৃদ্ধিসহকারে . তাহাদের দৃষ্টীন্তের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। 
জ্ষ্ঠপুত্র কেশবচন্ত্র লাহিড়ী শৈশব হইতে গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও বাধ্যত। 
প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিচয্ব দিতে লাগিলেন । যৌবনের প্রারস্তে একবার তিনি, 
গুরুজনের আদেশে গোয়াড়ি হইতে নিজঙ্বন্ধে এক মণ চাউলের বস্তা 
বহিয়। দিক়্াছিলেন। আর একবার একদিন সন্ধ্যার সময়ে কেশবচক্দ্র দেখিতে 
পাইলেন যে পিতামহী ঠাকুরাণীর গৃহে উঠিবার পৈঠাটী ভূাঙ্গিকস! গিয়াছে। 
'তখন কাহাকেও . কিছু বলিজেন ন!) পরে পিতামহী শয়ন কুরিলে, পাড়ার 
দুই একটা অনুগত সমবয়স্ক বালককে সঙ্গে লইয়া, রাতারাতি ইষ্টক প্রভৃতি: 

্ংগ্রহ পূর্বক, পৈঠাটা মেরামত করিয়া! ফেলিলেন। প্রাতে পিভামহী 
ঠাকুরাণী দেখিয়া! বিস্মিত ও গ্রীত হইয়া কহিলেন--“এ কেশকের কাজ 
আর কারু নয়।” কেশবকে তিনি এমনি চিনিয়াছিলেম। 

কফেশবচন্ত্র লাহিড়ীর জীবনের ঘটন! সকল সবিশেষ জানিবার উপায় নাই। 
কিন্ত জ্যেষ্ের প্রতি ভক্তিভাজন রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়ের যে প্রকার তক্তি 
দেঙিতাঁদ তাহাতে বোধ. হয় যে তাহার জ্যোষ্ঠের চরিত্র তীহার চরিব্র.গঠন 
বিষয়ে বিশেষরূপে কাজ করিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের সাধুতার পরোক্ষ, গ্রমাণ 
কিছু কিছ আছে। তিনি বখন.কলিকাতার সঙ্গিকটবর্তী আলিপুরে জজ 
আদালতে ফেরাশীগিরি কর্ণে নিধুক্ত ছিলেন, তখন এ কর্ণ ব্যতীত তিমি 


দ্বিতীয় ধরিচ্ছেষ। ৩১ 


নেক দেষীয় ও বিদবেশীয় লোকের মোকদমাদির সহায়তা অনুষ্ঠানাদিতে 
মোক্তারের কাজ করিতেন; তাহাতেও কিছু কিছু উপরি আর হইটুত্র! নির্বাহ 
আদালতের চুঃসীমার মধ্যে যাহার] বাস করিত, তাহার! উৎকোচ, মিথ যত 
প্রবঞ্চনাদির দ্বারা অল্পকালের মধ্যেই ধনী হইয়। উঠিত। কিন্তু কেশবনন্ত্র 
অতিরিক্ত আয় এত অল্পই. ছিল যে তিনি নিজের ব্যয় নির্বাহ ও কষ্খনগরের 
বাটার সাহাধ্য করিয়া! কলিকাতায় ভ্রাতাদিগের শিক্ষার জন্ত অধিক- ব্যয় 
করিতে পারিতেন না। এজন্য তাহাকে পরের অনুগ্রহাপেক্ষী হইতে 
হইয়াছিল। ০ 

এইরূপ পিতা মাতা ও এরূপ জোষ্ঠের ক্রোড়ে শিশু রামতন্থ জন্মগ্রহণ 
করিলেন। হিন্দু গৃহস্থের গৃহে ছয়টা সম্তানের পর, বিশেষতঃ কয়েকটা গত 
হওয়ার পর, পুত্র সস্তান জন্মিলে সেটা কিরূপ আদরের সামগ্রী হয়, সকলে 
তাহাকে কিরূপ অভার্থনা করে, তাহ! সকলেই বিদিত আছেন । তাহাতে 
আবার মাতামহ রাধাকান্ত রায় মহাশয় রাজবাটার দেওয়ান ও গ্রামের মধ্যে 
স্ত্ান্ত লোক ছিলেন। সুতরাং. ইহাতে কিছু সন্গেহ নাই যে শিশু রামতন্ 
ভূমিষ্ঠ হইলে স্বল্নকালের মধ্যেই বারূইহদা ও ক্ুষ্ণনগরের লোক জানিতে 
পারিল দেওয়ানজীর দৌহিত্র জন্মিয়াছে। ন্ুতিকাগৃহের দ্বারে সমাগত পন্নী- 
বাসিনীগণের মাঙ্গল্য শঙ্খধ্বনিতে ক্ষুদ্র গ্রামখানি কীপিয়্া উঠিল। পুরস্কারের 
প্রত্যাশায় দলে দলে বাদকগণ আসিয়া! মিরস্তর বাদ্যধবনি করিতে লাগিল? 
বারূইছদ্রার বট হইতে সুসংবাদ লইয়া কৃষ্ণনগরের বাটাতে লোক ছুটিল; 
পথে, ঘাটে, সরোবরে স্বানের কালে, গৃহিণীগণ বলিতে নাগিলেন-_“নাহিী- 
দের ছেলে হয়েছে ; - আহা! বেঁচে থাকলে হয় !” রঃ 

এবন্প্রকার অভ্যর্থনার মধ রামতন্ু হুর্যোর আলোক দেখিলেন। তৎপরে 
প্রাচীন হিন্দু গৃহস্থের গৃহে যে সকল কত্য ও কুলাচার হইয়া থাকে সকলি 
হইল। অর্থাৎ. অষ্টাহে আটকৌড়া, সৃতিকা-নিক্রুমণ সময়ে বতীপুষ্া প্রভৃতি 
সমুদয় কার্য বখাবিহিত প্রণালীতে নিশ্সাদিত হইল । ৃ 

অতঃপর শিশু রামতন্ু হৃতিক! কারাগার হইতে বাহিরে সাদিক 
চক্ষের অগোচরে, জননীর স্নেহময় বক্ষে, খুকুপঙ্গে চুলায় দিজ ছিল, 
বাড়িতে. লাগিলেন+- জোষ্.কেশবচন্দত্র নয়জাত সাহারার পদের রগ 
করিয় জননীকে কতই উৎসাহিত ও আনন্দিত করিতে লাগিলেন । ' 

পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করিলেই হাতে খড়ি দিয়া বিদ্যারস্ত করান হই 


চি 


২৮ রামতদ্ লাহিড়ী ও তংকার্ীন বঙগসমাত। 


না পাইলে ভীহাগতে শিশুগণের পাঠারস্ত হইত । দেরী চৌধুরী মহাশয়ের 
বলপূর্বক ভা পাঠশীল! ছিল। সম্ভবতঃ 'সেইখানেই শিশু রামতম্র 
মোকদ্” হয়) সে সময্বকার পাঠশাঁলের কিঞিৎ বিবর্ণ দেওয়! আবশ্তক। 
হষ্টরাচর, বর্ধমান জেল! হইতে কারস্থ জাতীয় গুরুগণ আসিতেন। তীহারা 
আসিয়! কোনও ভদ্র গৃহস্থের গৃহে বাহিরের চণ্তীমণ্ডপে পাঠশালা খুলিতেন। 
প্রাতে ও অপরান্ধে পাঠশালা বসিত। একমাত্র শিক্ষক গুরুমহাশয় বেত্রহন্তে 
মধ্যস্থলে একটা খু'টী ঠেসান দিয়া বসিস্বা ধাক্িতেন। সর্দার পড়ম্বারা অর্থাৎ 
উচ্চশ্রেণীর বালকেরা সময়ে সময়ে শিক্ষকতা লর্য্যে তাহার সহায়তা করিত। 
বালকের! স্বীয় স্বীয় মাছর পাতিয়া বসিয়া লিখিত। লিখিত এইজন্ঠ 
বলিতেছি, তংকালে পাঠগ্রস্থ বা পড়িবার রীতি ছিল না। কিছুদিন 
পাঠশালে লিবিয়া ব্রাহ্মণ পগ্িতের সম্তানগণ টোলে গিয়া ব্যাকরণ পড়িতে 
আরম্ত করিত, এবং ধাহার! সম্তানদিগকে রাজকার্যের জন্ত শিক্ষিত করিতে 
চাহিতেন, তাহার! তাহাদিগকে পারসী পড়িতে দিতেন। যাহারা জমিদারী 
সরকারে কণ্ম করিতে বা বিষয় বাণিজ্যে নিযুক্ত হইতে চাহিত, তাহারাই 
শেষ পর্য্যন্ত গুরুমহাশয়ের পাঠশালে থাকিত। : দ... 

 (পরাঠশালে পাঠনার রীতি এই ছিল, যে বালকের! প্রথমে মাটাতে 


: প্লঁড়ি দিয়! বর্ণ পরিচয় করিত, তৎপরে তালপত্রে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, যুক্তবর্ণ, . 


শটিকা, কড়ানিয়া, বুড়কিয়়! প্রভৃতি লিখিত; তৎপর তালপত্র হইতে ক্দলীপত্রে 


উন্নীত হৃইত) তখন তেরিজ, জমাখরচ, গুভঙ্করী, কাঠাকালী, বিঘাকালী 


প্রভৃতি শিখিত ) সর্বশেষে কাগজে উন্নীত হইয়া চিঠীপত্র লিখতে শিশিত। 
সে সময়ে শিক্ষা-প্রণালীর উৎকর্ষের মধ্যে এই টুকু স্মরণ আছে, যে 
পাঠশালে শিক্ষিত রালকগণ- মানসাঙ্ক বিষয়ে আশ্চর্য্য পারদর্শিতা! দেখাইত 
মুখে মুখে. কঠিন কঠিন অঙ্ক কধিয়া দিতে পারিত। চক্ষে নিমিষে রড় বড় 
হিসাব পরিফার করিয়া ফেলিত। এক্ষণে যেমন ভৃত্যের, দশ দ্রিনের বেতন 
দিতে হইলেও ইংরানী-শিক্ষিত ব্যক্কিদিগের কাগজ ও পেন্দিল চাই, জৈরাশিকের 
অঙ্কপাত করিয়! কাগজ তরিয়! ফেলিতে হয়, তখন সেরূপ ছিল না 7), ্‌ 

. গুরুমহাশযগণ দর্তমান' স্কুল সমূহের শিক্ষকগণের ন্যায় কোন কমিটা 
রা কোনও ব্ক্তির নিকট নির্দি্ট বেতন পাইতেন, না। প্রত্যেক গৃহস্থ 


আপন আপন বালককে ব! বালকদিগকে পাঠশালে দিবার সময় খুরুমহাশকের 


নিহিত ব্বতন্্ বন্দোবস্ত করিতেন। এইকপে মাসে সামান্ত ১০1১২ টাকা আয় 
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'হইত। তৎপরে যাত্র॥ মহোৎসব, পার্বণ, বা পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে 
উপরি কিছু কিছু যুটিত। তাহাতেই গুরুমহাশয়দিগের সংস্ারধাত্র। নির্ববাহ 
হইত শুনিতে পাওয়া যায় যে ছেলে লুকাইয়! গুরুমহাশয়কে যত 
দিতে পারিত, সে তত তাহার প্রিয় হইত। সে অনুপস্থিত থাকিলে বাঁ 
পাঠে অমনোযোগী হইলেও সমুচিত সাজা পাইত না। যে.সকল বালক 
কিছু দিতে পারিত না, তাহাদিগকে সর্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত। রা 
বসিতে, নড়িতে চড়িতে, গুরুমহাশয়ের বেত্র তাহাদের পৃষ্ঠে টি হাত, 
পাঠালে রিতে বিণ হইলে হাত ছড়ি "থাইতে হইত; অর্থাৎ আসনে 
বসিবার পূর্বে গুরুমহাশয়ের সমক্ষে দক্ষিণ হন্তের পাতা পাতিয়া প্লাড়াইতে 
হইত, অর্মনি সপাসপৃ, পাঁচ বা দশ ঘা বেত তদুপরি পড়িত। এই গেল 
হাত ছড়ি। .লাড়গোপাল আর এক প্রকার । অপরাধী বালককে গোপা- 
লের ন্তায়, অর্থাৎ চতুষ্পদশালী শিঞুর সায় ছুই পদ ও এক হস্তের উপরে 
রাখিয়া তাহার দক্ষিণ হস্তে একখানি এগার ইঞ্চ ইট বা অপর কোন' তারি 
দ্রব্য চাপাইয়া' দেওয়৷ হইত; হাত ভারিয়া৷ গেলে, বা কোনও প্রকারে ভারি 
্রব্যটা স্বস্থানত্রষ্ট হইলে তাহার পশ্চা্দেশের বস্ত্র উত্তোলন পূর্বক গুরুতর বেত্র 
প্রহার কর! হইত। ত্রিভঙ্গ আর এক প্রকার। শ্তামের বঙ্কিম মূর্তির নায় 
বালককে এক পায়ে দণ্ডায়মান করিয়া! হন্তে একটা গুরু দ্রব্য দেওয়া৷ হইত; 
একটু ' হেলিলে, বা বারেক মাত্র পা খানি মাটাতে ফেলিলে অমনি পশ্চা্দেশের 
স্তর তুলিয়া কঠিন বেত্রাঘাত কর! হইত। কোন কোনও গুরু ইহার অপে- 
ক্ষাও গুরুতর শাস্তি- দিতেন; তাহাকে .চ্যাংদোল!-বলিত। কোনও না 
প্রস্থারের ভয়ে পাঠশাল হইতে পলাইলে বা পাঠশালে না আসিলে এই চ্যাংদো 

সাজ! থাইত। তাহা এই, তাহাকে বন্দী করিবার জন্ত চারি পাঁচ জন 
অপেক্ষাকৃত. অধিক-বস়স্ক ও বলবান ছাত্র প্রেরিত হইত। তাহার! তাহাকে 
ঘরে, বাহিরে, পথে, ধাটে, বা বৃক্ষশাখায়, যেখানে পাইত সেখান হইতে বন্দী 
করিয়া আনিত। আনিবার সময় তাহাকে হাটিক। আসিতে দিত মর, হাতে 
পায়ে ধরিয়! ঝুলাইয়। 'মানিত। তাহার নাদ চ্যাংদোল!। - এই চ্যাংদোল! 
অবস্থাতে বালক পাঠশালে উপস্থিত হইবামাত্র গুরুমহাশ় বেতহ্তে 
দেই অসহায় বালককে আক্রমণ করিতেন ।. এই প্রহার এক এক সময়ে 
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এত গুরুতর হইত যে হততাগ্য বালক ভয়ে বা প্রহারের যাতনায় ৪ 
ক্রিম্ন হইয়া যাইত। 

১৮৩৪ সালে লর্ড. উইলিয়াম বেটিক্ক, মিষ্টর কিন এডামকে দেশীয় 
শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শনার্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন ।. তিনি পাঠশালা! ফলের 
অবস্থা পরিদর্শন করিয়৷ গবর্ণমেণ্টের নিকট একটা রিপোর্ট প্রেরণ করেন । 
তাহাতে প্রায় চতুর্দশ প্রকার -সাজ।. দিবার প্রণালীর উল্লেখ দেখ! যায়। 
তাহার অনেকগুলির বিবরণ শুনিলে হৎকম্প উপস্থিত হয়। বালক. মাটাতে 
বসিয়া নিজের এক খান! পা নিজের ক্বন্ধে'চাপাইয়৷ থাকিবে; বা নিজের 
উরুর তল দিয়া নিজের হাত চালাইয়া নিজের কাণ ধরিয়া! থাকিবে ; বা. 
তাহার হাত পা বাঁধিয়া পশ্চান্দেশের বস্ত্র তুলিয়! জললবিছুটা দেওয়া হইবে, সে 
চুলকাইতে পারিবে না; বা একট! থলের মধো একট! বিড়ালের সঙ্গে বালককে 
পুরিয়৷ মাটীতে গড়ান হইবে এবং বাঁলক বিড়ালের নখর ও দংগ্রাঘাতে ক্ষত- 
বিক্ষত হইবে, ইত্যাদী ইত্যাদি। লাহিড়ী মহাশয়ের বাল্যকালেও যে এই. 
সকল সাবার প্রকার ও প্রণালী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ই কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয় থে শান্তির ভয়ে বালকেরা অনেক সময 
পাঠশালা! হইতে পলাইয়া অত্যন্ত ক্লেশ সহা করিত। দেওয়ান কার্তিকের 
চন্্র রায় ইহার কয়েক বৎসরের পরের কথ! 'এইরপ বর্ণন করিয়াছেন £__ 
"আমার সমবয়ন্থ ন্বসন্বন্ধীয় কয়েকজন বালক কৃষ্ণনগরে চৌধুরীদিগের বাটার 
পাঠশালায় শিক্ষা করিতেন। এই পাঠশালায় আমার এক পিসতুতে৷ ভ্রাতা 
ভাবরূপ শিক্ষ। না করাতে সর্ধদাই দণ্ডিত হুইতেন। প্রথমে মধ্যে মধ্যে 
পলাইয়! আমার বাটাতে আসিতেন ) কিন্তু গুরু মহাশয়ের দূতের! গুণ্তভাবে 
আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়! লইয়া যাইত। কাহারও বাটীতে রক্ষা পাইবার 
অন্থপায় দেখিয়া একদা এক বারওয়ারি ঘরের মাচার উপরে অনাহাংর এক 
দিবা ও এক রাত্রি.থাকেন। একদা শীতকালে মাঠে অড়হরের কষে মধ্যে 
ধাপন করেন. প্র গুর-মহাশয়: চৌধুরীবাটার এক বালকের গণডদেশে এরূপ 
বেত করেন যে তাহার চিষ্ট তাহার যৌধনাবস্থা। পর্য্যন্ত ছিল" 

লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার দৈনিক লিপিতে এক স্থানে লিখিয়াছের্ন:: যে 
তিনিও এক এক সম্চী গ্রহারের ভয়ে পাঠশালা! হইতে পলাইতেন ). সেজন্য 
সাহার পিতা গভীর মনোবেদনা পাইতেন।' কেবল তাহা! নহে, হাক 
শহাধ্যারীদিগের মধ্যে একটি বালক ছিল, সে অল্প বয়সেই টুয়ি বিদ্যাতে 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৬৩ 
পরিপক হইয়া উঠিয়াছিল। সেই বাঁলকটা তাহাকে চুরি করিবার জন্ত সর্বদা 
প্ররোচনা করিত। লাহিড়ী মহাশয় বলেন, যে তাহার প্ররোচনাতে তিনি চুরি 
করিতে শিখিয়াছিলেন। একদিন তাহার জ্োষ্ঠ কেশবচন্ত্র সন্দেহ করিয়া 
তাহাকে ধরিয়া বসেন ও অনেক তিরস্কার করেন। জাহিড়ী মহাশন্ন এই 
ঘটনার অন্ততঃ ষাটি বৎসর পরে তাহার দৈনিক লিপিতে লিখিয়াছেন--পহায় ! 
আমি তখন আমার জ্যেষ্ঠের নিকট অপরাধ স্বীকার করিতে সাহসী হই 
নাই, কেবল কীদিয়াছিলাম।* যিনি যাটি বৎসর পরে স্বকৃত একটা বাল্যন্ুলঙ 
পাপ. স্মরণ করিয়া হায়. হায় প্করিতে..ধারেন, তিনি যে কি ধাতুতে গঠিত 
ছিলেন, তাহা সকলেই. অনুমান করিতে পারেন । 

বালক রাঁমতন্থর ঘোড়। চড়িবার বাতিকট! অতিশয় প্রবল ছিল। এরূপ 
অনুমান করা যায়, তখন চতুষ্পার্খবর্তী গ্রাম ও জনপদ সকল হইতে 
কখন কখনও লোকে বেতো, ঘোড়া চড়িয়া কৃষ্ণনগরে মামলা মোকদমা 
বা বিষয়কর্ম করিতে আসিত। তত্িম্ন কলিকাতার অনুকরণে নূতন 
ধরণের কতকগুলি ভাড়াটিয়। গাড়ি চলাও আরন্ত হইয়াছিল। এ 
সকল শকটের ঘোড়া যথেচ্ছভাবে রাজপথের পার্খে, বা মাঠে চরিয়া, 
বেড়াইত। বালক রামতন্ু সমবয়স্ক বন্ধুদলে পরিবেষ্টিত হইয়া ও সকল ঘোড়া 
ধরিয়। চড়িতেন। যাহাদের ঘোড়া তাহারা জানিতে পারিলে তাড়া করিত, 
খন বালকদল চক্ষের নিমিষে খানাখন্দ পার হইয়া পলায়ন করিত। এই 
ঘোড়া চড়িবার, সথট! এতই প্রবল ছিল, যে তাহার সঙ্গীদ্দিগের মধ্যে একটী 
অধিক বয়স্ক বালক ঘোড়া কিনিবার জন্য "এক জনের অনেকগুলি টাক! 
চুরি করিয়াছিল।..তিনি তখন তাহার উৎসাহদাতার্দিগের মধ্যে একজন 
ছিলেন। 0. 

বাক রামতন্থু ষে কেবল ঘোড়া চড়িয়া সঙ্গীদিগের সহিত আমোদ 
প্রমোদ করিতেন তাঁহা নহে। তখন কুষ্ণনগরের চতুর্দিকে বালকদলের 
বিহারোপযষোগী অনেক উগ্ভান ও মনোরম প্রাকৃতিক. দৃশ্তাবলী ছিল। 
রাজপরিবার ও . তৎসংস্য্ পরিবারগণ এই সকল উদ্ভানের সত্বাধিকারী 
ছিলেন। ইহার মধো শ্রীবন সর্বোপরি - উল্লেখ-যোগ্য । এই উদ্ভানটা 
কষ্চনগনের এক ক্রোশ পুর্ববদক্ষিণে অঞ্জন! নামক নদীর তীরে অবস্থিত। ' রাজা 
ঈশ্বরচন্্র এই উগ্ভান স্থাপন করিয়া এখানে: একটা স্ুরম্য হন্দ্য নির্মাণ 
করেন। তদবধি ইহা! কৃষ্ণনগরের একটা. আকর্ষণের খন্ড ছিল। 
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ছুঃখের বিষয় শ্রীবনের সে পূর্ব শ্রী আল্প নাই। যে সুরম্য প্রাসাদ ইহার 
' প্রধান সৌনধ্য ছিল তাহার ভগ্মাবশেষও এখন. নাই। ক্ষিতীশবংশাবলী- 
চরিতকার উক্ত স্থানের নিয্নলিখিতরূপ বর্ণনা করিয়াছেন £২_ 

“এই স্থান অতি রমণীয়। অগ্রনা যদিও এখন স্থির-সলিলা হ্ইয়! 
গতিবিহীনা হইয়াছে, তথাপি তীয় পূর্বকালীন মনোহারিণী শোভা এক- 
কালে তিরোহিত হয় নাই। প্রায় অর্ধ (ক্রোশ পর্য্ত ইহার উভত় কুলে 
গ্রাম্য বুক্ষ-সমূহ শ্রেণীবদ্ধ থাকাতে, এবূপ অপরূপ শোভ! হইয়। রহিয়াছে, যেন 
কোন প্ররুতি-প্রিয় মহাপুরুষ, স্বভাবের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিবার বাসনায়, 
নিবিড় কানন মধ্যে এই জলাশয় প্রস্তুত করিম। রাখিয়াছেন। প্রানে, অপ- 
রাহে, অথবা রজনীকালে, এই নদীতে নৌকারোহণ করিয়া ইতস্ততঃনয়ন 
সধশরণ করিবামাত্র অনুস্থ হৃদয়ে সুস্থতা লাভ হয়। কতিপয় বর্ষ পূর্বে আমা- 
. দিগের স্ুপ্রসিদ্ধ কবিবর মাইকেল মধুকুদ্বন এই নদীর অপূর্ব শৌভ! সন্বর্শনে 
কহিয়াছিলেন,__“হে অগ্রনে! তোমাকে দর্শন করিয়া আমি অতিশন্ব প্রীত 
হইলাম, তোমাকে কখনই ভূলিব না, এবং তোঁমার বর্ণনা করিতেও ক্রটা 
করিব না।” এই রাজার ( ঈশ্বরচন্দ্রের) পূর্বে পূর্বপুরুষের এই নদীতটস্থ 
প্রামাদ্ধের দক্ষিণ দিকে যে কানন আছে, তাহাতে বিবিধ সুশ্বাছু ফলের বৃক্ষ 
রোপণ করিয়া! তাহার নাম মধুপোল এবং এ কাননের পূর্ব্বাংশে যে উপবন 
আছে তাহার নাম আনন্দ-কানন রাখেন। মধুপোল অশোক, চম্পক, বক, 
কাঞ্চন, নাগকেশর, মুচুকন্দ, কিংশুক, শালসলী ইত্যাদি পুম্পবৃক্ষ-শ্রেণীতে 
শোভিত ছিল) এক্ষণে কেবল'কিংগুক ও শাল্মলী বৃক্ষমাত্র আছে। - তথাপি 
বসস্তকালে এই তরুরাজি বিকশিত রক্তবর্ণ কুম্মাবলিতে অলম্কৃত হইয়া 
অপূর্বব. শোভা! ধারণ করে। প্রায় পঞ্চবিশ বদর অতীত হইল একদা 
আমাদের সুবিখ্যাত কৰি মদনমোহন কাব্য-রত্বাকর এই শৌভা' "সন্দর্শনে 
লিখিয়াছিলেন--“জগণদীশ্বর সর্বভূতকে অদ্ভুত প্রদর্শনার্থ' যেন ৪৪৪৪ শিশু 
রক্ষা করিয়াছেন ।” 

এই কৰিজনের মনোহরণকারী সুরম্য কানন যে বালক রামতন্থ ও তাঁহার 
 বৰর়স্তগণকে বার বার আৰৃষ্ট করিত তাহা বল! নিপ্রয়োজন। আমর! সকলেই 
এক কালে বালক ছিলাম. অনেকেই পল্লীগ্রামে প্ররুতির নিস্তব্ধ রমণীয়তার 
মধ্যে বদ্ধিত হইয়াছি; সুতরাং বালক কালের সে সুখের কথা সকলেই ন্মরণ 
করিতে পারি ।, গ্রীমের পার্থে বে কিছু রমণীয় দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল, বে কিছু 
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প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ছিল, যে কিছু সস্তোগ্য পদার্থ ছিল, আমরা কিছুই দেখিতে বা 
সন্ভোগ করিতে ছাড়ি নাই। বালক রামতন্থু ও তাহার বয়স্তগণও ছাড়েন নাই। 
সে সকল সম্তোগের বস্ত এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্ত হায় সে সম্ভোগের 
শক্তি হারাইয়াছি। জীবনের ক্ষুপ্র স্থথে সে অভিনিবেশ চলিয়া গিয়াছে! বোধ 
হয় হৃদয়ের প্রসন্নত। ও নির্মলত। হারাইয়াছি বলিয়াই তাহ! চলিয়! গিয়াছে। 
জগন্ীশ্বরের এই সৌন্দর্ধ্যময় জগতে সখের আয়োজন যণেষ্ট আছে; 
কিন্তু সে স্থখ বোধ হয় কেবল পবিভ্র-চিত্ত ব্যক্তির জন্যই আছে, অপরের জন্য 
নহে। ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতকাধ্ম তীহারই স্বগ্রণীত আত্ম-জীবনচরিতে ক্ষোভ 
করিয়া বলিয়াছেন ;--" বোধ হয় যেন যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে সকল স্ুখই 
তিরোহিত হইয়াছে। পূর্ধকালে যে সকল সুখ ভোগ করিয়াছি, সেসব 
স্ুথের দিকে দৃষ্টিপাত করিব! মাত্র যেন পলাইয়া বায়। ধরিবার সহত্র 
চেষ্টা করিলেও আর ধর! যায় না। সেই শ্রীবন, সেই লালবাগ অদ্যাপি 
বর্তমান আছে; কিন্তু তৎসমুদ্বয় ত আর আমাদের কাহারও দেখিতে স্পৃহা. 
হয় না। স্পৃহা! দূরে পাকুক তাহার নাম ও উল্লেখ কর! যায় না।” 

যাহা হুউ'ক বিবিধ প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে নির্মল বাল্য সুখে রামতন্থুর 
বালাকাল গত হইয়াছিল। দক্ষিণ বঙ্গের অধিকাংশ ভূভাগ গঙ্গার তরঙ্গ- 
ধৌত বালুকা-রাশির হবার! নির্মিত, এবং অপেক্ষাকৃত অল্প কাল 'হইপ মানবের 
আবাস ভূমিরপে ব্যবহৃত হইয়াছে। চীনদেশীয় পরিব্রাজক. ফাহিয়ান বখন 
চিঠি দেখিরাছিলেদ | এই নগর টা সর্বপ্রধান বন্দর ও 
বৌদ্ধগণের একটা প্রধান স্থান ছিল। তিনি এখানে সহআ্ীধিক বৌদ্ধ যতিকে 
দর্শন করিয়াছিলেন। সেই-তমলুক এখন সমুদ্র-তীর হইতে কতদুরে পড়িয়া 
রহিয়াছে! গঙ্গার তরঙ্গ-ধৌত বানুকারাশি দ্বারা গঙ্গার মুখ্ভাগ ক্রমশঃ 
সমুন্নত হুইয়! বঙ্গদেশের পরিসর কতই 'বদ্ধিত হইতেছে! সাগরগামিনী নদী 
সকলের তরঙ্গানীত-বানুকারাশির ও সাগরতরঙ্গানীত বালুকারাশির ঘাত প্রতি- 
ধাতে বালুশৈল. সকল উখিত হইয়া নদী সকলের মুখে কি পরিৰর্তনই 
ঘটাইতেছে। অন্থমান করি, সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গ -এই প্রকার.সাগর-গর্ভ হইতে 
সমুখিত হুইয়! মানবের বামোপযোগী হুইয়। থাকিবে । সে অধিক দিনের কথা 
নহে। ইতিহাসের গণনার বছ পুর্বে হইলেও মানব-সমাজেক্স যুগ গণনাতে 
বহু দূর নহে স্থৃতরাং বঙ্গভূমির দক্ষিণ বিভাগের ভূমির উৎপাদি কাশক্তি, 


ঞ» রামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


এখনও নবীন রহিয়াছে । এই জগ্ এই তৃমি-ভাগ শ্টামল উত্তিদ-পরিপূর্ণ, 
ফল-শত্ত-ভূষিত ও নয়ন মনের গ্রীতিকর। এই কারণে বিদেশীয় পর্ধ্যটকগণ 
রঙ্গভূমিকে_ ভারতের উগ্ান-ভূমি, বলিয়া বর্ন করিয়াছেন । সেই 
উদ্য/ন-ভূমির মধ্যে মধ্যমণিম্বরূপ নবদ্বীপ বিভাগ বিচিত্র রমণীয্পতাতে পূর্ণ ছিল। 
এইরূপ সৌন্দধ্যের মধ্যে বালককাল অতীত হইলে তাহ৷ যে স্থথেই অতীত হয় 
তাহা! বল! নিশ্রয়োজন। বালক রামতম্ পুর্ণমাত্রায় সে সুখের অধিকারী 
হুইয়াছিলেন। 

বালক রামতন্ু এইরপে বয়ন্তদ্িগের সহিভ আনন্দে বিহার করিতে লাগিলেন 
বটে, কিন্তু বোধ হয় পিতা মাত৷ তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়৷ ভীত ও উৎকঠিত 
হইতে লাগিলেন। ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইবার যথে্ট কারণ ছিল। সে 
সময়ে দেশের, বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর সমাজের, নীতি-সধন্ধীয় জল-বায়ু দূষিত 
ছিল। সাধু রামকৃষ্ণের হ্যায় নিষ্ঠাবান প্রাচীন হিন্দুগণ শ্বীর স্বীয় গৃহে ও 
পরিবারে ষে সকল সদ্গুণ দেখিতে চাহিতেন দেশীয় সমাজে সে সকল 
সদ্গুণের বড়ই অভাব হ্ইয়াছিল। বলিতে ক্লেশ হয়, ক্ষোভে অশ্রুবারি 
সগ্ধরণ করা যায় না, মুসলমান অধিকারের পূর্ব, হিন্দু রাজত্বের অভ্যুদয়ে ও 
প্রভাৰ কালে প্রাচীন গ্রীকপর্যটক ও চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ যে হিন্দু 
জাতিকে, সাহসী, সত্য-নিষ্ঠ, সরল-প্রৃতি, ,আতিথেয়, স্বদার-নিরত দেখিয়া! 
গিয়াছিলেন, কয়েক শতাব্দীর পরাধীনতাতে সেই জাতিকে যেন মেই 
সমস্ত সদ্‌গুণে বঞ্চিত করিয়। ফেলিক্লাছিল। স্থানে স্থানে মুসল্মান রাজাদিগের 
রাজধানী স্থাপিত হুইয়, তাহাদ্দের রাজ-সভার দূষিত সংঅবে অগ্রে হিন্দু ধনীদের 
সর্বনাশ হয়, ততপরে ধনীদের দৃষ্টান্তে সমগ্র দেশের নীতি কলুষিত্ব হইতে 
থাকে। মুসলমান রাজাদিগের দৃষ্টান্তে দেশমধ্যে যে সকল কুরীতি প্রচলিত 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকটার উল্লেখ কর। যাইতে পারে। প্রথমে ধনীদের মধ্যে 
সত্রীজাতির অবরোধ ও বহুবিবাহ প্রথ!। যদিও বছবিবাহ্‌ হিন্দুশান্ত্ের বিরুদ্ধ নয়, 
এবং কোনীন্ত প্রথা নিবন্ধন বহুবিবাহ আর এক আকারে দেশে প্রচলিত 
হইয়াছিল, তথাপি ধনী হইলেই একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিতে এও পুরবাসিনী- 
দিগকে কঠিন অবরোধে অবরুদ্ধ রাখিতে হম্ব, এবং -পেট! সেন এক-প্রকার 
স্্মের চিহু, এই একট ভাব মুসলমান নবাবদিগের সংশ্রবে হিন্ুধনীদিগের 


“মনে আসিয়াছিল।. দ্বিতীয়তঃ পুরুষ্দিগের মধ্যে হুশ্চর্অত। | ইহ! যেন 
খ্বশংসার বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছিল। এ বিষয়ে যে যত সাহমী ও কৃতকার্য হই 
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গেই যেন বাহাছুর বলিয়া গর হইত | “ইমু অধিকারের সর্ত্ধান_ 
করস _ইহাতে জাতীয় নীতিকে একেবারে দূষিত করিয়া! ফেলিয়াছিল। এই 
কারণে দেখিতে পাই মুসলমান অধিকার কালে যে সকল সংস্কৃত কাব্য 
রচিত হইয়াছে তাহার রুচি বিকৃত। অধিক কি, এই অধিকার কালে যে 
সকল তন্ত্র শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহাতে ও ইন্দ্রিয়াসক্তি ধর্মের নাম ধারণ 
করিয়। দেখা দিয়াছে। এই কালমধ্যে অভ্যুর্দিত অধিকাং ংশ ধর্ম সম্প্রদায় 
ইন্দিয়াসক্তির পৃতিগন্ধে আপ্লুত 11৮৮ 

মুদলসান অধিকারের তৃতীয় অনিষ্ট ফল তোযামোদজীবিতা, আত্মগ্রোপন_ 
ও প্রবঞ্চনাপরত! | দেশীয় ধনিগণ তোষামোদ, আত্মগোপন ও প্রবঞ্চনা 
দ্বার নবাবদিগের অত্যাচার হইতে বাচিবার চেষ্টা করিতেন। তাহাদের 
ৃষ্টান্তের অন্থসরণ করিয়া, তাহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা! পাইবার 
আশয়ে অপর সকলেও তোষামোদ ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইত। এইরূপে 
পরাধীনতাবশতঃ হিন্দুদিগের প্রাচীন সত্যনিষ্ঠ একেবারে চলিয়৷ গিয়াছিল 
বলিলে অতুযুক্তি হয় না। পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, লোকে মিথ্যা কহিতে ও 
প্রবঞ্চনা করিতে লজ্জা! পাইত না। তৎপরে যাহা! কিছু অবশিষ্ট ছিল ইংরাজ- 
দিগের রাজন্ব আদায়ের প্রণালী, আইন ও আদালত স্থাপিত হইক্বা তাহ! ও 
অন্তহিত হইল। লোকে দেখিল সত্য নিদ্ধারণ ইংরাজের আইন ব। আদালতের 
লক্ষ্য নে, সত্য প্রমাণিত হইল কি ন! তাহা৷ দেখাই উদ্দেশ্ত । সুতরাং লোকে 
জানিল যে, যে যতু মিথ সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে তাহারই জয়়াশা তত 
অধিক। এইরপে ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত আদালতথ্গলি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রবঞ্চনাদির 
প্রধান স্থান হইক্কা দাড়াইল। লোকে জাল ভুয়াচুরি দ্বারা কুতকার্ধ্য হইয়া স্পর্ধা 
করিতে আরম্ত করিল। উৎকোচাদি দ্বারা ধনলাভ করিয়া সমাজ মধ্যে 
গৌরব স্মভ করিতে লাগিল। দেশের এরূপ ছুর্দশ। না ঘটিলে মেকলে বাঙ্গালি- 
জাতির প্রতি বেরূপ কটুক্তি বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা করিবার সুযোগ পাইতেন 
না। দেশের সাধারণ নীতির এই ছূর্গীতি হওয়াতে সর্বত্রই লোকের প্রতিদিনের 
আলাপ আচরণ তদনুরপ হইম্র| গিয়াছিল। কঞ্চনগরও সেই দূষিত বায়ুকে 
অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। | 

পুর্বে বলিয়াছি রাজ ঈশ্বরচন্ত্র ১৮০২ ্রী্ঠাবে লৌকান্বরিত হন, এবং রাজা 
গিরীশ চক্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। রামত্গ লাহিড়ী মহাশয় গ্রিরী শচতের 
অধিকার কালেই জন্স গ্রহণ করিষ্বাছিলেন। এই সময়ে. কষ্ণনগরের 


৩৮ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকাবীন বঙ্গসমাজ । 


মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজ তিন. প্রধান ভাগে বিভক্ত. ছিল। প্রথম: কেন্দ্রীভূত 
রাজ-পরিবার ও তাহাদের স্বসম্পকীয়, সংস্ষ্ট ও আশিত ব্যক্তিগণ.) ইহাদের 

খ্যাই বোধ হয় অধিক ছিল। দ্বিতীয় স্বাধীনবৃত্তি-সম্পন্ন পরিবার বর্গ, 
ইহাদের অনেকে পারন্ত ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়! বিষয় কর্মোপলক্ষে নানাস্থানে 
বিক্ষিপ্ত হইয়া বাস করিতেছিলেন; অপরাংশ বণিজ্যাদিতে নিযুক্ত হইয়। 
বঙ্গদেশেরই অন্তান্ত জেলাতে বাঁদ করিতেছিলেন। তৃতীয় ইংরাজদিগের 
নব-প্রতিষ্ঠিত কাছারীর উকীল, ফেক্তার আমলা প্রভৃতি) ইহাদের অধিকাংশ 
খড়িয়া! তীরবর্তী. গোয়াড়ি নামক স্থানে অবস্থিত ছিলেন। 

রাজ। গিরীশচন্দ্রের স্বভাব চরিত্রের কথ! অগ্রেই বর্ণিত হইয়াছে । তিনি 
অতি অসার, অক্পবুদ্ধি ও নীচ-প্রকৃতি লোকের বশ্ঠতাপন্ন ছিলেন। ' তাহার 
সময়ে স্বার্থপর ও হীনচরিত্র লৌকসকল রাজবাটীকে ধিরিয়াছিল। স্তরাং 
রাজবাটার দৃষ্টান্ত ও. হাওয়া কিরূপ ছিল সকলেই অনুমান করিতে পারেন। 
এই সময়ে রাজবাটার সহিত লাহিড়ী পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের কিঞ্চিৎ সংবব হয়। 
সাধু রামকষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ঠাকুর দাস লাহিড়ী মহাশয্র কিছুদিন গিরীশ- 
চন্দ্রের কার্য্যকারক ছিলেন তাহ৷ অগ্রেই বলিস্বাছি। 
রাজবাটীতে সচরাচর কিরূপ পাপ প্রশ্রয় পাইত তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ 

পরবর্তী রাজ! শ্রীশচন্দছ্রের সময় হইতে দিতেছি। শ্রীশচন্দ্রের বিবিধ সদ্‌গুণ 
সত্বেও তিনি এ সকল পাপে লি ছিলেন, কারণ সে সকল পাপ তখন পাপ 
বলিয়া! গণ্য হইত না। দেওয়ান কাত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের স্বলিগ্সিত জীবনচরিতে 
উহার কিছু কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।, তাহা হইতে ছুইটা বিবরণ 
দিতেছি। ৃ 

. একটা বিবরণ এই, শ্রীশচন্দ্র অতিশয় গীতবাদ্যের অনুরাগী ছিলেন; সর্বদা 
স্থগায়ক সুগায়িকার্দিগকে  আনাইয়া! গীতবাদ্য. গুনিতেন। একবার এইরূপ 
এক গায়কদলে একটা অন্নবয়স্কা বালিকাকে দেখিয়া তাহাকে রাজ! এক 
প্রকার কিনিয়া লইলেন।. সেই বালিকা রাজবাড়ীতে. নিয়মিত-দাসীদলের 
মধ্যে পরিগণিত! হুইয়! রহিল। রাঁজার অবসর. হইলেই তাহাকে আনিয়া 
গান গুনিতেন। ক্রমে তাহার বয়স ১৪। ১৫ বৎসর হইল। তখন দেওয়ান 
রাজাকে . বলিলেন--“এ বালিক। -এখন- বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে চলিল, আর ইহাকে 
সভামধ্যে আন কর্তব্য নয়।” রাজ। তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। 
তৎপরে তাহাকে: যখন তখন স্ুরাপান 'করাইয়৷ বন্ধগগণ-সহ তাহার 'সহিত 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৩৯ 


হান্ত পরিহাস আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। আর একটা বিবরণ, 
এই £--“এক রান্রিতে রাজবাটাতে এক অপূর্ব রূপসী ও অসাধারণ স্বক্- 
তয়ফাঁওয়ালীর নৃতাগীতে সকলেই বিমোহিত হইলেন । কেহ প্রস্তাব করি- 
লেন যে এই রমণী সুন্দর খ্যামটা নাচিতে পারে । তখন সুরাপানে সকলেরই 
হৃদয় প্রফুল্ল ছিল; সুতরাং এ প্রস্তাবে দ্বিমত হইল না। এ সুন্দরী যখন 
পেশোয়াজ ছাড়িয়া! একখানি কালাপেড়ে সুল্স ধুতি পরিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, 
যেন স্বর্গবিদ্যাধরী অবতীর্ণ হইলেন দর্শকবৃন্দের ঢুলু ঢুলু নয়নে এইরূপ 
দৃষ্ট হইল। নিমপ্মিত মহাঁশয়দিগের মধ্যে কি প্রধান, কি বিজ্ঞ, কি পদস্থ, 
প্রায় সকলেই তাহার নৃত্যে বিমোহিত হইলেন। প্রথমে কয়েক অবিজ্ঞ 
যুবা আপন আপন চরণ নিজ বশে রাখিতে পারিলেন না । তাহার! এ সঙ্গে 
নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রাচীন ও পদস্থ একজনও দণ্ডায়মান হইলেন। 
এক বিজ্ঞবর প্রথমাবধি গন্ভীরভাবে ছিলেন, তাহার পদ শেষে অস্থির হইয়া 
উঠিল। তিনি উক্ত প্রাচীনকে নাচাইবার ছলে আপনি নাচিতে লাগিলেন ।” 

: যে সমাজে সমাজপতি রাজা বন্ধুগণ-সহ একটা দাসী শ্রেণীস্থ বালিকাকে 
সুরাপান করাইয়া তাহার সহিত হাস্ত পরিহাস করিতে লজ্জা বোধ করেন 
না, যে সমাজে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির ভবনে নিমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে 
এইরূপ আমোদ চলিতে পারে, সে সমাজের নীতির অবস্থা কিরূপ রি 
তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। | 

ইহা! পরবর্তঠ ঘটনা! হইলেও গিরীশচন্দ্রের সময়ে যে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর 
অবস্থা ছিল না, তাহা বলিতে পারা যান । রাজসংসারের সম্প্কীয় ও আশ্রিত 
ব্ক্তিদিগের নীতি এইপপ্রকার হাওয়াতেই বর্ধিত হইত। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগের অনেক বিদেশে বাস করিতেন সুতরাং 
কষণনগরের্র তদানীন্তন সামাজিক অবস্থার সহিত তাহাদের যোগ ছিল না, 
এজন্ত তাহাদের বিষয়ে . আলোচনা ত্যাগ করা গেল। যে সকল বিদেশিয়' 
আমল! প্রভৃতি কর্শন্ত্রে গোয়াড়ীতে বাস করিতেন, তাহাদের অবস্থা কি 
ছিল দর্শন করুন। 'কাত্তিকেয় চন্দ্র রায় বলিতেছেন £--“গোয়াড়ীতে কয়েক 
ঘর গোপ মালোগাড়ার ও অন্তান্ত নীচজাতির বসতি ছিল। পরে ধখন 
ইংরাজ গবর্ণমেন্ট স্থান : প্রশস্ত ও নদীতীরস্থ দেখিয়া ইহাতে বিচারালয় সকল 
স্থাপন করিলেন, সেই সময় সাহেবের! গোয়াড়ীর পশ্চিম দিকে ও তাহাদের 
আমল, উকীল ও মোক্তারেরা ইহার পূর্বদিকে আপন আপন: বাসস্থান 


৪৯ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বলগসমাজ । 


নির্শাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বিদেশে পরিবার লইয়। যাইবার 
প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে এবং পরক্ত্রীগমন নিনিিত ব! বিশেষ পাপজনক না 
থাকাতে, প্রায় সকল আমলা, উকীল, বা মোক্তারের এক এরুটা উপ্ধী 
আবশ্তক.. হইত। স্থতরাং তাহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে 
গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। পূর্বে গ্রীসদ্দেশে যেমন পর্তিত সকলও 
বেশ্তালয়ে একত্রিত হুইয়া সদালাপ করিতেন, সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত, 
হইয়া উঠিল! ধাঁহারা ইন্দ্রিফ'সন্ত নহেন, তীহারাও আমোদের ও 
গরম্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই স্কল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর 
রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত বেস্ঠালয় লোকে পুর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ পর্ধোপলক্ষে 
সেথায় লোকের স্থান হুইয়া উঠিত না। লোকে পুজার রাক্রিতে যেমন: 
গ্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনি বেশ্ঠা দেখিয়া] 
বেদ্াইতেন।» 

এ সকল বিবরণ উদ্ধৃত করিতেও লজ্জা বোধ হইতেছে। কিন্তু লঙ্জা 
বোধ করিয়া প্রকৃত অবস্থার প্রতি চক্ষু মুদিয়া থাকিলে কি হুইকে। 
দেওয়ান্জী তদানীন্তন কৃষ্ণনগরের যে অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন, তদনুরূপ 
অবস্থা তখন দেশের অনেক নগরেই বিদ্যমান ছিল। সে সময়ের যশোহর 
নগরের বিষয়ে এরূপ গুনিয়াছি যে আদালতের আমলা, মোক্তার প্রভৃতি 
পদস্থ ব্যক্তিগণ কোনও নবাগত ভদ্রলোকের নিকটে পরস্পরকে পরিচিত 
করিয়া দিবার সময়ে-_-“ইনি ইহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা! বাড়ী করিয়া 
দিয়াছেন,” এই বলিয়া! পরিচিত করিতেন। রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাঁকাবাড়ী 
করিয়া দেওয়া একট! মানসম্ত্রমের কারণ ছিল। কেবল কি বশোহরেই? 
দেশের সর্বত্রই এ সঞ্ধন্ধে নীতির অবস্থ। অতীব শোচনীয় ছিল। অন্যান্য 
প্রদেশের ত কথাই নাই, বঙ্গদেশেও ভর্দ্রসস্তানের। প্রকাণ্ডভাবে দুষিত- 
চরিত্র নারীগণের সহিত মিশিতে লঙ্জ। বোধ করিতেন না। এখনও কি 
করিতেছেন? এখনও প্রকাশ্ত রঙ্গতৃূমিতে কলিকাত৷ সহরের ভদ্র পরিবারের 
যুবকগণ এ শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত নাচিতেছে, আর দেশের 
অপরাপর বহু ভদ্রলোক গিয়! অর্থ প্রদান করিয়া উৎসাহ দিয়! আসিতেছেন। 
অপরাপর প্রদেশে এখনও যে অবস্থা রহিয়াছে তাহা অতীব লজ্জাজনক । 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও গঞ্রাৰে কুলটাগণ প্রকাশ্তভাবে ভদ্রবংশীয় পুরুষগণের 
মধ্যে বাঁভায়াত করিতে সংকুচিত হয় ন1; পঞ্জাবে এই শ্রেণীর স্ত্রীযোক্ষগণ 
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পিতা ত্রাত। প্রভৃতির সঙ্গে বাদ করে, তাহার! ইহাদের উপার্জনের দ্বার! 
পালিত হয়; ইহাদের গঠিত কাজট!ও একটা ব্যবসায়ের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে ! 
বোগ্ধাই ও মান্ত্রাজ প্রদেশে অনেক দেবমন্দিরে কতকগুলি স্ত্রীলোক থাকে, 
নামে তাহাদের দেবতাদিগের. মহিত বিবাহ. হয়, কিন্ত ফলে তাহার! বিগত 
উপায়ে অর্থোপার্জন করে। ইহাদের সমাজিক অবস্থা প্রকাশ গণিকাদিগের 
অবস্থা অপেক্ষ। একটু উন্নত। ইহার অসংকোচে ভদ্রপরিবারের মধ্যে যাতায়াত 
করে) যাত্রা মহোতসবাদিতে নৃত্যগীত করে) এবং অনেক স্থলে ভদ্রকুল- 
কামিনীগণের অপেক্ষা অধিক সমাঁর পায়। সুতরাং সে সময়কার কৃষ্ণনগরের 
সামাজিক অবস্থার বিষয়ে শোক করিয়! আর কি করিব । 

এই সকল বিষয় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন এই তখন এ সত্বন্ধে 
দেশের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহাই প্রদর্শন করা। তখন অল্পবয়স্ক 
বালকদিগেরও আচার ব্যবহার আলাপ পরিচয়ে দুষিত নীতি প্রবেশ 
করিত। তুরুল্মতি বাকেরাও এমন সকল বিষয়. জানিত.যাহা, তাহািথ্ের 
জানা উচিত নুয়ু ন্ৃতরাং লাহিড়ী মহাশয়ের বয়:ক্রম দ্বাদশ বর্ষ হইতে না 
হইতে পিতা রামকষ্জ ও মাতা জগদ্ধাত্রী যে তাহাকে কৃষ্খজনগরের 
বালকদিগেয় সঙ্গ হইতে দূরে রাখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন এইরূপ অনুমান 
অযৌক্তিক নয়। পূর্বেই বলিয়াছি সাধু রামকৃষ্ণ সম্তানদিগকে সর্বদা চক্ষে চক্ষে 
রাখিতেন। কিন্তু নিজের বিষয় কর্মের মধ্যে সর্বদা চক্ষে চক্ষে রাখ! 
ও সম্ভব ছিল না এরূপ অনুমান হয়, যে পিতা মাত দেখিতেন যে তাহাদের 
সহত্্ সতর্কতা সত্বেও সন্তান, পল্লীর বালকদলে মিশিত, এবং এমন অনেক 
বিষয় শিক্ষ। করিত, "যাহা তাহার জান! উচিত নয়। তথন তাহার! উভয়ে 
তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার জন্ত বাগ্র হইয়! উঠিলেন। কেশবচন্ত্র তখন 
আলিপুরে* কাজ করিতেন ও কালীঘাটের সন্পিহিত চেতল! নামক স্থানে বাসা 
করিয়া থাকিতেন। : পিতা মাতার উত্তেগ দেঁখিয়াই কেশবচন্ত্র বাঁগকে 
কলিকাতায় আনিবার ইচ্ছা করিয়া থাকিবেন। মাহা হউক ১৮২৬ সালে 
দ্বাদশ বর্ধ বয়সে কেশবচন্ত্র তাহাকে কলিকাতাতে আনিবেন। 
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ল।হিড়ী মহাশয়ের কলিকাতা আগমন ও বিদ্যারস্ত। 
কলিকাতার তদানীন্তন অবস্থ। ও ইহার প্রধান ব্যক্তিগণ । 


১৮২৬ খ্রীষ্টাকে লাহিড়ী গ্রহীশয় কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরবর্তী কানী- 
খাটের সন্নিকটন্থ চেতল! নামক স্থানে গিজ জোষ্ঠের বাসাতে আসিলেন। 
জ্যেষ্ঠ'কেশবচন্্র ভ্রাতার শিক্ষার কিরূপ বন্দোবস্ত করেন, এই চিন্তাতে উদ্বিগ্ন 
কইতে লাগিলেন। তখন ঠেতলার স্নকটে ইংরাজী স্কুল ছিল না। কেশবচন্র 
ভ্রানতাকে উত্তমরূপ ইংরাজী শিক্ষ। দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহা করিতে 
হুইলে তাহাকে কলিকান্রাতে রাখ। চাই, কিন্ত এই সুকুমার বয়সে সহোদরকে 
একাথায় রাখেন, কে ব! তাহাকে ইংরাজী স্কুলে প্রবিষ্ট করিয়। দেয়, কিনেই বা 
তাহার পাকিকার ও শিক্ষার ব্যয়াদি নির্বাহ হয়, এই সকল ভাবিয়৷ দারুণ 
হুশ্চিজ্সক্র কালযাপন করিতে লাগিলেন । 

কিন্ত এই সময়ে তিনি একটা কাজ করিয্নাছিলেন, যাহার ই্ফল লাহিড়ী 
মহাশয়ের পরজীবনে দেখ। গিয়াছিল। এরূপ অনুমান কর! যায় কলিকাতাতে 
জাদিবার পূর্বেই তৎকালগ্রচলিত রীতি অনুসারে রামতঙ কিছুদিন পারস্ত ভাষা 
শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং স্বল্পরূপ ইংবাজী পড়িতে ও লিখিতে শিখিয়! আসিয়া- 
ছিলেন। কেশবচন্ত্র প্রাতে ও মন্ধ্যাতে শিক্ষকের তার গ্রহণ করিয়৷ কনিষ্ঠের 
এই ছুই বিষয়ের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইশ্সেন। তিনি নিজে 'পারসী ও 
আরবীতে পারদর্শী ছিলেন ; সুতরাং সে বিষয়ে যথেষ্ট সাহাধা করিতে লাগিলেন। 
দ্বিতীয়তঃ খাতা বীধিয়৷ দিয়! ভ্রাতাকে মনোযোগ সহকারে ইংরাজী 
লিখাইতে লাগিলেন। উত্তরকালে কেহ লাহিড়ী মহাশয়ের হাতের ইংরার্জী 
লেখার প্রশংসা! করিলে তিনি বলিতেন প্দাদা এই লেখার ভিন 
করিয়াছিলেন ।* 

এইরূপে কেশচন্দ্রের অবিশ্রাস্ত যত ও পরিশ্রমের গুণে নবাগত সহোদরের 
শিক্ষা, এক প্রকার চলিল। কিন্তু তাহা কেশবের মন:পৃত হইত না। কারণ 
দিবসের অধিকাংশ ভাগ তাহাকে কর্ণস্থানে থাকিতে হইত, তখম বালক 
: রাত বাসার ভৃত্য বা দাঁসীর হস্তে, খাকিতেছ। চেতলার দাস গানীগগ 
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এখনও যেরূপ বিকৃত দেখা যায়, তধন তাহারা যে কিরণ ছিল তাহা বলিতে 
পারিন|। সর্বত্রই দেখিতেছি তীর্ঘস্থানের সন্নিকটে সামাজিক নীতির অবস্থা 
অতি জঘন্ত । বহুসংখ্যক অস্থায়ী, গতিণীল, নরনারী এই লকল স্থানে সর্বদাই 
আদিতেছে ও যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত, 
তাহাদ্দিগকে প্রবঞ্চন! করিয়৷ বা পাপে লিপ্ত করিয়া কিছু উপার্জন করিনা 
মানসে অনেক স্বার্থপর, ধর্মজ্ঞানশুন্ত লোক এই সকল তীর্ঘস্থানের চাঘ্িদিকে 
বাম করে। ছুশ্চরিত্র! নারীদিগের গৃহে এই সকল স্থান পূর্ণ হইয়া ঘায়। 
বাত্রীদ্িগকে বাসা লইতে হইলে, অনেক সময়ে এই সকল নারীদের ভবনেই 
. বানা লইতে হয়। তাহারা দিনে ধাত্রীদিগকে বাস! দিয়! ও রাত্রে বারা নাবুততি 
করি হই... প্ররাতরসউপনজধিন ক রিজেপ্থ$ক | যখন রূপ ও যৌবন গত হর 
তখন ইহাদের অনেকে ভদ্রগৃহস্থদিগের গৃহে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করে। চেতল৷ 
তখন এই শ্রেণীর পুরুষ ও নারীতে পূর্ণ ছিল। বর্তমান সময়ের ন্তান্প তখনও 
চেতল! বাণিজ্যের একটা প্রধান স্থান ছিল। বর্ষে বর্ষে ইংবাণ্ডে যে সকল চাউল 
রপ্টানী হইত চেতল! দে সকল চাউলের সর্বপ্রধান হাট ছিল। এতদর্থে 
সথদূর বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে এবং দক্ষিণ মগরাহাট, কুলগী গ্রভৃতি 
স্থান হইতে শত শত চাঁউলের নৌকা ও শালতী আসিয়া কালীধাটের 
সন্নিকটবর্তী টালির নাল! নামক থালকে পূর্ণ করিয়া রাখিত। সুতরাং 
পূর্ববঙ্গনিবাসী চাউলের গোলাদার, আড়তদার ও বাঙ্গাল. মাঝী প্রভৃতিতে 
চেতল! পরিপূর্ণ ছিল। এরপ প্রবাসবাদী বণিকদলেন্ন আবাসস্থানে কিরূপ 
লোকের সমাগম হয় সকলেই তাহা অবগত* আছেন। সকলেই অঙ্ান 
করিতে পারেন কিব্নপ সামাঁজিক জলবায়ুর মধ্যে ও কিরূপ সংসর্গে বাবক 
রামতন্ন চেতলাতে থাকিতেন। সৌভাগ্যের বিষন্ব এরখা স্থলে ও এরখ 
সংসর্গে আবধিক দিন থাকিতে হ্য় নাই। 

কেশবচন্ত্র এরূপ স্থানে ও এরূপ সংসর্গে ভ্রাতাকে রাখিয়। সুহ্ির থাকিতে 
পারিতেন না। কিরূপে তাহাকে সন্নাইতে পারেন সর্বদা দই চিস্তা 
করিতেন। অবশেষে এক সুযোগ উপস্থিত হইল। একদিন কালীশঙষয মর 
নামক নদীয়া! জেল! নিবাসী একজন ভ্রলোক্ষ কর্মপ্রার্থী ইল্লা কেপরচনের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদিলেন। তখন -গৌরযোহন দিগ্তাবায়ার নাচে 
কালীশস্বরের একজন আত্মীয় ব্যক্তি মহাত্মা ্তেডিড হেবান্ে গ্াতিচি। কোল 
বি্যালয়ে 'পঞ্জিতী করিতেন এরং হেয়ারের িছগাঁজ. বিবেন। এই 
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গৌরমোহন বিস্ভালঙ্কার সংস্কৃত কালেজের স্ুগ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জয়গোপাল 
তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুপ্পুত্র ৷ : অরনগোপাল তর্কালঙ্কার প্রথমে শ্রীরামপুরের 
মিশনারি কেরী সাহেবের শিক্ষকরূপে ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের সংস্কর্ত। 
ও প্রকাশকরূপে বঙ্গনমাজে পরিচিত হন। পরে ১৮২৪ সালে সংস্কৃত 
কালেজ স্থাপিত হইলে, তাহার সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। 
ইহারই নিকটে প্রেমাদ তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচম্পতি, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রলিদ্ধ পঞ্ডিতগণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহার 
উৎকৃষ্ট পাঠনার রীতির অনেক আখ্যাক্িকা সংস্কত কালেজে প্রচলিত 
আছে । বখন তাহার বয়ঃক্রম ৬০ । ৬৫ বৎসর়েরও অধিক হইবে, এবং যখন 
কালেজে আস! যাওয়! তাহার পক্ষে কঠিন বোধ হইত, তখনও কাঁলিদাসের 
শকুস্তল। বা ভবভূতির “উত্তররামচরিত, : পড়াইবার সময়ে তিনি 
এমনি তন্ময় হইয়া যাইতেন যে পড়াইতে পড়াইতে ভাবাবেশে আসন 
ত্যাগ করিয়া দ্রাড়াইতেন ও বর্ণিত বিষয়ের অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। 
অপর শিক্ষকদিগের মধো কেবল 1). ],. 7101১9:807এর বিষয়েও এইরূপ 
শুনিয়াছি, তিনিও সেকসগীয়র পড়াইবার সময়ে আত্মহারা হইতেন। 

যাহা হউক এই সময়ে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কলিকাতা সহরের 
একজন অগ্রগণা পণ্ডিত ছিলেন, এবং তাহার ভ্রাতুপ্পুত্র গৌরমোহন বিস্তা- 
লঙ্কার হেয়ারের একজন প্রিয্বপাত্ত ছিলেন। কেশবচন্ত্র, কালীশঙ্কর মৈত্রকে 
কর্মলাভ বিষয়ে সহায়তা! করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; কিন্ত তাহার প্রতিদান 
স্বরূপ এই কথা থাকিল, থে কালীশঙ্কর গৌরমোহনকে ধরিয়! রামতন্থুকে 
হেয়ারের স্কুলে ভণ্তি করিয়! দিবেন। গৌরমোহন এই প্রস্তাবে - সম্মত 
হুইলেন। তখন কৌলীন্ত ও বংশনর্ধ্যাদা'র প্রতি মানুষের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। 
লাহিড়ী মহাশয় বলিতেন, যে তিনি কুলীনের সন্তান বলিয়া! বিগ্ভালঙ্কার 
আনন্দের সহিত তাহার সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হন। 

একদিন গৌরমোহন, বালক রামতন্কে চেতল! হইতে আনাইয়া, সঙ্গে 
করিয়া গ্রেসাহেবের গঙ্গাতীরবর্তী ভবনে হেয়ারের সহিত-সাক্ষাৎ করিতে 
গেলেন। হেম়ারের গৃহে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাতে উমেদার ও স্কুলের 
বালকের অপ্রতুল হইত না। বালবগণ আসিলে হেয়ার তাহাদিগকে শুধু 
" মুখে বাইতে দিতেন না) পরিতোষপুর্বক মিঠাই খাওয়াইয়া ছাড়িতেন। 
তাহার ভবনের সন্নিকটে "এক মিঠাইওয়ালার দোকান ছিল; তাহার সহিত 


ৰ তৃতীয় পরিচ্ছেদ । নস : 
হেয়ারের এ প্রকার বন্দোবস্ত ছিল। বিদ্ভালঙ্কার, বালক রামতন্ুকে সেই 
নিঠাইওয়ালার দোকানে বসাইয়! রাখিয়!, হেয়ারের নিকটে গেলেন এবং 
তাহাকে ভর্তি করিবার জন্য সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলেন। হেয়ার 
এরূপ অনুরোধ উপরোধে উত্যক্ত হইয়া! উঠিয়াছিলেন। তখন স্বীয় 
স্বীয় বাল কদিগকে ইংরাজী শিখাইবার জন্ত লোকের এমন ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল 
যে হেয়ারের পক্ষে বাটার বাহির হওয়া কঠিন:।হইয়াছিল। বাহির 
হইলেই দলে দলে বালক _-*7)৩ 70০০৮ ০০১, 1826 101 01 1), 059 
9216 1 70101 801১001 বলিয্। তাহার পা্ীর ছুই ধারে ছুটিত। তত়ির 
পথে ঘাটে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ তাহাকে অন্থরোধ উপরোধ করিতেন। 
যে সময়ে বিদ্যালঙ্কার বালক রামতন্থকে লইয়া! উপস্থিত হন, সে সময়ে হেয়ার 
ফ্রী বালক লওয়া এক প্রকার বন্ধ করিয়াছিলেন ; যে কয়টা ফ্রী রাখিয়াছিলেন 
সমুদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তিনি বিদ্যালঙ্কারের অনুরোধ রক্ষা 
করিতে পারিলেন না, বলিলেন--“থালি নাই, এখন লইতে পারিৰ না 1” 

বিগ্ভালঙ্কার হেয়ারের নারীন্থলভ কোমল প্রকৃতি বিলক্ষণ বুঝিতেন। 
তিমি নিরাশ ন! হইয়া লাহিড়ী মহাশয়কে বলিয়া দিলেন--“হেয়ারের 
পান্ধীর সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিন ছুটিতে হইবে ।” বালক রামতম্ তাহাই করিতে 
লাগিলেন। তিনি হাতিবাগানে বিগ্ভালঙস্কারের বাসা হইতে সকাল সকাল 
আহার করিয়া, কোনও দ্রিন বা অনাহারে, হেয়ার বহির্গত হইবার পূর্বেই, 
গ্রে সাহেবের ভূবনের দ্বারে গিয়া! উপস্থিত হইতেন ; এবং তাহার পাক্ীর সহিত 
ছুটিতে আরম্ভ করিতেন । হেয়ারের পানী ন্রনা স্থানে বাইত, এবং একু এক 
স্থানে অনেকক্ষণ বিলঘ্ধ কাঁরিত। রামতন্থ সর্বত্রই যাইতেন ও অপেক্ষা 
করিতেন। একদিন অপরাহ্ে হেয়ার শ্বীয় ভবনে ফিরিয়া আসিয়! পান্ধী হইতে 
অবতর& করিয়া! দেখিলেন বালকটীর মুখ শুকাইয়। গিম়্াছে। অনুমানে 
বুঝিলেন সেদিন তাহার আহার হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন-_“তোমার 
কি ক্ষুধা পাইয়াছে? কিছু আহার করিবে?” বালক রামতন্থ আহারের 
কর্ণ! গুনিয়াই ভয় পাইলেন; বিদেশীক্ ও বিধর্সী লোকের ভবনে আহার 
করিলে পাছে জাতিচ্যুত হইতে হয়, তাই. ভয়ে ভয়ে বলিধেন,--”না, আমার 
ক্ষুধা পায় নাই।” হেয়ার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন--"আমাকে 
সত্য বল, আমার বাটাতে তোমাকে খাইতে হুইবে না, এ মিঠাইওয়াল! 
তোমাকে খাইতে দিবে। লত্য করিনন। বল আজ আহার করেছ কি না?” 
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বালক রামতন্ধু কীর্দিয়া ফেলিপেন, বলিলেন- “আজ আমার খাওয়া 
হয় নাই।” তখন মহামতি হেয়ার তাহার মিঠাইওয়ালীকে পেট ভরিয়া 
মিঠাই থাইতে দিতে বলিলেন। এই প্রকারে দিবাশেষে অনেক দিন হেয়ারের 
মিঠাইওয়ালার নিকট তাঁহার দিনের আহার মিলিত। 

এইরপে প্রায় ছই মাসেরও অধিক কাল গত হইল । শেষে হেম্নার বুবিলেন 
এ বালক ছাড়িবার পাত্র নয়, বিগ্যাশিক্ষা বিষয়ে ইহার .অতিশয় আগ্রহ । 
তখন তাহাকে ফ্রী বালকদের দূলে লইতে স্বীকৃত হইলেন। এই অবস্থার 
এক নূতন বিদ্ধ আসিয়া! উপস্থিত হইল। «স্কুলের বালকদিগের পরিচ্ছন্নতার 
দিকে হেয়ারের অতিশয় দৃষ্টি ছিল। বালকগণ যেরূপ অপরিষ্কার ও 
অপরিচ্ছন্ন অরস্থাতে স্কুলে আঁসিত তাহা দেখিয়। তিনি ক্লেশ পাইতেন। 
কোন কোনও দিন স্কুল বসিবার. বা ভাঙ্গিবার সময়ে তিনি গামছা হস্তে 
স্কুলের. দ্বারে ঈ্রাড়াইতেন এবং প্রবেশ বা নির্গমনের সময় সর্বাপেক্ষা অপরিচ্ছন্ন 
বালকদিগকে ধরিয়। তিরস্কার পূর্ব্বক মায়ের মত উত্তমরূপে গা গুছিয়া দিতেন। 
বালকদ্দিগকে পরিক্ষার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্ত তিনি ফ্রী বালকদ্দিগের 
সম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে তাহাদিগকে স্কুলে প্রবিষ্ট করিবার সময় 
তাহাদের অভিভাবকদ্িগকে একথান! একরারনাম! লিখিয়া দিতে হুইবে যে 
কোন বালর যদি অপরিচ্ছন্ন অবস্থাতে স্কুলে জাসে তাহা হইলে অভিভাবককে 
জরিমানা দিতে হইবে। 

লাহিড়ী মহাঁশয়কে ভর্তি করিবার সময়ে নেই ও প্রশ্ন উঠিল। €হয়ার 
বলিলেন,--তাহার জ্যোষ্ঠকে উক্ত প্রকার একরারনামা লিধিম্ব। 'দিতে হইবে। 
কেশবচন্ত্র ধর্মভীরু লোক ছিলেন। তিনি ভাবিলেন আমি যখন কলিকাতা 
থাকি. না, তখন সহোদর কি অবস্থাতে প্রতিদিন. বিদ্যালয়ে যাইতেছে তাহা 
দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নহে; এরূপ স্থলে আমি কিরূপে-.প্রতিজ্ঞাপত্রে 
স্বাক্ষর করি। তিনি এক প্রকার নিরাশ হইয়া ছাড়িয়া দিলেন। অবশেষে 
বিগ্যালস্কার অনেক বুঝাইয়া তাহাকে রাজি করিলেন। রামতনথ স্কুল' সোসাইটার 
স্থাপিত স্কুলে ফ্রীবালকরূপে ভর্তি হইলেন। এ স্কুল পল্লে কলুটোল! ব্রাঞ্চ 
সুল, ও তৎপরে হেয়ার পুল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই হানে মহাস্মা হেয়ারের 
ল্লীবনচরিত কিছু বল! আশ্তক। | 

ডেভিড. হেয়ার ১৭৭৫ ্রীষ্াবে স্কটলগুদেশে জন্মগ্রহণ করেন । ১৮** সালে 
চি হীরিউনিল কাজ লইয়া এদেশে আগমন করেন। ' এখানে বাসকালে " 
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কর্মস্থত্রে এদেশীয় অনেক ভদ্রলোকের সহিত তাহার বন্ধুতা হয়। হেয়ার 
নিজে উচ্চদরের শিক্ষিত লোক ছিলেন ন1, কিন্ত ইহা অনুভব করিয়াছিলেন 
যে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত না হুইলে এদেশের জোকের অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটিবে না। তদনুসারে তাহার দোকানে কেহ ঘড়ি কিনিতে বা 
মেরামত করিতৈ গেলেই তিনি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন। ১৮১৪ সালে 
রামমোহন রায় যখন কলিকাঁতাতে অবস্থিত হইলেন, তখন অল্পকালের 
মধ্যেই উভয়ের মধ্যে মিত্রতা জন্সিল। ১৮১৬ সালে একদিন হেয়ার স্বতঃ 
প্রবৃত্ত হইস্কা রামমোহন রায়ের *আত্মীয়-সতার এক অধিবেশনে: উপস্থিত 
হইলেন। সভা ভঙ্গের পর ছুই বন্ধৃতে ইংরাজী শিক্ষ। প্রবন্তিত "করিবার 
প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অনেক কথাবার্তী হইল। অবশেষে স্থির হইল যে 
এদেশীয় বালকগণকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য একটা স্কুল স্থাপন করা হইবে। 
আত্মীয় সভার অন্যতম সভা বৈগ্নাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব তদানীন্তর 
স্ুপ্রিমকোটের প্রধান বিচারপতি সার হাইড ঈষ্ঠ (91 17995 12886) 
মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করেন এবং তাহার উৎসাহ ও যত্বে হিন্দু কালেজ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার বিবরণ পর পরিচ্ছেদে দেওয়া যাইবে । মহ? 
বিগ্ভালয় বা বর্তমান হিন্দুস্কুল প্রতিঠিত হইলে, হেয়ার তাহার কমিটার 
একজন সভ্য নিযুক্ত হইলেন। তিনি ডাক্তার এইচ, এইচ : উইলসনের 
(1)৮ ঢা. [ু, 11807) পরামর্শের অধীন থাকিয়া! অবিশ্রান্ত মমোবোগের 
সহিত স্কুলটীতর উন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইলেন । 

১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি দিবসে হিন্দুকলেজ খোল! হয়। সেই 
বৎসরেই- হেয়ারের "প্রধান উদ্যোগে ও তৎকালীন ইউরোপীয় ও দেশীয় 
ভদ্রলোকদিগের সাহায্যে স্কুলবুক সোসাইটা নামে একটা সভা স্থাপিত 
হইল।*প্ী সভার সভ্যগপ ছাত্রগণের পাঠোপযোগী ইংরাজী ও বাঙ্গাল! 
নানাপ্রকার গ্রন্থ প্রণস্বন ও মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সভার 
স্থাপন বঙ্গদেশের নবযুগের একটা প্রধান ঘটনা। কারণ এই সভার 
মুদ্রিত গ্রস্থাব্শী এদেশে শিক্ষার এক নূতন দ্বার ও নূতন রীত্তি উন্মুক্ত 
করিয়াছিল । রামমোহন রায় তাহার বন্ধ হেয়ারের সঙ্বায় হইয়া নূতন 
ধরণের স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিতে, প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি একখানি 
বাঙ্গাল] ব্যাকরণ ও জ্যাগ্রাহি নাম দিষ্বা একখানি ভূগোলবিবরণ লিথিয়া- 
ছিলেন। তীহার প্রণীত ব্যাকরণ পাওয়া! গিয়াছে,” কিন্তু. জ্যাগ্রাহির. 
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উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। এতত্িন্ন ' আরও অনেফে এই সভার 
সাহায্যে নানাপ্রকার ইংরাজী ও বাঙ্গাল! পুস্তক প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। - 
১৮১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হেয়ারের উদ্যোগে স্কুল সোসাইটা নামে আর 
একটা সভা স্থাপিত হইল । হেয়ারও রাঁধাকাস্ত দেব তাহার সম্পাদকের পদগ্রহ্ণ 
করিণেন। কলিকাতার স্থানে স্থানে নূতন প্রণালীতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষার 
অন্য স্কুল স্থাপন করা এই সোসাইটার উদ্দেশ্ত ছিল। হেয়ার ইহার প্রাণ ও 
প্রধান কার্য্য-নির্বাহক ছিলেন। *তিনি ইহার উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করিবার জন্ 
অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন । এমন কি সেজন্য তাহার ঘড়ির ব্যবসায় 
রক্ষা করা অসম্ভব হইয়! উঠিল। তিনি তাহার বন্ধু গ্রেকে ঘড়ির কারবার 
বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থে সহরের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভূমি ক্রয় পূর্বক তছুৎপন্ন 
আত্ম ঘ্বার৷ নিজের ভরণ পোষণের ব্যয় নির্বাহ করিতে লগিলেন; এবং অনন্ত- 
কর্মা হইয়া! এদেশের বালকদ্দিগের শিক্ষাদান কার্ষ্যে নিযুক্ত হইলেন। ঠনঠনিয়া, 
কালীতলা, আড়পুলী গ্ররভৃতি কতিপয় স্থানে তিনি কয়েকটা বিদ্যালয় 
স্থাপন করিলেন। প্রতিদ্দিন প্রাতে আহার করিয়া, একথানি পাক্কীতে 
আরোহণ পূর্বক, তিনি স্বীক্প নামে প্রসিদ্ধ বর্তমান হেয়ার গ্রীট হইতে বাহির 
হইতেন। প্রথমে তাহার নিজের প্রতিষ্ঠিত পাঠশাল! ও স্কুলগুলি পরিদর্শন 
করিতেন) তৎপরে যে সকল দরিদ্র বালকের পীড়ার সংবাদ পাইতেন, 
তাহাদের ভবনে গ্রিয়! তাহার্দিগের উবধ ও পথাযাদির ব্যবন্থ| করিতেন; অব- 
শেষে হিন্দুকালেজে গিয়া উপস্থিত হইতেন; সেখানে প্রত্যেক শ্রেণীর, 
বলিতে কি প্রত্যেক বালকের, কার্ধ্য পরিদর্শন করিতেন ; এইরূপে সমস্ত 
দিন সহরের নানা স্থানে ঘুরিয্বা বেড়াইতেন ) সান্বংকালে বাদ ভবনে 
ফিরিয়া যাইতেন। আমরা সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি, অনেক 
বালকের আত্মীয় স্বজন নিজ নিজ ভবনে হেয়ারের মুখ এতবার দেখিভেন যে 
অনেকে তাহাকে আপনার লোক মনে করিতেন। স্কুলের বালকদিগের প্রতি 
হেয়ারের যে কি প্রেম ছিল তাহ! বর্ণণীয় নথে। তাহাদিগকে দেখিলে 
তাহার £&$ত আনন্দ হইত, যে তিনি আর সকল কাজ ভূলিয়৷ যাইতেন। মধ্যে 
মধ্যে স্কুলে আসিবার সময় নিয়শ্রেণীর শিশুদিগের জন্ত খেলিবার বল কিনিয়! 
আনিতেন।: স্কুলের ছুঁটী হইলে এ বল উর্ধে ধরিয়! উদ্বাছি হইয়া! শিশুদলের 
মধ্যে দাঁড়াইতেন; তাহার! চারিদিক হইতে আসিয়া! তাহাকে খিরিয়! ধরিত ) 
ঞ্ষেহ কোমর জড়াইত; কেহ গাত্র বহিয়! উঠিবার চেষ্টা করিত; কেহ বা 
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সন্ধে ুলিত) তিনি তাহাতে মহা আনন্দ অনুভব করিতেন । তাহার ফ্রী 
বালকগুলির প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাহাদিগকে তিনি বিশেষভাবে 
নিজ সন্তানের ন্ায় জ্ঞান করিতেন। রামতম্থুকে তিনি সেই শ্রেণীভুক্ত করিয়া 
লইলেন এবং চিরদিন তাঁহাকে সেইভাবে দেখিতেন। 

লাহিড়ী মহাশয় যে দিন হেয়ারের স্কুলে প্রবিষ্ট হন, সেই দিন আর একজন 
উত্তরকাল-প্রসি্ধ ব্যক্তি তাহার সঙ্গে একশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি 
রাজ! দিগন্থর মিত্র। তাহার ততৎকালের সহাধ্যায়ীদের মধ্যে আর একজনের নাম 
উল্লেখযোগ্য, ইনি ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল। ইনি পরে ডেপুটা মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটা 
' কালেক্টাররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 

লাহিড়ী মহাঁশয়কে ভর্তি করিবার সময় হেয়ার জিশ্ঞাসা করিলেন-- 
“তোমার বয়ম কত ?” | 

লাহিড়ী মহাঁশয় বলিলেন_-“১৩ বৎসর ।” 

হেয়ার বলিলেন--“না, তোমার বয়ম ১২র অধিক নয় ।” 

লাহিড়ী মহাশয় পুনরায় বলিলেন--"১৩ বৎসর ।” 

তথাপি হেয়ার বলিলেন, “ন।--১২ বংসর”__-এবং তাহাই লিখিয়! লইলেন। 
এই ঘটন!র উল্লেখ করিয়া লাহিড়ী মহাশয় উত্তরকালে বিশ্ময় প্রকাশ করিতেন। 
আমাদের বোধ হয় হেয়ার জানিতেন, যে এ দেশের লোকে বালক ত্রয়োদশ 
বর্ষে পদার্পণ করিলেই, তাহাকে ১৩ বংসর বলে, কিন্তু ইংরাজী হিসাবে 
তাহা ১২ বৎসর,সই জন্যই এই প্রকার করিয়। থাকিবেন। 

দে সময়ে ইংরাজী শিক্ষকের অল্পতাবশতঃ প্রথম শ্রেণীর বালকগণ 
অনেক সময়ে নি্নতন- শ্রেণী সকলে মনিটাব্রের, কাজ করিত। লাহিড়ী 
মহাশয় যখন সপ্তম শ্রেণীতে পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন 
প্রথম শ্রেণীর যাদব ও আদিত্য নামে দুইটা বালক মনিটারের কাঁজ 
করিত। এই ছুইটা মনিটারের বিষয়ে লাহিড়ী মহাশয়ের 'শেষে এইমাত্র 
মনে ছিল যে যাদব বালকদিগকে অতিশক্ প্রহার করিত এবং তাহাদের 
মধ্যে যাহাদের অবস্থ! ভাল তাহাদের নিকট হইতে মিঠাই খাইবার *পয়সা 
নইত। আদিত্য জাতিতে রজক ছিল। সে নাকি পরে একট। স্কুল 
করিবার ছল করিয়। দক্ষিণারঞুন মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ৭০০২ সাত শত 
টকা ঠকাইয়! লইয়াছিল। ূ 

বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া পড়িবার ব্যবস্থ! ত এক প্রকার হইল.) কিন্ত 


রিনি 


৫৩ রামতম্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গবমাজ। 


কাহার আশ্রয়ে থাকিয়া পাঠ করেন, সেই এক মহাচিস্তা | প্রথমে কেশব 
চন্দ্রের অনুরোধে গৌরমোহন বিষ্যাল্কার তাহাকে আপনার বাদায় রাখিতে 
সন্মত হইলেন। রামতন্থ সেখানে থাকিয়া স্কুলে পড়িতে লাগিলেন। ; 
কালে কর্ণস্থানে পরিবার সঙ্গে লইয়া! যাইবার রীতি ছিল না। কলিকা্ী 
ধাহার! বিষয় কর্ম করিতেন, তাহারা সচরাচর হয় কোনও পদস্থ আত্মীয়ের 
আশ্রয়ে, না হয় ছুই দশজনে একত্র হইয়া! বাস! করিয়া থাকিতেন। গ্রামের 
মধ্যে এক ব্যক্তি কৃতী ও উপার্জনগীল হইলে তাহার জ্ঞাতি কুটুম্বদ্িগের মধ্যে 
অনেকে একে একে আসিয়া তাহার কলিকাতাস্থ বাসাতে আশ্রয় লইতেন । 
কেহ বা কর্মের আশায় নিষ্বর্থা বসিয়! খাইতেন ; কেহ বা কর্ম কাজ করিয়। 
সামান্য উপার্জন করিতেন। এরূপ ব্যক্তিদ্বিগ্রকে অন্নদান :করা ভদ্র-গৃহ্হ্ 
মাত্রেরই একট! কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। অধিকাংশস্থলেই পাকাদি 
কাধ্যের জন্য স্বতন্ত্র পাচক রাখ হইত না। এই অন্নাশ্রিত বাঁ নিষর্ম্ 
ব্ক্তিগণই পাল! করিয়া! রন্ধনাদি করিতেন। তাহ! লইয়া সময়ে সময়ে ঘোর 
বিবাদ উপস্থিত হইত। একজনের কার্য অপরে করিতে চাহিত না । আপনাদের 
মধ্যে কোনও অন্নবয়স্ক বালক থাকিলে অধিকাংশ স্থলেই বাসার নিষষন্মা 
ব্যক্তিগণ তিরস্কার ও তাঁওনাদির প্রভাবে তাহাদিগকে বশবর্তী করিয়। 
তাহাদিগের দ্বার অধিকাংশ কাজ করাইয়া! লইবাঁর চেষ্টা করিত। এই সকল 
কলিকাতা-প্রবাসী নিষ্র্মা লোকের স্বভাব চরিত্র কিরূপ হইত তাহার বর্ণনার 
প্রয়োজন নাই। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সে, সময়ে উপার্জক 
কলিকাতা প্রবাসীদিগের মধোঁ এন্ধপ লোক অনেক দেখা যাইত ধাহাঁরা জীবনে 
অন্ততঃ একবার চরিত্র-্থলন জনিত কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতেন। 
তখন স্থরাপানট। প্রবল হয় নাই; কিন্তু কলিকাত৷ প্রবাসীদিগের অনেকে 
গাঁজা ও চরস প্রভৃতিতে পরিপক হইতেন। * 

অল্পবয়স্ক বালকগণ স্থানাভাবে এইরূপ বাসাতে এইরূপ সঙ্গে আসিয়াই 
বাস করিত। তাহার ফল কিরূপ হইত তাহা সহজেই অন্ুমেয়। 
বালকদিগের রুচি, আলাপ, আমোদ, প্রমোদ সমুদয় কলুষিতহইয়া যাইত। 
বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদিগেত্ধ অসঙ্কুচিত আলাপ ও ইয়ারকীর মধ্যে বাদ করিয়। 
তাহারা অকালপকক হইয়া উঠিত। তাহাদের বয়সে যাহ! জানা উচিত 
' নয়, তাহা জানিত ও তদন্ুরূপ আচরণ করিত। অনেকে ফিনফিনে কালাপেড়ে 
ধুতি পরিয়া, বুট পায়ে দিয়া, দাতে মিশি লাগাইয়া! ও বীকা শিঁতে কাটিয়া 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৫১ 


সহরের বাবুদের অন্থকরণের প্রয়াস পাইত) চরস গাঁজা প্রভৃতি খাইতে শ্িখিত) 
এবং অনেক সময়ে তদপেক্ষাও গুরুতর পাপে লিপ্ত হইত। 

বালক রামতন্থ বিদ্যালঙ্কারের হাঁতিবাগানস্থ বাসাতে এইরূপ সংসর্গে বাস 
করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি বিদ্যালঙ্কারের নিজের স্বভাব চরিত্র ভাল 
ছিল ন1; স্থৃতরাং তাহার বাস।টা আরও ভয়ঙ্কর স্থান ছিল। বাসার লোকে 
বালক রামতম্থকে সর্বদ! রীধাইত এবং অপরাপর প্রকারে খাটাইত, সেজন্য 
তাহার পাঠেরও অত্যন্ত ব্যাঘাত হইত। : 

ক্রমে এই কথ! কেশবচন্দ্রের ,কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি কনিষ্ঠকে লইয়। 
শ্রামপুকুর নামক স্থানে স্বীয় পিতার ঙ্গাতুল-পুত্র রামকাস্ত খা মহাশয়ের ভবনে 
রাখিয়া দিলেন । খা! মহাশয় সে সময়ে নীলের দালালি করিতেন। এখানে 
আসিয়া রামতন্নু একটু ন্নেহ ও ঘত্ব পাইতে লাগিলেন। খা! মহাশয় সপরিবারে 
সহরে বাস করিতেন। তাহার গৃহিণী বালক রামতন্থকে ভালবাসিতেন। 
কেশবচন্ কনিষ্টের হু্ধ ও টিফিনের ব্যয় দিতেন, কিন্তু তথ্যতীত আর সকলই 
তিনি এ গৃহে পাইতেন। কেবল তাহা নহে, শ্ঠামপুকুরে আসিয়া তাহার 
আর একট! লাভ হইল। তাহার সহপাঠী বালক দিগম্থর মিত্র তখন শ্ঠাম- 
পুকুরের নিকটস্থ শ্টামবাজারে নিজের মাতুলালয়ে বাস করিতেন। রামতন্থ 
দিগন্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার মাতুলালয়ে গেলে দিগম্থরের 
মাতার সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হয়। দিগম্বরের জননী তীহাকে স্বীয় পুত্রের . 
্তায় ম্নেহ করিতেন এবং সর্বদা সংবাদ লইতেন। পিতার গৃহে ভাল দ্রব্য কিছু 
হইলেই ডাঁকিয়া খাওয়াইতেন, এবং সময়ে সময়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। 

ক্ষেপে বলিতে গেলে তিনি বিদেশে তাঁহার মাসীর কাজ করিতেন। এই 

ন্নেহ ভালবাসার কথা চিরদিন লাহিড়ী মহাশয়ের স্থৃতিতে জাগরূক ছিল। 
তিনি কতুজ্ঞতাপুর্ণ-হৃদয়ে অনেকবার এই স্নেহের বিষয় উল্লেখ করিতেন। 

তখন সহাধ্যাক়্ীদিগের মধ্যে এরপ প্রণয় সর্বদা জন্মিত। সহ্রস্থ সহাধ্যায়ী 
বন্ধুদিগের জননীর! অনেক সময়ে বাস্তবিক মাতৃঘসার কাজ করিতেন। 
অনেক সময়ে প্রবাসবাপী বালকগণকে অনেক বিপদ ও প্রলোভন হইতে 
বাচাইতেন। আমাদেরই বালককালে এরূপে কতবার সুরক্ষিত .হইয়াছি। 
অনেক স্থলে প্রবাসবাপী বালকগণ সহাধ্যায়ীদিগের জননীদিগকে মা ব৷ মাঁসী 
ও তাহাদের ভগিনীদ্দিগকে দ্বিদি বা বোন রলিয়া ভাকিত, এবং যথার্থই সেই 
প্রকার ব্যবহার পাইত। যাহারা জননী ও ভগিনীগণের ন্নেহ ও ভালবাস 


৫২ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ । 


হইতে দূরে আসিয়া পুরুষ্দলের নীচ আমোদের মধ্যে পড়িয়া! থাকিত, 
তাহাদের পক্ষে এই স্পেহ ও ভালবাস যে কি মহ ইঞ্টসাধন করিত তাহা এখন 
বাক্যে বর্ণনা করিতে পারি না। উত্তরকালে যাহারা বঙ্গদেশের মুখ উজ্জল 
করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকে নারীগণের এইরূপ অযাচিত স্নেহ পাইয়া 
মান্ুধকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর শ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বাল্যবন্ধু গোপালচন্ত্র ঘোষের জননী রাইমণির কথা সকলেই অব- 
গত আছেন। রাইমণি প্রবাস-সমাগত ঈশ্বরচন্জ্রের মাসীর স্থান অধিকার 
করিয়া, তাহার অতুলনীয় স্নেহ ও যত্বের দ্বার কিরূপে তাহার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত 
করিয়াছিলেন, তাহ। বিদ্যানাগর মছাশয় ম্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়। রাখিয়! গিয়াছেন। 
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত জীবনচরিত হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি__ 

“্ঠাহার একমাত্র পুক্র গোপালচন্ত্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন । 
পুজ্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ব থাক। উচিত ও আবশ্ঠক, গোপালচন্দ্রের 
উপর রাইমণির ন্নেহ ও মত্ব তদপেক্ষা অধিকতর ছিল তাহাতে সংশয় নাই। 
কিন্ত আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ব বিষয়ে আমায় ও গোঁপালে 
রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নত! ছিল না৷ । ফল কথা! এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্ত, 
অমার্দিকত।, সদ্ধিবেচনা, প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ 
পর্যন্ত আমার নয়নগোঁচর হয় নাই। এই দয়াণীল সৌম্যমূর্তি আমার হৃদয়মন্দিরে 
দেবীমৃত্তির ন্তায় প্রতিঠিত হইয়! বিরাজমান রহিয়াছে । .প্রসঙ্গক্রমে তাহার কথা 
উপস্থিত হইলে তীয় অপ্রতিম গুণের কীর্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত 
না! করিয়া থাকিতে পারি ন। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে 
নির্দেশ করিয়া থকে । আমার বোধ হয় সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে 
ব্যক্তি রাইমণির সেই দয়!, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং এ 
সমস্ত গুণের ফলভোগী হইম্াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না 'হয় তাহা 
হইলে তাহার তুল্য কৃতদ্ন পামর ভূমগ্লে নাই ।” 

ঠিক কথা! বিগ্ভাসাগর যে কলিকাতার ন্যায় প্রলোভনপুর্ণ স্থানে 
পদার্পণ করিয়া সুরক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা অনেক্টা রাইমণির স্নেহের 
গুণে। রাম়তন্থ বাবুও. যে সুকুমার বয়সে, পাপপ্রলোভনের মধ্যে বাচিয়াছিলেন, 
তাহাও যে অনেকটা রামকান্ত খা মহাশয়ের গৃহিণীর ও দিগন্থর মিত্রের মাতার 
ল্েহের গুণে তাহাতে কি সন্দেহ আছে? মাতা ও ভগিনীর নেহ ছাড়িয়া যিনি 
আংসিগ্রাছিলেন, তাহার পক্ষে এই ন্নেহ এক মহা রক্ষাকবচের ন্যায় হইয়াছিল। 


তৃতীয় পরিচ্ছে। ৫৩ 


হায়! বর্তমানকালে সহাঁধ্যায়ীদিগের ও তাহাদের পরিবারবর্গের সহিত 
সে সখ্যভাব আর দেখা যায় না। এক্ষণে এক একটা শ্রেনীতে ৬০।৭* এরও 
অধিক বালক বসে, সুতরাং সম্বংসরের মধ্যে বালকে বালকে আলাপ পরিচয় 
হওয়া কঠিন, সধযস্থাপন ত দুরের কথা । (ঝোকে-মনে করিয়া থাকে, লিখিরা 
পড়িয়া কৃতী ও কার্ধ্যক্ষম হওয়ার নামই শিক্ষা, কিন্তু গুরু শিষ্যে ভক্তির 
স্ন্ধ, বাঁকে. বালকে . সখ্যভাব যে শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ তাহ! 
অনেকে জানে না, সেই জন্য বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্তাসাগর 
বা! রামতন্ন লাহিড়ীর স্তার মানুম্ত প্রস্তত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া 
' উত্ঠিতেছে ) 

অতঃপর কলিকাতার তদানীন্তন স্বাস্থ্যের অবস্থার বিষয়ে কিছু বলা আবশ্তক। 
বর্তমান গঠাসালোকে আলোকিত, প্রশস্ত-রাজ-বর্স-মণ্ডিত, ডেণ-সমন্বিত / 
কলিকাতাতে ধাহার! বান করিতেছেন, তাহার! সে সময়কার স্কলের বালক- 
গণের কঠোর তপন্তার ভাব কল্পনাতেও আনিতে পারিবেন না। তখন 
কলিকাতায় আসিলে অধিকাংশ বালকই এক বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার 
গুরুতর পীড়ার দ্বারা আক্রান্ত হইত। এই পীড়া সচরাচর অজীর্ণতাদোঁষ 
রূপ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিত; পরে জর বিকার দিয়! উপসংহার করিত। 
দেওয়ান কান্তিকেয় চন্দ্র রায়, ইহারই কয়েক বংসর পরে বিদ্যাশিক্ষার্থ আসিয়া 
কিছু দিন রামতন্থ বাবুর বাসাতেছিলেন। তিনি সে সময়কার কলিকাতার 
অবস্থা যাহ! বর্ণন৷ করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি_ 

“তৎকালে 'মফঃম্বলের যে সকল লোক, প্রথমে কলিকাতা৷ যাইতেন 
তাহাদের মধ্যে অনেকেরই অজীর্ণ রোগ হইত। এ গীড়াকে “লোণা 
লাগা, কহিত। বাহার তথায় অল্পনকাল থাকিয়াই প্রত্যাগমন করিতেন, 
তাহার! ,বাটা আসিয়া লোণ কাটাইবার নিমিত্ত কাঁচা থোড় থাইতেন, 
ঘোল ও কলি]র ঝোল পান করিতেন, এবং গাত্রে কাচা হরিদ্রা মাথিতেন। 
অত্যক্প গুরুপাক দ্রব্যেই আমার অসুখ হইত, একারণ আমি আহারের 
বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান থাকিতাম। তথাপি ছুই মাসের মধ্যে আমার 
অরুচি জন্মিল)- এবং ক্রমশঃ বল এককালে গেল। মৃৎপাত্রে অধিক দিন 
লবণ থাকিলে যেমন তাহা জীর্ণ হইয়া যায়, আমার শরীর ঠিক সেইরূপ 
হইল। অত্যল্প আঘাতেই আমার গাত্রের ত্বক উঠিতে লাগিল। শরীরের 
বর্ণ শ্বেত হুইয়া। গেল। ওধধ সেবনে কোনও উপকার না. হওয়াতে 


€৪.  . প্লাঁমতহ্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গস্মা্জ। 


নৌকাযোগে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলোম। পরদিন হইতেই শরীর সুস্থ 
হইতে আরম্ভ হইল ।” 
এখন মফম্বল হইতে পীড়িত হইয়া লোকে সুস্থ হইবার জন্ত কলিকাতা 
নগরীতে আগমন করে; তখন কলিকাতাতে ছইমাঁদ থাকিলেই লোকের 
শরীর ভগ্ন হইত এবং কলিকাত! হইতে বাহির হইলে তৎপর দিনই শরীর সুস্থ 
হইতে আরম্ভ হইত! সে সময়ে কলিকাতার যে অবস্থা ছিল তাহাতে এরূপ 
্টনা কিছুই বিচিত্র ছিল না। তখুন জলের কল ছিল না) প্রত্যেক ভবনে 
এক একটা কুপ ও প্রত্যেক পল্লীতে ছুই চারিটা পুঙ্করিণী ছিন। এই সকল 
পচা ছূরণন্ধময় জলপুর্ণ পুফরিণীতে কলিকাতা! পরিপূর্ণ ছিল। অনুমান করি, যখন . 
কলিকাতার পত্তন হয় তথন বর্তমান রাজধানীর আদিম স্থানে ছই একটা ক্ষুদ্র 
গ্রাম ভিন্ন সমগ্র স্থান ধানের ক্ষেত ছিল। সহর যেমন বাড়িয়াছে লোকে ধানের 
ক্ষেতে পুফরিণী খনন করিয়৷ করিয়া বাস্ত ভিটা! প্রস্তত করিয়াছে । এইরূপে 
প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহের সঙ্গে সঙ্গে এক একটা ক্ষুদ্র পুরিণী হইয়াছে । এই 
অনুমানের আর একটা প্রমাণ এই ষে.উক্ত পুষ্করিণী সকল সহরের পূর্বাংশেই 
অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত; কারণ স্থুতাঙ্গটা, গোবিন্দপুর প্রভৃতি আদিম গ্রাম: 
সকল নদী পার্থেই অবস্থিত ছিল; সেখানে অধিক পু্ষরিণীর প্রয়োব্ন ছিল না। 
এই পুষ্ষরিণী গুলি জরের উৎস স্বরূপ ছিল। এতত্িন্ন গবর্ণমে্ট স্থানে 
স্থানে কয়েকটী দীঘিক। খনন করিয়াছিলেন, ত্তাাতে কাহাকেও স্নান করিতে 
দিতেন না). সেইগুলি লোকের পানার্থ ছিল। তন্মধ্যে লালদিঘী সর্বপ্রধান 
ছিল। উড়িয়া ভারিগণ এ 'জল বহন করিয়া গৃহে গৃহে যোগাইত । যখন 
জলের এই প্রকার দুরবস্থা তখন অপরদিকে সহরের বহিরাক্কতি অতি ভয়ঙ্কর 
ছিল। এখনকার ফুটপাথের পরিবর্তে প্রতোক রাজপথের পার্থ এক একটা 
সুবিস্তীর্ণ নর্দীম। ছিল । কোন কোনও নর্দীমার পরিসর আট দশ হাতের অধিক 
ছিল। এসকল নর্দাম! কর্দীম ও পঞ্ষে এরূপ পূর্ণ থাকিত, যে একবার একটা 
ক্ষিপ্ত হস্তী রূপ একটা নর্দামাতে পড়িয়া প্রায় অর্জেক প্রোথিত হইয়া যার, 
অতি কষ্টে: তাহাকে তুলিতে হইয়াছিল। এই সকল নর্দামা হইতে যে 
দুর্গন্ধ উঠিত তাহাকে. বর্ধিত ও ঘনীতৃত করিবার জন্যই যেন প্রতি গৃছেই 
পথের পার্খে এক একটা শৌচাগার ছিল। তাহাদের অনেকের মুখ দিন রা্রি 
অনাবৃত থাকিত। নাসারন্ধ, উত্তমরূপে বন্ত্রত্বারা আবৃত না করিয়া সেই দকল 
পথ দিয়া চলিতে পারা যাইত না। মাছি ও মশার উপত্রবে দিন রানির 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৫৫ 


মধ্যে কখনই নিরুদ্বেগে বসিয়। কাজ করিতে পারা বাইত না। এই.সময়েই 
বালক কবি ০০ কলিকাতাতে আসিয়। বলিয়াছিলেন,-- 

ত মশ। দিনে মাছি, 

নিয়ে কলকেতাঁয় আছি ।” 

সহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ ছিল, নীতির অবস্থা তদ্দপেক্ষা৷ উন্নত ছিল 

না। তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরী প্রসৃতির দ্বারা 
অর্থ সঞ্চম্ব করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না। বরং 
কোনও নুহদেগাষ্ঠীতে পাচজন*লোক একত্র বসিলে এরূপ ব্যক্তিদিগেত্র 
কৌশল ও বুদ্ধিমত্তান্ত প্রশংসা! হইত । ধনিগণ পিতামাতার শ্রাদ্ধে, পুক্র কন্তার 
বিবাহে, পুজা! পার্বণে প্রভূত ধন ব্য করিয়া! পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা 
করিতেন। সিন্দুরীয়াপটার প্রমিদ্ধ মল্লিকগণ পুত্রের বিবাহে লক্ষ লক্ষ 
টাকা ব্য করিয়া নিঃম্ব হইয়া! গিয়াছেন। যে ধনী পুজার সময় প্রতিষা 
সাজাইতে যত অধিক ব্যয় করিতেন এবং যত অধিক পরিমাণে ইংরাজের থানা 
দিতে পারিতেন, সমাজ মধ্যে তাহার তত প্রশংস। হইত । ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্ত- 
ভাবে বুরবিলসিনীগ্রণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন ন! 
তখন উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যভারতবর্ষ হইতে এক শ্রেণীর গাম্িক! ও নর্তকী 
সহরে আদিত, তাহারা বাইজী. এই সন্তরান্ত নামে উক্ত হইত। নিজ ভবনে 
বাইজীদ্দিগকে অভ্যর্থনু। করিয়া আনা ও তাহাদের নাচ দেওয়া ধনীদের একটা 


প্রধান গৌরব্র বিষয় ছিল। কোনু ধনী কোন্‌ এছ্রিদ্ধ বাইর. অন্ত। 
কত. সহ টাকা ব্য করিয়াছেন সেই স্বাদ. সহরের-_ভত্রলোঁকফিগের 


বৈঠকে বৈঠকে ঘুরিত এবং কেহই তাহাকে তত দ্েষাবহ জ্ঞান করিত না! । 
এমন কি _বিদেশিনী ও ফুর্ঘধী কুলটা রা ট হওয়া! দেশীয় সমাজে 
প্রাধান্ত লাভের এ 
এই সময্বে সহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র মা গৃহে “বাবু” নামে এক 
শ্রেণীর মান্গষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা! পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার : 
প্রভাবে প্রাচীন ধর্ম্দে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগন্থথেই দিন কাটাইত। ইহাদের 
বহ্রাকৃতি কি. কিঞ্ত বর্ণনা করিব? মুখে, ভ্রুপার্থে ও নেত্রকোলে নৈশ. 
অত্যাচারের চিহৃ্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে রঙ্গাযলিত বাউরি চুল, চুল, দাত মিশি, 
পরিধানেফিন্যি ফিন্ফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎরুষ্ট মসলিন বা কেমরিকের 
বনিয়্ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী, ও পায়ে পুরু বগ্লস সমস্িত 


৫৬ রামতছ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাঁজ । 


চিনের বাড়ীর জুতা । এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির 
লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ.আকড়াই, 
পাচালি, প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও 
আমোদ করিয়া কাল কাটাইত; এবং খড়দহের মেলা, ও মাহেশের নান- 
যাত্রা প্রভৃতির, সময়ে কলিকাতা! হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে' দলে 
নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত। 

এই সময়ে ও ইহার কিঞ্ি “রে সহরে গা! খাওয়াটা এত প্রবল 
হইয়াছিল যে সহরের স্থানে স্থানে এক একট! বড় গাঁজার আড্ড! হইয়াছিল। 
বাঁগবাজার, বটতল! ও বৌবাজার প্রভৃতি স্থানে এরূপ একট! একটা আড্ডা 
ছিল। বৌবাজারের দলকে পক্ষীর দূল বলিত। সহরের ভদ্রগৃহের নি্র্া 
সন্তানগণের- অনেকে পক্ষীর দলের সভ্য হইয়াছিল। দলে ভত্তি হইবার সময়ে 
' এক একজন এক একটা পক্ষীর নাম পাইত এবং গাঁজাতে উন্নতিলাভ সহকারে 
উচ্চতর পক্ষীর শ্রেমীতে উন্নীত হইত! এবিষয়ে সহরে অনেক ভান্তোদ্দীপক 
গল্প প্রচলিত আছে। একবার এক ভদ্রসস্তান পক্ষীর দলে প্রবেশ করিয়া 
কাঠঠোক্রার পদ পাইল। কয়েক দিন পরে তাহার পিতা তাহার. অঙ্নসন্ধানে 
আড্ডাতে উপস্থিত হইক্া যাহাকে নিজ সম্তানের বিষয় প্রশ্ন করেন, সেই 
পক্ষীর বুলি বলে, মানুষের ভাষা কেহ বলে না! অবশেষে নিজ সন্তানকে 
এক কোণে দেখিতে পাইয়া যখন গিয়া তাহাকে পরিলেন, অমনি সে 
“কড়ড়ঠক্‌” করিয়া তাহার হস্তে ঠুক্রাইয়। দিল! 

কবি, পাঁচালী ও বুলবুলীক্প লড়াইএর একটু বর্ণনা আবশ্কক। কবির 
গান সচরাচর ছুইদলে হইত। কোনও একটা পৌরাণিক আখ্যায়িক! 
অবলঘ্ন করিয়া ছুই দল দুই পক্ষলইত। মনে করুন একদল হইল যেন 
কৃষ্-পক্ষ আর এক দল হুইল যেন গোপী-পক্ষ। এই উভয় দল উত্তর 
প্রত্যুত্তরে এক দলের পর অপর দল গান করিত। যে দল সর্বাপেক্ষা 
অধিক পরিমাণে লোকের চিত্তরপ্ন করিতে পারিত. তাহাদেরই জয় হইত। 
এই সকল উত্তর প্রত্যুত্তর অধিকাংশ স্থলে পৌরাণিকী আখ্যার়িক। পরিত্যাগ 
করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে দলপতিদিগের উপরে আসিয়! পড়িত এবং :অতি 
কুৎসিত, অভদ্র, অশ্লীল ব্যঙ্গোক্তিতে পরিপূর্ণ থাকিত। অনেক সময়ে 
ধাহার এইরূপ ব্যঙ্গোক্তির মাত্রা যত অধিক হইত সেই তত অধিক পরিমাণে 
লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শের ভাগ হইতে সহরে 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 1 ৫৭ 


হরু ঠাকুর ও তাহার চেল! ভোলা ময়রা, নীলুঠাকুর, নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি 
কবিওয়ালাগণ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনও সহরে 
অনেক বিখ্যাত কবি ওয়াল! ছিল। ইহাদের লড়াই শুনিবার জন্য সহরের লোক 
ভাঙ্গিয়া পড়িত। কবিওয়ালাদিগের দলে. এক একজন দ্রতকবি থাকিত; 
তাহার্দিগকে সরকার ব! বাধনদার বলিত। বীধনদারের! উপস্থিত মত তখনি 
তখনি গান বাঁধিয়া দিত। বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি ইঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত কিছুদিন 
কোনও কবির দলে বাধনদারের কাজ করিয়াছিলেন। দ্রতকবিত্বের একটা 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । সে* সময়ে আণ্ট,নী ফিরিঙ্গী নামে একজন 
কবিওয়ালা ছিল। আণ্টনী ফরাসডাঙ্গাবাসী একজন ফরাসিসের সন্তান ; 
বাল্াকালে কুসঙ্গে পড়িয়া বহিয়৷ যায়; ক্রমে প্রতিভাবলে কবিওয়াল! 
হইয়া উঠে। আন্ট,নী নিজে একজন ক্রতক্ৰি ছিল। আপ্ট,নী একবার 
গান বাঁধিল ; 
“ ও ম! মাতঙ্গি, না জানি ভকতি স্তৃতি জেতে আমি ফিরিঙ্গী |” 
তৎপরক্ষণেই প্রতিদ্বন্দীদলের দলপতি মাতঙ্গীর হইয় উত্তর দিল ;__ 
“যিশ্তুবরীষ্ট ভজ গে য তুই শ্রীরামপুরের গির্জেতে, 
জাত ফিরিঙ্গী জাবড়জঙ্গী পারবনাক তরাতে ৷ ইত্যাদি । 
এরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর সর্বদাই হইত। হাপ আকড়াইগুলি অধিকাংশ 
স্থলে সখের দল ছিল। তাহাতে ভদ্রপরিবারের যুবকগণ দলবদ্ধ হইয়া! নানা 
বাগ্ঠষন্্মহ গান করিত । 
পাঁচালীর ব্যাপার অন্ প্রকার! ইহার কিঞ্চিং পরবন্তী সময়ে তাহার ৰিশেষ 
গ্রাহুর্ভাব হইয়াছিল। তাহাতে এক বাতক্তি মূল-গারক স্বরূপ হইয়া স্থুর ও 
তান সহকারে, পদ্ভে কোনও পৌরাণিক আধ্যায়িক। বর্ণন করিত ও মধ্যে 
মধ্যে দদলে সেই ভাবন্থচক এক একটী গান করিত। ইহাও লোকে অতিশর 
গছন্দ করিত। লক্ষীকান্ত বিশ্বাস, গঙ্গানারায়ণ নস্কর প্রসৃতি কয়েকজন 
পাঁচালীওয়ালা তৎকালে প্রসিদ্ধ হ্ইয়াছিল। কিন্তু পাচালী গায়কদিগের মধ্যে 
দাশরথী রায়ের নামই সুপ্রসিদ্ধ। ইনি ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলাস্থ বাদমুড়। 
খামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৭ থ্ীষটান্দ পর্যান্ত জীবিত ছিলেন। দাশরথী 
প্রথমে কোনও কবির দলে.বাধনদার ছিলেন। একবার বিরোধীদলের নিকট 
পরাস্ত হইয়। শ্বীয় জননীর তাড়নায় সে পণ পরিত্যাগ পূর্বক পাঁচালী গানের 


পথ অবলম্বন করিক়্াছিলেন। এই পাঁচালী এত অভদ্রতা ও অশ্লীলত৷ দোষে 
৮ 


৫৮ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


ুষ্ট ছিল এবং ইহাতে অদঙ্গত অন্ুপ্রা ও উপমার এত ছড়াছড়ি থাকিত 
যে এখন নামাদ্দের আশ্র্য বোধ হয় কিরূপে লোকে তাহাতে প্রীত হইত। 
কিন্ তখন লোকে পাঁচালী গান শুনিবার জন্য পাগল হইত। 

বুলবুলির লড়াই দেখ! ও ঘুড়ী উড়ান দে সময়ে সহরের ভদ্রলোকর্দিগের একট! 
মহ! আনন্দের বিষয় ছিল। এক একটা স্থানে লোহার .জাল দিয়! ঘিরিয়। বহু 

ংখ্যক বুলবুলী পক্গী রাখ! হইত; এবং মধ্যে মধ্যে ইহাদের মধ্য লড়াই বাধা- 

ইয়। দিয়া কৌতুক দেখা৷ হইত। লই কৌতুক দেখিবার জন্ত সহরের লোক 
তাঙ্গিয়া পড়িত। ঢাউসঘুড়ী, মানুষঘুড়ী, প্রভৃতি ঘুড়ীর প্রকার ও প্রণালী 
বহুবিধ ছিল; এবং সহরের ভদ্রগৃহের নিষ্্মা ব্যক্তিগণ গড়ের মাঠে গিয়। 
ঘুড়ীর খেলা দেখিতেন। | 

সহরের লোকের ধর্মভাবের অবস্থা তখন কি প্রকার ছিল তাহার কিঞ্চিং 
বিবরণ শ্রীযুক্ত নগেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত মহাত্ম! রাজা রামমোহন 
রায়ের জীবনচরিতে উদ্ধৃত্ত তত্ববোধিনী প্রকার” উক্তি হইতে তুলিয়া দেওয়া 
যাইতেছে । 
“বেদের যে সকল কর্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রন্গজ্ঞান, তাহার আদর 
এখানে কিছুই ছিল ন1। কিন্ত ছুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোতলবের কীর্তন, 
দোলযাত্রার আবীর, রথধাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকের মহা আমোদ, 
ছিল। লোকে মনের আনন্দে কালহরণ করিত। গঞ্ণান্গান, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে 
দান, তীর্ঘভ্রমণ, অনশনাদি দ্বারা তীব্রপাপ হইতে পরিব্রাণ পাওযা যায়, পবিত্রতা 
লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জন কর! যায়, ইহা কলের মনে একেবারে স্থির 
বিশ্বাস ছিল; ইহার বিপক্ষে কেহ একটিও কথ! বলিতে পারিতেন না। 
অন্নের বিচারই 'ধর্ম্বের কাষ্ঠাতাৰ ছিল) অন্পস্তদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে 
চিত্তগুদ্ধি নির্ভর কগিত। স্বপাক হবিষ্য ভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর 
কর্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতার বিষতী ব্রাঙ্মণেরা ইংরাজদ্িগের অধীনে 
বিষয় কর্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব ও আধিপত্য 
রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ব করিতেন। তাহার! কার্য্যালয় হইতে অপরাহ্ধে 
ফিরিয়া! আসিয়! অবগাহন ম্লান করিয়! শ্রেচ্ছসংস্পর্শজনিত দোঁধ হইতে মুক্ত 
হইতেন' এবং সন্ধ্যা-পৃজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টম ভাগে আহার করিতেন । 
ইহাতে তাহার! সর্বত্র পূজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাহাদের যশঃ 
সর্বত্র ঘোষণা করিতেন । ধাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন 
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তাহার! কার্ধ্যালয়ে যাইবার পূর্বেই সন্ধ্যা পুজা হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন ; 
এবং নৈবেগ্ভ 'ও টাক! ব্রাহ্মণদ্দিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেন, তাহাতেই 
তাহাদের দকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাঙ্ষণ পণ্থিতের৷ তখন সংবাদ 
পত্রের অভাব অনেক মোচন করিতেন। তাহার! প্রাতঃকালে গঙ্গাঙ্গান 
করিয়।, পুজার চিহ্ন কোশাকুশি হস্তে লইয়া, সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ 
করিতেন এবং দেশ বিদেশের ভালমন্দ সকল প্রকার. সংবাদই প্রচার 
করিতেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ ছুর্গোৎসবে কে কত পুণ্য 
করিলেন, ইহারই সুখ্যাতি ও অখ্যাতি সর্বত্র কীর্তন এবং ধনদাতাদিগের 
যশ ও মহিম! সংস্কৃত শ্লোক দ্বার! বর্ণন করিতেন। ইহাতে কেহ বা অখ্যাতির 
ভয়ে, কেহ বা প্রশংসা লাভের আশ্বাসে, বিদ্যাশৃন্ত ভট্টাচার্ধ্যদিগকেও 
থে দাঁন করিতেন। শূ্র ধনীদিগের উপরে তাঁহাদের আধিপত্যের সীমা 
ছিল না। তাহার! শিষ্যবিভ্তাপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও 
পাদ্দোদক দিয়া, কাহাকেও পদধূলি দিয়া যথেষ্ট ধন উপার্জন করিতেন । 
ইহীর নিদর্শন অগ্ভাপি গ্রামে নগরে বিগ্মান রহিয়াছে । তখনকার ব্রাহ্মণ- 
পণ্ডিতের৷ স্তায়শান্ত্রে ও স্কৃতিশাস্ত্রে ধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে 
ধাহার যত জ্ঞানানুণীলন থাকিত, তিনি তত মান্ত ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন। 
কিন্ত তাহাদের আদিশাস্ত্র বেদে এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে, প্রতি 
দিন তিনবার করিয়া ঘ্বে সকল সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ অনেকে 
জানিতেন কি ন! সন্দেহ।” 

একদিকে যখন সহরের এই প্রকার অকন্থ। তখন অপরদিকে ঘোর 
আন্দোলনে সহর কম্পিত হইতেছিল। সে আন্দোলনের প্রথম কারণ 
রামমোহন রায়ের উত্থাপিত ধর্মান্দোলন। এই বুগ-গ্বর্তক মহাপুরুষের 
জীবনচক্জিত সকলেরই বিদ্দিত, তথাপি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি £-_. 

১৭৭৪ গ্রীষ্টাবে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত 
রাধানগর গ্রামে রাজ। রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তাহার পিতা রামকাস্ত 
বায় শৈশবে তাহাকে নিজভবনে সামান্তরূপ শিক্ষা দিয়া ৯১০ বৎসর বুয়সের 
সময়ে পারসী ও আরবী ভাষ৷ শিক্ষার জন্য পাটন। নগরে প্রেরণ করেন ।.সেখানে 
তিনি ১৫১৬ বৎসর পর্যন্ত থাকিয়া পারনী ও আরবীতে সুশিক্ষিত হন। 
এরূপ জনশ্রুতি যে পাটন৷ বালকালে কোরাণ পাঠ করিয়। হিন্দুর্দিগের প্রচলিত 
পৌত্তলিকতার প্রতি তীহার অশ্রদ্ধা জন্মে। যোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে 
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তিনি প পৌত্তলিক প্রণালীর দোষকীর্তন করিয়! পারসীতে এক গ্রস্থ রচনা 
করেন। তাহা লইয়া নাকি তাহার পিতার সহিত মনান্তর ঘটে। সেই 
মনান্তর নিবন্ধন তিনি পিতৃভবন পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাসী ফকীরদের সঙ্গে 
দেশত্রমণে বহির্গত হন। নান! দেশ ও নান! তীর্থ পর্য)টন করিয়া অবশেষে 
তিব্বতদ্দেশে উপস্থিত হন। সেখানে বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের কুসংস্কার ও 
পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করাতে, তাহারা তাঁহার প্রাণহানি করিতে উদ্যত 
হয়। তখন তিনি তিব্বতবাসির্নন কতিপয় রমণীর সাহায্যে বক্ষা পাইয়া 
স্বদেশে পলাইয়৷ আসেন। আসিয়৷ কানীধাঁমৈ সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে নিষুক্ত 
হন। এই সময়ে তাহার পিতার সহিত তাহার পুনরায় সম্মিলন হয়। পিত৷ 
ত্রাহাকে স্বদেশে ফিরাইয়] আনেন এবং বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত করেন। পিতার 
আদেশে দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি স্বীয় চেষ্টাতে ইংরাজী ভাষা! 
অধ্যম্বন করিতে আরম্ভ করেন এবং ইংরাঁজগবর্ণমেন্টের অধীনে চাকুরী 
স্বীকার পূর্র্বক রামগড়, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে কিছুদ্দিন কর্ম্ম করিয়া, অবশেষে 
রঙ্গপুরের কালেক্টর ডিগৃবী সাহেবের শেরেন্তাদার বা দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত 
হন। ১৮০৩ অব্দে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি 
মুরশিদাবাদে গমন করেন ; এবং সেখানে “তহতুল মোহদ্দীন* নামক তাহার 
স্থপ্রসিদ্ধ পারসী ভাষাতে লিখিত গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। পরে 
দশ বৎসর বিষয়কন্ম করিয়া তিনি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাত৷ নগরে স্থায়ী 
রূপে আসিয়া বাস করেন। * 

তিনি কলিকাতায় আসিধীার পূর্বে রঙ্গপুরে থাকিতেই ধর্মসংস্কার বিষয়ে 
তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেখানে বিষয়কর্ম করিয়! যে 
কিছু অবসর পাইতেন, তাহ! নান! সম্প্রদ্ধায়ের লোকের সহিত ধন্মালোচনাতে 
যাপন করিতেন। সায়ংকালে তাহার ভবনে ব্রাহ্মণ পঙ্ডিত, সাধু সন্গ্যাসী, 
মুসলমান মৌলবী, জৈন মারোয়ারী প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ের লোকের সমাগম 
হইত। রাজা তাহাদের মধ্যে সমাসীন হইয়া সকলের ৰাশ্থিতওা! শুনিতেন 
এবং যথাসাধা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেন এখানেও তিনি 'সকণ শ্রেণীর 
নিকটে .একেশ্বর বাদ প্রচার করিতেন। এরূপ জনরব যে তিনি রঙ্গপুরে 
থাকিতে পারস্ত ভাষায় একেশ্বর বাদ প্রতিপাদক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা 
করিয়াছিলেন ; এবং বেদাস্তদর্শন অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই সকল 
আন্দোলনের ফলস্বরূপ রঙ্গপুরেই তাহার এক প্রবল প্রতিতন্দী দেখা 
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দিয়াছিলেন। তীহার নাম গৌরীকান্ত ভ্রাচার্যয। ইনিও জজ সাহেবের 
দেওয়ানীপদ্দে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; অনেক লোক ইহারও অনুগত ছিল। 
ইনি রামমোহন রায়ের মত থগুনের উদ্দেশে "জ্ঞানাঞ্জন” নামে একখানি 
গ্রন্থ রচন। করেন , সেই গ্রস্থ ১৮৩৮ সালে কলিকাতাতে সংশোধিত আকারে 
মুদ্রিত হয়। ৃ 

ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, এই সকল আলোচনা ও গ্রন্থ-প্রচার 
দ্বারা দেশ মধ্যে স্ব্বত্রই আন্দোলন আোত প্রবাহিত হইয়াছিল। সুতরাং 
তাহার কলিকাতা আগয়নের পূর্বেই তাহার প্রবপ্তিত আন্দোন্ন-তরঙ্গ এখানে 
পৌছিয়াছিল। তিনি কলিকাঁতাতে পদার্পণ করিবামাত্রই অগ্রসর, উদার, 
চিন্তাণীল, ও সংস্কার-প্রয়াসী কতিপয় বাক্তি তাহার সহিত সম্মিলিত 
হইলেন। এততডিন্ন কতকগুলি বিষয়ী লোক তাহাকে পদস্থ ও ক্ষমতাশালী 
জানিয়া তীহার দ্বার! স্বীয় স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি করিবার মানসে তাহাকে আশ্রক্স 
করিলেন। তিনি এই সকলকে লইয়া ১৮১৫ সালে “আত্মীয়-সভা” নামে 
একটী সভ। স্থাপন করিলেন। তাহাতে বেদান্তধর্মের ব্যাখ্যা ও বিচার 
হইত। এই শাস্ত্রীয় বিচারে সহরের অনেক বড় বড় লোক মধ্যে মধ্যে 
উপস্থিত থাকিতেন । 

এ সম্বন্ধে একদিনের ঘটনা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । ১৮১৯ খ্রীষ্টাবে সুত্রন্ষণ্য 
শাস্ত্রী নামক একজন, মান্দ্রাজ প্রদ্দেশীয় পণ্ডিত কলিকাতাঁতে আগমন করেন, 
এবং দস্ত করিয়া] বলেন যে বঙ্গদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নাই, এজন্য রামমোহন রায় 
বেদ বেদাস্তের দোহাই দিয়া যাহা ইচ্ছা! বলিতেছেন; :তিনি বেদোক্ত প্রমাণ 
দ্বারা প্রতিপন্ন করিবেন যে প্রতিমা-পুজাই শ্রেষ্ঠ পূজা । এই সুত্্ষণ্য শান্তরীর 
সহিত বিচার করিবার জন্য বিহারীলাল চৌবে নামক উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাদী 
একজন ছ্ব্রাঙ্গণের ভবনে এক মহাসভার আয়োজন হয়। সুত্রঙ্গণ্য শাস্ত্রীর 
সহিত রামমোহন রায়ের দলের বিচার হইবে এই বার্তা সহরে প্রচার হইলে, 
ভাতে লোকে লোকারণ্য হইয়া! গেল। রামমোহন রায় সদলে, হিন্দুস্মাজপতি 
রাধাকাস্ত দেব প্ডিতগণ সমভিব্যাহারে ও সুত্রন্গণ্য শাস্ত্রী স্বীয় বন্ধুবান্ধব সহ, 
সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। বৈদিক-শাস্ত্র-জ্ঞানবিহীন দেশীয় ব্রাহ্মণগণ 
সুব্রহ্গণ্য শান্ত্রীর সমক্ষে হা করিতে পারিলেন না । কেবল রামমোহন রায়ের 
সহিত সমানে সমানে বাগ্যুদ্ধ চলিল। তুমুল শাস্ত্রীয় বিচারের পর স্বব্রঙ্গণ্য 
শান্সী পরাভব স্বীকার করিলেন; নিরাকার ব্রন্ষোপাসনাকে শ্রেষ্ঠ উপাসনা 


৬২. রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গমমাজ । 


বলিয়া! স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। 'রামমোহন রায় স্ুবরহ্ষণ্য শান্্রীকে 
বিচারে পরাস্ত করিয়াছেন, এই বার্তা যখন তাড়িত বার্তার ন্যায় সহরে ব্যাপ্ত 
হইল, তখন তাহার বিপক্ষগণের ক্রোধ ও আক্রোশ দশগুণ বাড়িয়া গেল। 

একদিকে যেমন আত্মীয় সভার অধিবেশন ও শাস্ত্রীয় বিচারাদি চলিল, 
অপর দিকে তেমনি একেশ্বরবাদ প্রতিপাদন করিয়৷ গ্রন্থের পর গ্রন্থ প্রকাশ 
হইতে লাগিল । 

আত্বীয্র সভ। স্থাপন করিয়! রামমোহন রায় কিরূপ উৎসাহের সহিত প্রচলিত 
ধর্ম ও সমাজ সবস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন হার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইমাত্র উল্লেখ 
করা. যাইতে পারে যে ১৮১৫ হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্ষ এই পাঁচ বসরের মধ্যে 
তিনি নিয়লিখিত গ্রন্থগুলি 'প্রকাশ করিলেন । বেদান্তদর্শনের অন্বাদ ১৮১৫; 
বেদাজ্জার, এবং কেন ও ঈশোপনিষদের অন্বাদ, ১৮১৬; 'কঠ, মুণ্ডক ও 
মাও্ুকোপনিষদের অন্থবাদ, এবং হিন্দু একেশ্বরবাদ সমন্ধীয় গ্রন্থ ইংরাজী ও 
বাঙ্গালাতে ১৮১৭; সতীদাহ সম্বন্ধীয় বিচার পুস্তক, বৈষ্ণব গোস্বামীর সহিত 
বিচারপুস্তক, গাক্ত্রীর ব্যাখ্যা পুস্তক, এবং সতীদাহ সন্বন্ধীয় পুস্তকের ইংরাজী 
অন্বাদ--১৮১৮; সতীদাহ সন্বন্ধীয় পুস্তক, মুণ্ডক ও কঠোপনিষদের ইংরাজী 
অন্ুবাদ--+১৮১৯। এই সকল গ্রন্থের উত্তরে তাহার বিরোধিগণ তাহার প্রতি 
অভদ্র কটুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় অপরাজিতচিত্তে 
এ সমুদয় কটুক্তি সহ্য করিতে লাগিলেন। : 

রামমোহন রায়ের ধর্মবিচার প্রথমে হিন্দুর্দিগের মধ্যেই, আবদ্ধ ছিল। 
তিনি বেদান্তদর্শনাদি অনুবাদিত ও মুদ্রিত করিয়া স্বদেশীয়দিগের মধ্যে বিতরণ 
করিতেছিলেন, এবং আত্মীয় সভার অধিবেশনে সেই সকল বিষয়ের বিচার 
করিতেছিলেন। তন্নিবন্ধন তাহার প্রতি শ্বদেশবাসিগণের বিদ্বেষ এতদূর 
বর্ধিত হইয়াছিল, যে ১৮১৭ সালে যখন মহাবিগ্ালয় বা হিন্দুকালেক স্থাপিত 
হয়, তখন সহরের ভদ্রলোকগণ তাহার সহিত এক কমিটাতে কাধ্য করিতে 
সম্মত হন নাই। রামমোহন বায় উক্ত বিদ্ালয়ের কমিটা হইতে তাঁড়িত 
হইয়া নিকগে ধর্মানুমোদিত শিক্ষ। দিবার জন্য একটা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন । 
এই সকল আন্দোলন ত পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল, ইহার উপরে আবার ১৮২৭ 
সালে রামমোহন রায় যীশুর উপদেশাবলী নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। 
১৮২১ শ্রীষ্টাবঝে রামমোহন রায়ের সংশ্রবে আসিয়া! বাণ্তি (381)109) সম্প্রদার ভূক্ত 
মিশনারি মিষ্টার উইলিয়াম আডাম শ্রীপঠীয় ত্রীশ্বরবাদ পরিত্যাগ পূর্বক একেশ্বরবাদ 


ততীয় পরিচ্ছেদ । ৬৩ 


অবলম্বন করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণের সহিত রামমোহন 
রায়ের বিবাদ উপস্থিত হয়। তিনি উপয্যূপরি একেশ্বরবাদ প্রতিপাদক কয়েক 
খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন । ১৮২৬ সালে রামতন্ বাবু যখন বিগ্ভারস্ত করিলেন, 
তখন রামমোহন রায় হিন্দু ও খ্রীগ্তান উভয় দলের অপ্রিক্ন ও উভয়ের কটুক্তির 
পক্ষাস্থল হইয়া রহিয়াছিলেন। বাবুদের বৈঠকখানাতে, রাজপথে, লোক 
সমাগম স্থলে, এমন কি স্কুলের বালক্দিগের মধ্যেও এই সকল বিষয়ে কথাবার্ত। 
ও বাণ্িতণ্ড সর্বদা চলিত । 

এতভিন্ন তখন সহরের লোঞ্কর চিত্তকে উত্তেজিত করিবার আর একটা 
কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে কমিটী অব্‌ পবলিক ইনষ্রকশন্‌ 
নামে একটা কমিটা স্থাপিত হয় । তাহার বিবরণ পরে দেওয়1 যাইবে। এর 
কমিটা তদানীন্তন প্রাচ্যশিক্ষা-পক্ষপাতীদিগের পরামর্শে কলিকাতাতে একটা 
সংস্কত কলেজ স্থাপন কর! স্থির করেন । রাজা রামমোহন বায় দেখিলেন 
এদেশীয়দিগের শিক্ষার জন্ত যে এক লক্ষ টাকা নিন্দি্ ছিল, তাহার সমগ্র 
কেবল প্রাচ্যশিক্ষার উতসাহদানেই ব্যয়িত হইতে চলিল। তখন তিনি এই 
কার্যের প্রতিবাদ করিয়! তদীনীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহাষ্ট বাহাহুরকে 
এক পত্র লিখিলেন। এ পত্রে তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন 
এদেশীয়দিগকে ইংরাজী ভাষ। ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা না! দিলে, ইহাদের 
জাতীয় জীবনের উন্নতি হইবে না। এই বিষয় লইয়া! রাজপুরুষদিগের মধ্যে 
এবং দেশের বড়লোক দ্দিগের মধ্যে ছুইটী দল হইয়া পড়িল। একদল বলিতে 
লাগিলেন প্রাচীন যাঁহা ছিল তাহাই ভাল, তাহাই রাখিতে হইবে; আর এক 
দল বলিতে লাগিলেন, প্রাচীনের কিছুই ভাল নয়, যাহা কিছু প্রাচ্য সকলি 
মন্দ, যাহা কিছু গ্রতীচ্য সকলি ভাল। এই দ্বিতীয় দল এই সময় হইতে 
বঙ্গদেশে* প্রবল হইয়া উঠিল। ইহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। যাহা 
হউক এই ১৮২৬ সালে এই উভয় দলের বিবাদে কলিকাতা সমাজ অতিশয় 
আন্দোলিত ছিল৷ . 

আর এক কারণ তখন সহরের জোৌকের মন অতিশয় উত্তে' জত'ছিল। 
১৮২৩ স্রষ্টার আগষ্ট মাসে লর্ড আমহাষ্৯ গবর্ণর জেনেরলের পদে প্রতিষিত 
হন। ১৮২৫ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতার সন্গিকটেই এক হত্যাকাও 
ঘটে, তাহাতে হিন্দুবিধবাগণের সহমরণ প্রথা নিবারণ সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত হয়) এবং সহমরণ প্রথা নিবারিত না৷ হইলেও তৎসগ্বন্ধে কতকগুলি 


৬৪ রামতস্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


নিয়ম স্থাপিত হয়। লর্ড আমহাষ্টের পত্রী একজন মনম্থিনী ও সথলেখিকা 
স্রীলোক ছিলেন। তিনি প্রতিদিনের ঘটনাবলীর দৈনিক লিপি লিখিয়া 
রাখিতেন। তন্বারা দে সময়কার অনেক কথা জানিতে পারা যায় । সেই দৈনিক 
লিপি হইতে উক্ত হত্যাকাণ্ডের নিয়লিখিত বিবরণ উদ্ধত হইতেছে £-- 
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এই ঘটনাতে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ অতিশয় উত্তেজিত হইয়া! উঠিলেন। 
এবং রামমোহন রায়ের দলম্থ ব্যক্তিগণ সতীদাহ নিবারণের' জন্য আবার আন্দোলন 
উপস্থিত করিলেন। লর্ড আমহাষ্ট ব্রন্ষযুদ্ধে অনেকের, বিশেষতঃ বিলাতের 
প্রভৃদ্দিগের,অপ্রিয় হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি একেবারে এ প্রথা রহিত করিতে 
সাহসী হইলেন না; কিন্তু কতকগুলি কঠিন নিয়ম স্থাপন করিপেন। সেগুলি 
এই-_(১ম) কোনও সহগমনার্থিনী বিধবাকে ঘ্বামীর দেহের সঙ্গে ভিন্ন অন্তরূপে 
দগ্ধ করা হইবে না, বা অপর কোনও প্রকারে হত্যা কর! হইবে না) (২য়) 
সহগমনার্থিনী বিধবাগণের অপরের দ্বারা মাজিষ্ট্রেটের অনুমতি পত্র লইলে 
চলিবে না, নিজে মাজিষ্রেটের সমক্ষে উপস্থত হইয়া অভিপ্রায় জানাইতে 
হইবে' ও অনুমতি লইতে হইবে, (৩য়) সতীর নহমরণে সহারতাকারী 
কোনও ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের চাকুরী পাইবে না) (৪র্থ। সহমৃত৷ বিধবার 
মৃতপতির কোনও সম্পত্তি থাকিলে তাহ! গবর্ণমেণ্টের বাজেয়াপ্ত হইবে। 
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এস্থলে উল্লেখ কর! কর্তব্য যে সহমরণ নিবারণের চেষ্টা এই প্রথম নহে। 
ইহাঁর কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত আছে। 
এদেশে ইংরাঁজ রাজোর প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ইংরাজ রাজপুরুষগণের দৃষ্টি 
এই নৃশংস প্রথার উপরে পতিত হইস্নাছিল। কিন্ত প্রথম প্রথম এদেশের প্রজা- 
গণের মনোরঞ্জন করা তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল; পাছে এদেশের লোকের 
ধর্ম বা সামাজিক বিষয়ে হম্তার্পণ করিলে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হয় এই 
ভয়ে তাহার! সর্ধদ। সংকুচিত থাকিতেন; ম্ুতরাং তাহাদের চক্ষের সমক্ষে 
শত এত বিধবাকে মৃতপতির চিতানলে দগ্ধ করা হইত, তাহা তাহার! 
দেখিয়াও দেখিতেন না । এমন কি ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদিগের কাশীম- 
বাজারস্থ কুঠির সমক্ষেই রামটাদ্দ পণ্ডিত নামক একজন মহাঁরাই্রীয় ব্রাহ্মণের 
অষ্টাদশ বর্ষায় বিধবা পত্রী সহমৃত। হন। তখন সার ফ্রান্সিস রসেল কুঠীর 
অধাক্ষ ছিলেন। তিনি, তাহার পত্রী, ও পরবর্তীকাল-প্রসিদ্ধ মি্টর হলওয়েল:সেই 
স্থানে উপস্থিত ছিলেন। হলওয়েল (1০191] ) স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন, 
তাহা লিখিয়! রাখি] গিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় লেডী রসেল (189) 
1১18891 ) নাকি এঁ রমণীকে বাঁচাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার 
সকল গ্রস্াস বার্থ হয়। ইংরাজকর্মচারিগণ দাঁড়াইয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছু 
বলিতে সাহসী হইলেন না। 

এই ভাবে বহুদিন গেল। অবশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি একটু 
দৃঢ়তর রূপে স্থাপিত হইলেই এই প্রথ! নিবারণের জন্ত কিছু করা উচিত 
বলিয়া! তাহার! অনুভব করিতে লাগিলেন। ' ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্ধের ৫ই জুলাই 
গবর্ণর জেনারেলের শ্রাইভেট সেক্রেটারি বিধবাদিগনে যাহাতে বলপুর্ববক 
দাহ কর! না হয় তাহার উপায় বিধান করিবার জন্য তৎকালীন নিজামত 
আদালতকে এক প্রত্র লিখিলেন। এখানে বলা আবশ্তক যে তৎকালে 
গবর্ণর জেনেরাল ইষ্ট ইগ্ডিয়া “কাম্পানির প্রতিনিধি ছিলেন, তাহার 
আইনাদি প্রণয়ন করিবার অধিকার ছিল না। দেওয়ানী আইনাদি প্রণয়ন 
করিতে.হুইলে তাহাকে সদর দেওয়ানী আদালতের সম্মতি ও ফৌজদ'রী কিছু 
করিতে হইলে নিজামত আদ্রালতের অনুমতি লইতে হইত। কারণ 
উক্ত উভয় আদালত ইংলগাধিপতির অধীন ছিল এবং তাহাদের অন্গমতি 
ইংলগাঁধিপতির অনুমতি বলিয়া পরিগণিত হইত। তদনুসারে তদানীস্তন 
গবর্ণর জেনেরাল এর প্রশ্ন নিজামত আদালতের নিকট প্রেরণ করিয়া- 
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ছিলেন। নিজামত আদালতে ঘনশ্তাম ভট্টাচার্য্য নামে একজন কোর্ট-পণ্ডিত 
ছিলেন। তাহাকে সহমরণ বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন কর! হইল। ঘনশ্তাম 
ভন্টীচার্ধ্য বলিলেন বিধবাকে পতির চিতার সহিত বাধিয়! দেওয়। শান্তর ও 
সদ্দাচার উভয়-বিরুদ্ধ। ইহার পরে বহুদিন পর্যযস্ত এবিষয়ে আর কিছু 
করা হইল না। ' র 

১৮১২ থৃষ্টাব্ধের ৩র! আগষ্ট বুন্দেলথগ্ডের মাজিষ্টেট কয়েকটা সহমরণের 
কথ। নিজামত আদালতের গোচর* করিয়া তাহাদের অভিপ্রায় জানিবার 
ইচ্ছা করিয়া পত্র লিখিলেন। তদনুসারে ওর! সেপ্টেম্বর নিজামত আদালতের 
রেজিস্রীর-গবর্ণর জেনেরালকে বিধবাদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণ প্রার্থনীর 
বলিয্া। পত্র লিখিলেন। ইহার পরেও কয়েক বৎসর অন্তীত হইয়। গেল। 
১৮১৫ গ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট অব ইত্ডিয়া এই প্রথ! বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অনুসন্ধান কার্য শেষ হইলে ১৮১৭ গ্রীষ্টাব্দে 
কণ্তকগুলি রাজবিধি প্রণীত হইল। এই আদেশ প্রচার হইল মে সহগমনার্থিনী 
বিধবাকে অগ্রে জেলার মাজিষ্্রেট বা অন্ত কোনও রাজকম্মচারীর নিকট অনুমতি 
পত্র লইতে হইবে । এই বিধি প্রচার হইলেই হিন্দুসমাজ মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া 
গেল। বহুসহত্র লোকের স্বাক্ষর করাইয়া পূর্বোক্ত রাজবিধি রহিত করিবার 
জন্ত এক আবেদন পত্র প্রেরিত হইল। এই সময়ে রামমোহন রায় এই বিবাদের 
রঙ্বভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। শান্ত্রানুসারে সহমরণ বে হিন্দু বিধবার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য 
নয় তাহ! প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি লেখনী ধারণ করিলেন। "তিনি বাঙ্গাল ও 
ইংরাজীতে পুস্তিকা লি'খয়৷ প্রচার করিলেন; এবং পুর্কোক্ত আবেদন পত্রের 
প্রতিবাদ করিয়া ও গবর্ণমেণ্টকে ধন্তবাদ দিয়া এক আবেদন পত্র গবর্ণর 
জেনারেলের নিকট প্রেরণ করিলেন'। ইহাও প্রাচীন সমাজের লোকের 
তাহার প্রতি খঞ্জাহস্ত হইবার একটা প্রধান কারণ হইল.। 

১৮২৫ সালের আন্দোলনে পুরাতন দলাদলিট! আবার পাকিয়া উঠিল। 
রামমোহন রায়ের দল ও রাধাকাস্ত দেবের দল ছুই দলে আবার তর্ক বিতর্ক 
চলিল। রামমোহন রায়ের “কৌমুদ্দী” ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্য্নের 
“চক্দ্রিকা” সতীদাহের বিপক্ষে ও স্বপক্ষে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিল। 
এক্ন্‌প শুনিতে পাওয়া যায় এই সময়ে রামমোহন রায়ের নামে গান বাঁধিয়া 
লোকে পথে পথে গাইত। সেই গীত স্কুলের বালকদিগের মুখে মুখে ঘুরিত। 
সে. সঙ্গীতের কিয়দংশ এই, 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। ৭ 


সুরাই মেলের কুল, 


বেটার বাড়ী খানাকুল, 
বেটা সর্বনীশের মূল, 


ও" তৎসৎ বর্লে বেটা বানিয়েছে স্কুল; 

ও সেজেতের দা করলে রফ। 

মজালে তিন কুল। 
এই সময়ে কলিকাতা-সমাজ যে ছুই বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়াছিল, 
তাহার প্রধান প্রধান কতিপয্ব ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিলেই তদানীস্তন 
সামাজিক অবস্থা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। রামমোহন রায়ের দলের প্রধান 
টাকীর কালীনাথ রায়, (মুন্পী ) মথুরানাথ মল্লিক, রাজকৃষ্ণ সিংহ, তেলিনী 
পাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্যোপাধ্যায়, স্ুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি । এতত্তিন্ন তারাটাদ্দ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব 
প্রতি কতিপয় ইংবাজীশিক্ষিত ব্যক্তিও তাহার অনুচর ছিলেন। প্রাচীন 
হিন্দু্দলে রাধাঁকান্ত দেব, মতিলাল শীল, রামকমল সেন প্রভৃতি সহরের প্রায় 
সমগ্র বড়লোক ছিলেন। ইহাদের কাহার কাহারও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত 

দিয়া এ পরিচ্ছদের উপসংহার করিতেছি । 

দ্বারকানাথ ঠাকুর। 
ইংরাজদ্িগের প্রাচীন ছুর্গ বিনষ্ট হওয়ার পর তাহারা বখন আধার 
গোবিন্দপুর গ্রাম লইঞ্জ! নৃতন ফোর্ট উইলিয়াম নামক হূর্গ নিম্মাণ করিতে 
আরম্ত করেন, ,তখন জয়রাম ঠাকুর নামক একজন দেনীয় ভদ্দলোকের 
উল্লেখ দেখা যায়। দ্বারকানাথ এই জ্মরাম ঠাকুরের বংশজাত। 
১৭৯৪ সালে ইহার জন্ম হয়। ইনি বাল্যকালে (31১9১417)০) সার্বরণ নামক 
একজন ফিরিঙ্গীর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন; এতত্তিক্ন পারসী ও 
আরবী ভাষাতেও বৃযুৎপন্ন হইয়াছিলেন। যৌবনের প্রারভ্তে ফাগুসন 
(179:285802) নামক একজন বারিষ্টারের নিকট আইন শিক্ষা! করেন। ইহাতে 
আইন আদালতের কাধ্যকলাপ বিষয়ে পারদর্শিত। জন্মিয়াছিল। তৎপরে তিনি 
কিছু দ্রিন নীল ও রেশমের রপ্তানীর কাজ করেন। অবশেষে নিমকের এজেণ্ট 
প্লাউডেন (1০067) সাহেবের দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তখন নিমক 
মহলের দেওয়ানী লইলেই লোকে ছুইদ্িনে ধনী হইয়া উঠিত। এইক্সপে 
সহরের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ধনী হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ও কতিপয় 
বৎসরের মধ্যে ধনবান হইয়া বিষয় কার্য হইতে অবহৃত হন) এবং “কার 


৬৮ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালিন বঙ্গসমাজ। 


টেগোর এও কোং নামক এক কোম্পানি স্থাপন করিয়া! স্বাধীন বণিকর্পে 
কাধ্য আরম্ভ করেন। তত্তিন্ন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক নামে এক ব্যাঙ্কের প্রধান 
নির্ধবাহকর্তী হন। সহদয়তা, বদান্যতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে তাহার সমকক্ষ লোক 
কলিকাতাতে ছিল না। তীহার উপার্জন শক্তি যেমন অন্তুত, দানশক্তি ও 
তেমনি অদ্ভুত ছিল। ১৮২৬ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর সহরের সম্্রাস্ত 
ধনীদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি এবং রামমোহন রায়ের দক্ষিণ হস্ত্বরূপ 
ছিলেন। ইহার অপরাপর কীত্তি থরে উল্লিখিত হইবে । ১৮৪৬ সালে 
ইংলগ্ড ইহার মৃত্যু হয়। ৫ 
| রাধাকাস্ত দেব । 

ইনি পরে শব্দকল্পদ্রম প্রণেতা রাজ! স্তার রাধাকান্ত দেব নামে 
প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইনি লর্ড ক্লাইবের মুন্দী নবকষ্চ দেবের প্রতিষ্ঠিত 
কলিকাতার সভাবাজারের রাজবংশসন্তৃুত গোপীমোহন দেবের পুত্র। 
তাহার পিতা গোপীমোহন দেব দেশের কল্যাণকর অনেক কাধ্যে সহায়তা 
করিতেন। এই সভাবাজারের রাজবংশ চিরদিন কলিকাতা হিন্দ সমাজের 
অগ্রণী হইয়া! রহিয়াছেন। ১৭৯৩ সালে রধোকান্ত দেবের জন্ম হয়। ইনি 
ইংরাজী, পারসী, আরবী ও সংস্কৃতে বিশেষ বুৎপন্ন হইক়াছিলেন। রামমোহন 
রায়ের ধন্ান্দোলন উপস্থিত হইলে কলিকাতার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ইঙ্বীকেই 
তাহাদের প্রতিপালক ও সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষকরূপ্, বরণ করেন। ভিনিও 
সেই কার্ধে দেহ মন নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তদ্বাতীত দেশহিতকর 
অপরাপর কার্য্ের সহিতও স্তাহার যোগ ছিল। হেয়ারের উদ্যোগে ১৮১৭ । 
১৮১৮ সালে যখন স্কুলবুক সোঁসাইটী ও স্কুল সৌসাইটাছয় স্থাপিত হয়, তখন 
তিনি উৎসাহদাতারদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ও দ্বিতীয় ভার অন্তর 
সম্পাদক ছিলেন। বর্ষে বর্ষে নিজের ভবনে নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুল সকলের বালক- 
দিগকে সমবেত করিয়া! পারিতোষিক বিতরণ করিতেন; এবং স্ত্রীশিক্ষার 
উন্নতি বিধানের জন্য নিজে 'ন্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক” নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। এই ১৮২৬ সালে কলিকাতা সহরে সনাতন: হিন্দুধর্মের 
রক্ষকরূপে অগ্রণী ছইয়! তিনি দণ্ডায়মান। পরে ইনি রাজসম্মান হুচক. শ্যার 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, বহুকাল হিন্দুসসাজপতির সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত 
থাকিস্বা, ১৮৬৭ সালে ৭৫ বৎসর বয়সে বৃন্দাবন ধামে মানব-লীল! সন্বরণ 
করেন।, 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । | ৬৯ 


রামকমল সেন। : 
ইনি স্ুবিখ্যাত কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের পিতামহ। ইনি সম্ভবতঃ 
১৭৯৫ কি ১৭৯৬ সালে গঙ্গাতীরবর্তী গৌরীভা গ্রামে বৈদ্যবংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। রামকমলের পিতা হুগলীতে ৫৭ টাক বেতনে 
শেরেম্তাদারী করিতেন। রামকমল ১৮০১ সালে শিক্ষার জন্য কলিকাতায় 
আগমন করেন। ১৮০৪ সালে ডাক্তার হণ্টারের (1)7. 11112 0) ন্‌ 9765) 
প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থানী প্রেমে একটা কর্ম পান। ১৮১০ সালে ডাক্তার লীডেন 
(1,979917) ও ডাক্তার এইচ, এইঘু, উইলসন চো. 1]. 11507) এ প্রেসের. 
সন্বাধিকারের অংশী হন। ১৮১১ সালে ডাক্তার হণ্টার ও ডাক্তার লীডেন 
কলিকাত। ত্যাগ করিয়া জাবা স্বীপে গমন করেন) তখন ডাক্তার উইলসন 
হিন্দস্থানী প্রেসের একমাত্র সত্বাধিকারী থাকেন; এবং রামকমল তাহার 
ম্যানেজার নিষুক্ত হছন। ১৮১২ সালে রামকমল ফোর্ট উইলিয়াম কালেজে 
একটা কর্ম পান। ১৮১৮। ১৮১৯ সালে ডাক্তার উইলসনের সাহায্যে 
রামকমল এসিয়াটীক সোসাইটার কেরাণীগিরি কর্মে নিষুক্ত হন। পরে তিনি 
নিজের প্রতিভা, পরিশ্রম.ও কার্য্যদক্ষতার গুণে উক্ত সোসাইটার দেশীয় সম্পাদক 
ও কমিটার সভ্যরূপে মনোনীত হইয়াছিলেন । অবশেষে তিনি টাকশালের 
দেওয়ান ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তাহার সময়ে যে থে 
দেশহিতক্র কার্য্ের অনুষ্ঠান হয়, তাহার অনেকের সঙ্গে তাহার যোগ ছিল । 
১৮১৭ সালে হিন্দুকালেজ স্থাপিত হইলে তিনি তাহার কমিটাতে ছিলেন । 
কিছুদ্দিন নবপ্রতিষ্টিত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ করিয়াছিলেন বর্তমান 
মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার 'পূর্ববে লর্ড উইলিয়াম বেটিস্ক যে মেডিকেল 
কমিশন নিয়োগ করেন তিনি তাহার একজন সভ্য ছিলেন। এতড়িন্ন উচ্চশ্রেণীর 
একথানি বুহৎ ইংরাজী অভিধান প্রকাশ করিয়া যশন্বী হইয়াছিলেন। ১৮৪৪ 
্ষ্টাবে ই"হার দেহাস্ত হয় । 
মতিলাল শীল। 

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার কলুটোলা নামক স্থানে সবর্ণবণিক্‌ কুলে 
ইহার জন্ম হয়ধ ' ইহার পিতা চৈতন্তচরণ শীল কাপড়ের ব্যবসায় করিতেন। 
ইনি পঞ্চম বর্ষ বয়সে পিতৃহীন হইয়া ভালরপ বিদ্যাশিক্ষা করিরার স্থুযোগ 
পান নাই। তবে গুরুমহাশযর়ের পাঠশালে বাঙ্গালা ও গুভন্করী উত্তমরূপ 
শিখিয়াছিলেন। সপ্তর্দশ বর্ষ বন্বঃক্রম কালে কলিকাতার. সুরতির বাগানের 


৭ রামতম্গ লাহিড়ী'ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


মোহুনটাদ দের কন্তার সহিত ইহার বিবাহ.হয়। এই বিবাহই ইহার সমুদয় 
ভাবী উন্নতির সহায় হইয়৷ উঠে। তিনি নিজ শ্বশুরের সহিত তীর্ঘভ্রমণ উদ্দেশে 
যাত্র! করিয়া! উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে নান! দেশ পরিভ্রমণ পূর্বক প্রসৃত অভিজ্ঞতা 
লাভ করিয়া আসেন। ফিরিয়া আসিয়! ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্ষে ফোর্ট উইলিয়াম হর্গে 
একটা সামান্য কার্যে নিযুক্ত হন। সেখানে থাকিতে থাকিতে ১৮১৯ সালে নিজে 
স্বাধীন ভাবে বোতল ও কর্কের ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে অনেক 
লাভ হয়। অল্পদিনের মধ্যেই কেল্লং'ন কর্ম ত্যাগ করিয়া বিদেশাগত জাহাজ 
সকলের মুচ্ছুদিগিরি কর্ম আরম্ত করেন। ইহাতে তিনি প্রভূত ধনশালী হইয়া- 
ছিলেন। ক্রমে তাহার কাজ ও তৎসঙ্গে ধনাগমও বাড়িতে থাকে । অবশেষে 
তিনি কলিকাতার কোম্পানির কাগজের বাজারের হর্তা কর্তা বিধাতা হইয়া 
উঠেন। কিন্তু তাহার প্রশংসার বিষয় এই তিনি ধনার্জনের জন্য অসংগন্থা 
কখনও অবলঘ্ধন করেন নাই । তিনি শিষ্ট, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী লোক 
ছিলেন। ১৮৪২ অব্য একটা অবৈতনিক কলেজ স্থাপন করেন। তাহা এখনও 
তাহার বদান্ততার প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছে । ১৮৫৪ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে 
তাহার মৃত্য হয়। এই ১৮২৬ সালে তিনি একজন সহরের উন্নতিশীল ধনী ও 
নেতাদিগের মধ্যে প্রধান-শ্রেণীগণ্য ছিলেন । 

এই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সে সময়ে ছুই দলে বিভক্ত হইয়া টির সমাজকে 
মহ। আন্দোলন ক্ষেত্র করিয়৷ তুলিয়াছিলেন। তখন ব্রন্দোপাসন! স্থাপন, 
ইংরাজীশিক্ষা প্রচলন, ও সহমরণ নিবারণ, এই তিনটা আলোচনার বিষয় ছিল 9 
এবং স্কুলের বালকগণও এই আ্ালোচনার আবর্তের মধ্যে আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। 
এই জন্য এই সকলের বিশেষ ভাবে উল্লেখ কর্িলাম। বঙ্গদেশের নবধুগের 
সূচনাক্ষেত্রে, এই আন্দোলনের রঙ্গভূমিতে, বালক রামতন্থু কলিকাতায় 
আসিরা বিগ্ভারম্ত করিলেন। এ 

বাণক রামতন্ছ যদিও তখন এই সমুদয় গোলমালের ভিতরে প্রবেশ করিতে 
পারিতেন না, তথাপি পথে ঘাটে যে বাগ্বিতও1, যে আন্দোলন চলিত তিনি 
কিম্নংপরিমাণে তাহার অংশী না হইয়াও থাকিতে পারিতেন না? বরঃপ্রাণ্ড 
ব্যক্তিদিগের মধ্যে যেমন রামমোহন রায়ের দল ও রাধাকান্ত দেবের দল ছুই 
দন হইম্নাছিল, তেমনি স্কুলের বালবদিগের মধ্যেও ছই দল হইয়াছিল । 
তাহাদের মধ্যে সর্বদা তর্ক বিতক হইত; এবং কখন কখনও মুখামুখি ছাড়িয়া 
হাতাহাতি পর্য্য্ত দাঁড়াইত। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার, ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয় ও 
হিন্দুকালেজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


১৮২৮ সালে লাহিড়ী মহাঁশয় স্কুল সোঁসাইটার স্কুল হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত 
হইয়া হিন্দু কালেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাহার হিন্দু কালেজের শিক্ষার 
বিবরণ দিবার অগ্রে বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার, ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয় ও 
হিন্দুকালেজের ইতিবৃত্ত সন্ধন্ধে কিছু বল! আবশ্তক। 

দেওয়ানী কার্য্যের ভার কোম্পানির হাতে আসার পরেও অনেক রি 
ফৌজদারী কার্ধযভার মুসলমান কর্মচারীদের উপরেই ছিল। তখন বিচারকার্ষ্যে 
ইংরাজ জজদিগকে সাহাধা করিবার জন্ত এক এক জন মৌলবী সঙ্গে 
থাকিতেন। কিন্তু আইনজ্ৰ মৌলবী পাওয়! অনেক সময়ে কঠিন হুইত। 
এই অভাব দূর করিবার জন্ত, এবং মৈত্রী প্রদর্শন দ্বার! রাজ্যত্রষ্ট মুসলমান 
সমাজকে প্রীত করিঝর আশয়ে, প্রথম গবর্ণর জেনেরাল ওয়ারেণ হেষ্টিংস 
বাহাদুর কলিকাঁতাতে একটা মাদ্রাস! স্থাগন করিবার সন্কল্প করিলেন। 
অনেক মন্াস্ত মুনলমান এ বিষয়ে তাহার উৎসাহদাতা ও সহায় হইলেন। 
তাহাদের উদ্যোগে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা নগরে ' উক্ত মাদ্রাসা স্থাপিত 
হইল। উহা অগ্তাপি বিগ্যমান আছে। (এই কালেজ স্থাপন বিষয়ে গবর্ণর 
জেনেরাল, এতই উৎসাহিত হইয়াছিলেন, যে বিলাতের প্রভুদের অনুমোদনের 
অপেক্ষা না করিয়াই, কালেজ গৃহ নির্মাণের জন্য নিজ তহবিল হইতে 
ষাটি হাজার টাকা দিয়াছিলেন।) শুনিতে পাওয়া! যায় কোর্ট অব্‌ 
ডিরেক্টার্সের সভ্যগণ নাকি পরে এ অর্থ তাহাকে প্রত্যর্পন করিয়াছিলেন। 
এতন্তিন্ন হেষ্টিংস' বাহাছুরের প্রযত্বে এ বিষ্ভালয়ের বায় নির্বাহের নিমিত্ব 
বাধিক ত্রিশ সহস্র টাক আমনের উপযুক্ত ভূসম্পত্তি দান করা হইয়াছিল- 
এই বিগ্ভালয়ে প্রাচীন আরবী ও পারসী রীতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া! হইত ) 
এবং একজন প্রাচীন মৌলবী তাহার তত্বাবধান করিতেন। 


২ রামতঙ্ছ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ । 


ইহার পর ১৭৯২ শ্রষ্টাব্ধে কাশীধামে তত্রত্য রেসিডেণ্ট জোনাথান ডন্কান 
বাহাদুরের প্রযত্বে একটী সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হয়। এই জোনাথান ডনকান 
তৎকালের প্রসিদ্ধ ভারত-হিতৈষী ইংরাজদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য 
ব্যক্তি ছিলেন। এদেশীয়দিগের সহিত মিশিতে, বন্ধুতা করিতে, ও তাহাদের 
হিতচিস্তা করিতে তিনি ভালবাসিতেন। এজন্ত তৎকালীন ভারতবাপী 
ইংরাজগণ তাহাকে আধা হিন্দু বলিয়া মনে করিতেন। সে সময়ে উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল, রাজপুতানা, ও পঞ্জাব: প্রস্থৃতি অনেক প্রদেশে, বিশেষতঃ রাজ- 
পুতদ্িগের মধ্যে, হুতিকাগারে কন্ঠ!-হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। ডনকান 
কাশীতে অবস্থিতি কালে 'বছু-সংখ্যক রাজপুত পরিবারকে কন্তা-হত্য। 
হইতে বিরত হইবার জন্য শপথ-বদ্ধ করিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি অপর 
অয়েকজন: কর্মচারীর সহিত কন্তা-হত্যা নিবারণার্থ গুজরাট ও বাজপুতানাতে 
(প্রেরিত হইয়াছিলেন! এই ভারত-হিটৈষী রাজপুরুষের চেষ্টাতে কাশীতে 
সংস্কভ কালেজ স্থাপিত হ্য়। প্রথম বর্ষে তাহার ব্যন্ন নির্বাহার্থ গবর্ণমেন্ট 
চতুর্দশ সহস্র মুদ্রা মঞ্জুর করেন । পরবর্ষে বাষিক ব্যয় ত্রিশ সহস্র মুদ্রা 
নির্ধারিত হয় । | 

কাশীর কালেজের নিয্বমাবলীর মধ্যে নির্দিষ্ট হয় যে, সেখানে বৈদ্শান্তরের 
অধ্যাপক ব্যতীত আর সমুদয় অধ্যাপক ব্রাহ্মণ-জাতীয় হইবেন; এবং মন্ুগ্রণীত 
ধর্মশীস্ত্রের নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়! হইবে । 

পূর্বোক্ত উভয় নিয়ম দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে তদানীন্তন রাজপুরুষগণ 
হিন্দু ও যুসলমানগণের প্রাচীন রীতি নীতির প্রতি হস্তার্পণ করিতে অর্তীব 
কুষ্ঠিত ছিলেন; বরং সেই সকল রীতি নীতির প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা! প্রদর্শন 
করিবার চেষ্টা করিতেন। কেবল তাহা নহে, সে সময়ে তারতবর্ষীয় ইংরাজ 
গবর্ণমেন্ট এদেশীয়দিগের প্রাচীন ধর্ানুষ্ঠানে বিধিমতে সহায়ত! করিতেন । বড় 
বড় হিন্দু পর্ব ও মহোৎসবাদির দিনে ইংরাজহূর্গে তোপধ্বনি হইত) ইংরাজ 
সৈশ্গণ শাস্তিরক্ষার ও সম্মান প্রদর্শনের জন্ত মহোৎসব স্থলে উপস্থিত থাকিত; 
এবং অনেক স্থলে জেলার মাজিষ্টেট স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সম্মান প্রদর্শন 
করিতেন। তীর্ঘস্থানের বড় বড় মন্দিরের রক্ষকরূপে কোম্পানি তাহাদের আয়ের 
অংশী ছিলেন। এজন্য “পিলগ্রিমন্‌ ট্যাকস” বা “যাত্রীর কর” নামে এক 
প্রকার গু আদায় কর! হইত। ১৮৪* সালে দেখ| যায় এতন্ারা বঙ্গদেশে 
বর্ষে বর্ষে প্রায় তিন লক্ষ: টাকা উঠিত। এ কথ। এক্ষণে অনেকের নিকট 
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উপকথার মত লাগিতে পারে। কিন্ক বস্ততঃ ১৮৪* সাল পর্য্যন্ত এই সকল 
নিয়ম প্রচলিত ছিল। আরও শুনিলে সকলে আশ্চর্য) বোধ করিবেন যে, 
যুন্ধাদিতে জয় লাভ হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কালীঘাট প্রভৃতি.তীর৫ের বড় 
বড় মন্দিরে পুজারি 'বগের ছার! পূজা দেওয়। হইত। উক্ত সালে গবর্ণর জেনেরাল 
লর্ড অকল্যাণ বাহাছর রাজবিধির দ্বারা এ সকল নিয়ম রহিত করেন। পূর্বকার 
রাজনীতি কি প্রকার ছিল তাহা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশেই এই সকলের 
উল্লেখ করা গেল। 

যাহা হউক, যখন এদেশে ' রাজপুরুষ্দিগের অনেকে এদেনয়দিগের 
মধ্যে শিক্ষ। বিস্তারের জন্ত বাগ্র হইতেন্ছলেন, তখন যে ইংলগ্ডের লোক 
একেবারে সে বিষয়ে উদাসীন ছিলেন এরূপ বল! যায় না। ১৭৯৩ ্রীষ্টাব্ধে 
ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ পত্র পুনগ্রহুণের সময় উপস্থিত হয়। €পার্লেমেন্ট 
মহাসভায় লেই প্রশ্ন সমুপন্থিত হইলে চালন গ্রাণ্ট (0701195 01806) নামক 
একজন ভারত-ছিতৈষী পুরুষ এদেণীয়দিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও ধর্মপ্রচার 
এবং এদেশ প্রবাসী ইংরাজগণের ধর্ম ও নীতির উন্নতি-বিধান একান্ত কর্তব্য 
বলিয়া! এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন ।) এতদর্থ তিনি একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিক! 
রচন! ক.রয়৷ বোর্ড অব কন্ট্োলের সভ্যগণের হস্তে অর্পণ করেন। এই পুস্তিকা 
পাঠ করিয়া ক্রীতদাস-প্রথা-নিবারণকারী স্ুবিখ্যাত উইলবারফোস সাহের 
চার্লন গ্রার্টের সহায়ত! 'করিতে প্রতিশ্রুত হন। বার্ড অব কট্রোলের সভাপতি 
ডনডাদ্‌ বাহাছুর* প্রথমে ইহাদিগের প্রস্তাবের সপক্ষতা করিবার আশ।| দেন ; 
কিন্ত পরে কোর্ট অব ডিরেক্টারের সভাগণের গ্ররোচনাতে সে পথ পগ্ত্যাগ 
করেন। সুতরাং গ্রান্টের প্রস্তাবে বিশেষ ফল ফ'লল না। 

এইরূপে যখন একদিকে ন্বদেশ-বিদেশে ভারত-হিতৈষী বাক্তিগণ ক্ষীণ ও 
র্ধলভাকে এদেশীয় দগের অজ্ঞান অন্ধকার হরণ করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, 
তখন অপরদিকে শিক্ষা সন্ধে দেশের অবস্থ। অতীব শোচনীয় ছিল। বিগত 
শতাব্দীর প্রারন্তে গবর্ণমেন্ট, ডাক্তার ফ্র্যান্সিদ্‌ বুকানান হামিপ্টন নামক একজন , 
কর্মচারীকে কোন কোনও বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিবার জঙ্ঠ নিযুক্ত করেন 1 
তন্মধ্যে দেশের শিক্ষাসত্স্বীয় অবস্থাও একটা জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল। হামিষ্টন 
অনেক জিল! পরিদর্শন করিগ্স! এ বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। তন্থারা, 
দেশের অবস্থ। বিষয়ে অনেক কথা জানতে পার! যায়। তাহার সকল বিবরণ 
এখানে উদ্লেখ করা. নিশ্রয়োজন। এইমাজ্রে বলিলেই 'বথেট হইবে, যে. 


ণ৪ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ । 


১৮০০ খ্রীষ্টাে বাখরগঞ্জ একটা শ্বতস্ব জিলাতে পরিণত হয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাবে 
ডাক্তার হামিণ্টন ইহার প্রজা সংখ্যা ৯২৬৭২৩ বলিয়! গণনা করেন। কিন্ত 
ইছাদের মধ্যে একটাও পাঠশালা দেখতে পান নাই। দেশের অপরাপর 
কোন কোনও স্থানে সংস্কতের চর্চা কিছু ছিল বটে, কিন্ত তাহাও কেবল 
ব্যাকরণ, স্থৃতি ও ন্যায়ের শিক্ষাতে পর্যবসিত হইত । যেজ্ঞানের দ্বার! হৃদয় 
মন সমুন্নত হয়, জগত ও মানবকে বুঝিবার সহায়তা হয়, এমন কোনও জ্ঞান দেশে 
বিদ্যমান ছিল না। এমন কি বেদ, বেদান্ত, গীতা, পুরাণ, ইতিহাস গ্রভৃতি 
জ্ঞানগর্ড গ্রন্থ কল পণ্ডিতগণেরও অন্ঞাত ছিল৷ 

শিক্ষা' স্বন্ধে যখন দেশের এই ছরবস্থা, তখন নান! কারণের সমাবেশ 
হইয়। দেশের লোকের দৃষ্টি শিক্ষার প্রতি, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষার প্রতি, 
আকরুই্ট হইতে লাগিল। বংসরের পর বংসর যতই ইংরাঁজ রাজ্য সুপ্রতিষ্টিত 

হইতে লাগিল, যতই ক্রমে শাসন কার্য্যের জন্য আইন আদালতপ্রভৃতি স্থাপিত 
হইতে লাগিল, যতই ইংরাজ বর্ণকগণ দলে দলে আসিয়া কলিকাতা৷ সহরে 
আপনাদের বাণিজ্যাগার স্থাপন করিতে লাগিলেন, ততই এদেশীয়দিগের, এবং 
বিশেষ ভাবে কলিকা'তার মধাবিত্ব গৃহস্থদিগের, মধ্যে স্বীয় স্বীয় সস্তানগণকে 
ইংরাজী শিক্ষা দিবার আকাজ্ষা বর্ধিত হইতে লাগিল। 

(এই সময়ে কলিকাঁতার কয়েক ক্রোশ উত্তরবন্তী শ্রীরামপুর নগরে কেরী, 
মার্সম্যান ও ওয়ার্ড নামক তিনজন ইউরোপীয় খ্ীষটধর্ম-প্রচারক বাস করিতে- 
ছিলেন। শ্রীরামপুর তখন দিনেমার জাতির অধীনে ছিল। “সে সময়ে ইংরাজ 
গবর্ণমেন্ট নবরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া এমন ভয়ে ভয়ে বাস করিতেন যে নিজরাজ্য 
মধ্যে শ্রীইধর্ম-প্রচারকদিগকে স্বীয় ধর্ম-প্রচার করিবার অধিকার দিলে পাছে 
বিদ্রোহাগ্রি অলয়। উঠে, এই ভয়ে পুর্বোক্ত প্রচারকত্রয়কে কলিকাতাতে 
কার্ধযক্ষেত্র বিস্তার করিবাদ্৷ অক্ুমতি দেন নাই ।. তদহূসারে তাহারা ডেন- 

মার্কের অধিপতির নিকট প্রচারের অন্নুমতি-পত্র.লইয়! শ্রীরামপুরে গিয়া বাস 
করিয়াছিলেন ১৮০২ খ্রী্ান্দে-পীতারর সিং নায়ক কায়স্থ-জাতীয়, এক 
ব্যক্তিকে তাহারা. প্রথমে খরীষ্টধর্মে দিকিত করেন | তৎপরে বংসরে॥ পর 
বৎসর গ্রীর্মাবল্বিগণের সংখা বর্ধিত হইতে 'লাগিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রয্ামপুরের মিশনা'রিগণের ছুই দিকে মনোযোগ দেওয়া! আবশ্তক হইতে লঃগিল। 
প্রথম, গ্রীষটধস্বাবলম্বীদিগের ইংরাজী শিক্ষার উপায় বিধান করা, দ্বিতীয্বতঃ, 
দেণীয় ভাষাতে বাইবেল প্রভাত গ্রন্থ অন্রবাদ করিবার জন্য বাঙ্গাল! ভাষ:র 


চতুর্থ পরিচ্ছেছ। ৭৫ 


অন্ুণীলন কর! . ইহাদের প্রধত্রে শ্রীরামপুরে উক্ত উভয় বিষয়েই উন্নতি হইতে 
লাগিল এবং তাঁহার ফল সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়! প়ল। 

এই কালের আর একটী অনুষ্ঠান উল্লেখ-যে গা। সেসময়ে যেসকল 
সিবিলিয়ান পুরাতন হালিবরি কালেঞ্জ হইতে উত্তীর্ন হইয়! এদেশে আমিতেন, 
তাহাদিগকে আসিয়াই দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করি.ত হইত এবং শাসন 
সংক্রান্ত বিবিধ গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইত। তাহার! যখন 
এদেশে পদার্পণ করিতেন তখন সম্পূর্ণরূপে এদেশীয় ভাষা, এদেশীয় রীতি 
নীতি, এদেশীয় লোকের স্বভাব শ্চররত্র, মনের ভাব, প্রভৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ 
থাকিতেন। এজন্য তাহারা অনেক সময়ে আপনাদের কার্ধ্য জুচারুরূপে সম্পন্ন 
করিতে পারিতেন না; অনেক সময়ে অজ্ঞতা বশতঃ উৎকোচজীবী নিয়তম 
কর্মচারীদের আশ্রয় লইতেন ; অনেক সময়ে বিচার কার্ষে ভ্রম প্রমাদ করিয়া 
ফেলিতেন। গবর্ণর জেনেরাল লর্ড ওয়েলেস্টল এই অভাবটা দূর করিবার 
চেষ্টা করেন। লর্ড ওয়েলেস্লির ন্তান্ন প্রতিভ!শালী ও মনম্বী গবর্ণর জেনেরাল 
অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। তিনি সঙ্কল করিলেন, যে নবাগত সিবিলিয়ান- 
দিগকে কিছুদিন কলিকাভাতে দেণীয় ভাষ| শিক্ষা দিয়! পরে রাজকার্ষ্য- 
প্রেরণ করিবেন। তরদন্ুসারে ১৮০০ সালে কলিকাতাতে ফোর্ট উইলিয়াম 
কালেজ নামে একটা কালেজ স্থাপন করিলেন। কালেক্জ স্থাপন করিলেই 
পাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজন, হইল । তখন বাঙ্গাল! ভাষায় পাঠ্য পুস্তক ছিল না। লর্ড 
ওয়েলেদপি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। তাহার প্ররোচনাস়্ 
হপ্রন-বিগ্বাল্কার নামক উড়িষ্যা- দেশীয় কালেজের একজন পগ্ডিত বাঙ্গালা 
গ্রন্থ রচন। করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে মূ মৃহ্াঞয় বিহালঙ্কার, উইলিয়াম . উইলিয়াম 
কেরী, রামরাম বন্থ, হর প্রসাদ রায় প্রন্তি কয়েক ব্যক্তি কতকগুণি গ্রন্থ 
প্রায়ন করেন। তন্মধ্যে রাজীবলোচন প্রণীত “কৃষ্ণচন্ত্র চরিত”, কেরী প্রনীজ 
বাঙ্গালা ব্যাকরণ”, রামরাম বঙ্গ প্রনীত "প্রতাপাদিত্য চরিত” ও “লিপিমালা”, 
মৃত্যুপ্জয় বিস্তালঙ্কার প্রণীত “বত্রিশসিংহাসন” ও "রাজাবলী,* চখ্ীচরণ মুন্দী 
প্রণীত 'তোতার ইতিহাদ, হরপ্রদাদ রায় প্রীত পুরুষ পরীক্ষা» রিশেষ 
উল্লেখযোগ্য। ১৮০০ খুষ্টাব্ব হইতে ১৮১৮ ধৃষ্টাব্ধের মধ্যে এ-সমস্ত গ্রন্থ রচিত. 
হইর়াছিল। এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশের ভাষা পারসী-বহুল ও ছর্বোধ।, 
তখনকার বাঙ্গাল ও বর্তমান, বাঙ্গালাতে এত প্রভেদ যে পাঠ বিনে 
বিশ্বয়াবি্ হইতে হয়। 


পবন রামতনু লাহিড়ী ও তংকালীন বঙ্গসমাজ। 


এই ফোর্ট উইলিগ্াম কালেন্ বনু বংসর জীবিত ছিল। উইলিয়াম কেরী 
ইহার প্রথম শিক্ষকদিগের মধ্যে একজন। আর এক কারণে এই কালেজ 
বঙ্গদেশে চিরন্মরণীয় হইয়াছে। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর কিছুদিন 
ইহার শিক্ষকতা করির়াছলেন এবং দেই সময়েই : তাহার জ্প্রসিদ্ধ 
*বেতালপঞ্চবিংশতি” নামক গ্রন্থ রচনার সংকল্প করেন। উহা ১৮৪৭ সালে 
মুদ্রিত ও গ্রাকাশিত হয়। বেতালপঞ্চবিংশতিকে বর্তমান স্ুললিত বঙ্গভাষার 
উৎপত্বি-স্থান বলিয়। নির্দেশ কর! যাইতে. পারে । 

একদিকে ফোর্ট উইলিয়াম কালেজের স্াহায্ পরোক্ষভাবে দেশে বাঙ্গালা 
ভাধার চচ্চা চলিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গাল৷ শিক্ষার জন্য পাঠশালা 
প্রহৃত স্থাপিত হইতে লাগিল, অপরদিকে কলিকাত। সহরের সন্াস্ত গৃহস্থদিগের 
মধ্যে নিজ সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইতে লাগিল। 
'স্থবিধা বুঝিয়। কয়েকজন ফিরিন্সী কলিকাতার স্থানে স্থানে ইংরাজী স্কুল 
স্থাপন করিলেন। সার্বরণ (917979809) নামক একজন ফিরিঙ্গী 
চিতপুর রোডে একটা স্কুল স্থাপন করিলেন। স্ুবিখ্যাত দ্বারকানাখ ঠাকুর 
এই স্কুলে প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। মার্টন ঘাউল (11%:৮7 73০19) 
নামক আর একজন ফিরিঙ্গী আমড়াতলায় এক কবুল স্থাপন করেন) 
স্মপ্রসিদ্ধ মতিলল শীল সেই স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।' আৰটুন 
পিট্যাস (560020৮90০৪) নামক আর একজন ক্িরিঙ্গী আর একটা স্কুল 
স্থাপন করেন) তাহার যাবতীয় ছাত্রের মধ্যে কলুটোলার কান! নিতাই দেন ও 
খোঁড়া অনদ্বত সেন প্রপিষ্ধণ . ইহার! ভাঙ্গা! ভাঙ্গা! ব্যাঞধরণ-হীন ইংরাজী 
বলিতে পারিতেন এবং লিখিতে পারিতেন বলিয়া তৎকালীন কলকাতা সমালে 
ইহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। ইহারা যাত্র মহোৎসযাদিতে 
আপনাদের পদ্গৌরবের চিহ্ন স্বরূপ কাব! চাঁপফান পরিয়। এবং জরীর 
জুতা পায়ে দিয়া আসিতেন । লোকে সন্ত্রমের সহিত ইহাদের দিকে তাকাইত। 

সে সময়ে যে ইংরার্জী শিক্ষা দেওয়া! হইত, তাহার বিষয়ে কিছু বল! 
আবশ্তক। সে সময়ে বাক্য-রচনা-প্রণালী ব! ব্যাকরণ প্রভৃতি শিক্ষা দিবার দিকে 
দৃষ্টি ছিলনা! । ফেবল ইংরাজী শন্ব ও তাহার অর্থ শিখাইবার ধিকে প্রধানত: 
মনোযোগ ' দেওয়া হইত। যে যত অধিক সংখাক ইংর'জী শব ও তাহার 
অর্থ কস্থ করিত, ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত বলিয়া তাহার তত খ্যাতি 
প্রতিপত্তি, হইত। এরূপ শোন! যায় শ্্রীরামপুরের মিশলারিগণ “সে সময়ে 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


এই বলিয়৷ তাহাদের আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে সার্টিফিকেট দিতেন যে এ ব্যক্তি 
দুইশত বা তিনশত ইংরাজী শব শিখিয়াছে। এই কারণে দে সময়ে 
কোন কোনও বালক ইংরাজী অভিধান মুখস্থ করিত। অনেক বিদ্যালয়ে 
পড়াশুন! সাঙ্গ করিয়া স্কুণ ভাঙ্গিবার সময় নামত। ঘোষাইবার স্তাস়্ ইজ 
শব্ধ ঘোষান হইত । যথ। 
ফিলঅফার-_বিজ্ঞলৌক, লৌম্যান-__চাষা 
পমকিন-_লাউ কুম.ড়া, কুকুম্বার__-শষা ॥ 

কানেকে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাস” করিতে/্লীরেন বাক্য-রচনাহীন ও ব্যাকরণ 
হীন ইংরাজী শবের দ্বাবা তৎকালীন ইংরার্মশিক্ষিত ব্যক্তিগণ কিরূগে ইংর:'জ-* 
গণের সহত কথাবার্তা চালাইতেন। সে সধন্ধে কলিকাতা সহরে প্রাচীন 
লোকদিগের মধ্যে অনেক কৌতুকজনক গল্প প্রচলিত আছে। তাহার অনেক 
গল্প পাঠকগণ পরলোকগত রাজনারায়ণ বন্থু মহাশয়ের প্রণীত “সেকাল ও 
একাল” নামক গ্রন্থে দেখিতে টনি: ছুই একটীমানর এস্থলে উল্লেখ করা 
যাইতেছে। ্‌ 

একবার বড় ঝড় হয়৷ একখ।নি জাহাজ গঙ্গার তীরে লামা আড় 
হইয়৷ পড়ে । পরদিন সেই জাহাজের সরকার বাবু ইংরাজ প্রভৃকে আসিয়া 
বলিতেছেন-__“শার্‌ শার শিপ ইজ এইট্রিওয়ান্” অথাৎ জাহাজ একাশি হই 
পড়িয়াছে। | 

কোন ইংরাত্ের অধীনস্থ একজন বাঙ্গালি .কর্শচারী প্রতিদিন ছুপর 
বেল! সাহেবের ঘোড়ার দান! খাইন্া টিফিন করিতেন। ছুষ্ট সহিশ্গণ 
এই সুবিধা পাইয়া ঘোড়ার দান! চুরি করিয়া বেচিত। ক্রমে এবিযন্ গ্রহ. 
কর্ণগোচর হইলে তিনি ভূত্যদিগকে যখন তিরস্কার করিতে লীগিলেন, তখন, 
তাহার! ঝলিল-__“হুঙ্কুর! আপনার বাবু রোজ রোজ বোড়ার দানাতে টিফন 
করেন”। সাহেবের বড় আশ্চর্ঘ্য বোধ হইল। তিন বঙ্গ মহাশক়্কে 
ডাকিয়। বলিলেন--পনবীন ! তুমি নাকি আমার ঘোড়ার দানাতে টিফন কর?” 
শবীন বলিলেন-_“ইয়েশ,. শার্‌ মাই হাউস মানিং এণ্ড ইবনিং টুয়েন্টি শীতস্‌ 
ফল, লিটিন্‌ লিটিন্‌ পে, হাউ ম্যানেজ ?-_অর্থাৎ আমার বাটাতে প্রাতে-ও' 
স্ধাতে কুড়ি খান পাত পড়ে এত কম বেতনে কিরূপে চলে! শুনিতে 
পাওয়া..যায় বন্ধ . মহাশয়ের এই উক্তিতে ইংরাজটা নাকি সয় হইয়া. 
তাহায় বেতন বর্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন। 


পা রামতম্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


এই ভাবে যতদুর কথাবার্তা চল! সম্ভব তাহাই চলিত। ইংরাজের! ভাঁবে, 
আকারে ইঙ্গিতে, বুঝিয্বা লইতেন ; এবং সেই সকল কথা তাহাদের নিজেদের 
মধ সাক্াহিক ভে'জের সময়ে আমোদ প্রমোদের বিশেষ সহায়তা করিত। 

যখন এইরূপে ইংরাজী শিক্ষার জন্য দেশের লোকের ব্যগ্রতা দিন দ্বিন 
বাড়িতে লাগিল তখন সে বিষয়ে গমণমেণ্টের মনোযোগ ছিল না। পাছে 
ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত করিতে গেলে দেশের লোক বিরক্ত হয় এই ভয়ে 
ভারতবর্ধীয় গবরমেন্ট সে বিষয়ে হাত বিতেন না। প্রসঙ্গক্রমে একটা ঘটন।র 
উল্লেখ করিলেই তাহারা কিরূপ ভয়ে ভয়ে থুকিতেন তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া 
যাইবে। ১৮০৭ সালে শ্রীরামপুর হইতে পারশ্ত ত্াষায় পিথথত একখানি 
পুন্তিক! প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তিকাতে মহম্মদীয় ধন্মের উপরে হ্রীহীয় ধর্মের 
শ্রেষ্ঠত] প্রতিপাদ্দিত হইয়াছিল। এ পুস্তিক! প্রকাশিত হইলে কলিকাতাবাসী 
র[জপুরুষগণ ভয়ে অস্থির হইয়। উঠিলেন। উক্ত পুস্তিক! প্রচার বন্ধ করি- 
বার জন্ত ডেনমার্কের গবর্ণমেন্টের নিকট পত্র গেল। তদনসারে শ্রীরাম- 
পুরের ডেন রাজপুরুষগণ অবশি্ ১৭০০ কি ১৮০০ পুস্তক কেরী প্রভৃতি 
প্রচারকদ্িগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়! কলিকাতাতে গবর্ণর জেনেরালের 
মন্ত্রি সভার হস্তে অর্পণ করিলেন। এইক্ধপ ভয়ে ভয়ে ধাহার! বাস করিতেন 


তাঁহারা যে কেন হঠাৎ ইংরাজী শিক্ষা! প্রদানে কৃতসংকল্প হন নাই তাহা আমরা 
অঙ্গভব কারতে পারি। 


এই ভাবে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গেল। এঁ বংসর গবর্ণর জেনেহাল 


লর্ড মিণ্টো! বাহাছধর এক মস্তব; লিপিবন্ধ করিপেন। তাহাতে লিখিলেন ;- 
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অর্থ__সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া খায়, ভারবর্ষের প্রজাবর্গের মধো 
উত্তরোত্তর বিজ্ঞান ও সাহত্যের 'অবনতি হইতেছে । আমি যতদূর অন্থসন্ধান 
করিতে পারিয়াছি তাহাতে উক্ত প্রকার উক্তির যথেই কারণ আছে বলিয়া! 
মনে হইতেছে । কেবল যে বিদ্বান ও পণ্ডিত জনের সংখ্যা হাঁস হইতেছে 
তাহ নহে, ধাহাঁর। বিগ্ভার চর্চ! করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে ও বিগ্ভার ক্ষেত্র 
অতি সংকীর্ম হইতেছে । মনোবিগ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি আর অধীত হয় না; 
বিদপ্ধজনোচিত সুকুমার সাহিতের আদর নাই; এবং প্রজাকুলের বিশেষ 
বিশেষ ধর্মবিষ্বাস সংক্রান্ত সাঁভিভা ভিন্ন অন্ত বিদ্যার সমাদর দৃষ্ট হয় না। 
এই প্রকার অনাদরের ফন এই হইর্নাছে, যে অনেক উৎকষ্ট গ্রন্থ আর অধীত 
হয় না; এমন কি অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ বিলুপ্ঠ হইয়া যাইতেছে ; এবং এব্প 
সম্ভব বোধ হইতেছে যে গবর্ণমেণ্ট যদি সাহায্যকারী হইয়! হস্তার্পণ না! করেন, 
অচিরে পাঠ্য গ্রন্থের ও উপধুক্ত অধ্যাপকের অভাবে বিদ্যার পুনরুদ্ধার অসাধ্য 
হইয়া পড়িবে । 

এইরূপে দেশের প্রাচীন বিদ্যার বিলোপ!শঙ্কার সুচনা করিয়া লর্ড মি্টো 
প্রস্তাব করিয়া'ছলেনঃ-- 
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অর্থ_অত এব আমি পরামর্শ দেই ষেকাণীর কালেজ ব্যতীত, (সে কালেজের 
কিন্বপে সংস্কার করিতে হই$ব তাহা পূর্বেই বলিয়াছি ) নবদ্ধীপে ও ত্রিুতের 
অন্তর্মত ভাউর নামক স্থানে আর ছুইটি সংস্কৃত কালে স্থাপন কর! হউক। 

কেন লর্ড মিন্টে। বাহাহ্‌র ব্রিটশ গবর্ণমেণ্টের বুবৎসরের ওদাসীন্ত-নিদ্রা 
হইতে উঁথিত হইয়া; সংস্কত বিষ্ভার রক্ষার্থে এই: প্রস্তাব করিলেন তাহার 
কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত আছে। সে ইতিবৃত্ত এই,_সার উইলিয়াম জোন্সের সময় 
হইতে ভারত-প্রবাীঁ ইংরাজদিগের মধ্যে সংস্কৃত বিগ্ভার আলেচনা কর! একটা! 
বাতিক স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। তখন সংস্কতবিষ্ভা বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া, 
তাহাদের মান সম্রম লাভের এ কটা প্রধান উপায়-ন্থরূপ ছিল।, এই কারণে 
অল্প বা অধিক পরিমাণে সংস্থত জানা সে সময়কার ভদ্র ইংরাজদিগের' একটা 
ফ্যাসা:নর মত হইয়| দাড়.ইয়াছিল। এই ১৮১১ গ্রীষ্টাবে স্থবিখ্যাত সস্কত-. 
(বিঃ।বিং কেংলক্তক সাহেব গবর্ণমেপ্টের মন্ত্রসভাতে অধিঠিত ছিলেন,। সংস্কতৃ- 


৮৯ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বজজমমাজ । 


বিস্ভাতে তাহার ন্তায় পণ্ডিত লোক বিদেশীয়দিগের মধ্যে .অর্লাই দুষ্ট হয়। 
কেবল তিনিই যে এবিষয়ে গবর্ণর জেনেরালের পরামর্শদাডা ছিলেন এরূপ 
বোধ হয় না। ডাক্তার এইচ উইলসন, জেম্স ও টোবি পিন্েপ ভ্রাতৃদ্বয, 
হে মেকনাটেন, মির সদরল্যাও, মিইর সেক্সপীয়র প্রভৃতি যে সকল 
সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি পরবন্তী সময়ে ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগের 
সহিত ঘে!রতর বাগ্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাদেরও কেহ কেহ এ সময়ে 
কোলক্রক মভোদয়ের পৃষ্ঠপোষক ওগবর্ণর জেনেরালের পরামর্শদাত। ছিলেন, 
ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। ইহাদের 'অনেকে সংস্কতে গভীর বিদ্যা লা 
করিতে গর! দেখিয়াছিলেন, এ দেশীয় প্ডিতগণ সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ; 
তাহারা লামান্ত ব্যাকরণের সুত্র, সামান্ত ছুই-চ বিখানি কাবা, নব্য স্মৃতির 
ছই চারিটা ব্যবস্থা, ও স্তায়ের ছুই চারিটী ফাকি হুইয়! কালাতিপাত করিতে- 
ছেন? প্রকৃত বিগ্ভ। ও প্রাচীন গ্রন্থাবলী দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়! যাইতেছে । 
সেই অন্ত তাহার পশ্চাতে থাকিয়। গবর্ণর জেনেরালকে উত্তেজিত করিয়া 
তুপিক়্াছিলেন। লর্ড মিণ্টে। বাহাছুরের এই লিপি ও তজ্জনিত ম্বদেশ বিদেশে 
যে আন্দোলন উপস্থত হয়, তাহার ফল এই হইল মনে ১৮১৩গ্রীটাবে ইষ্ট 
ইগ্চিয়া কোম্পানির সনন্দ পত্র পুনগ্রহণের সময় পালেমেন্টের ত্বরা পাইয়া, 
কোর্ট অব ডিরেক্টারসের সভ্যগণ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি নিম্নলখিত 
আদেশ প্রচার করিলেন ;-- 
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 অর্থাৎপ্রত্যেক বৎসরে অনুন এক লক্ষ টাক! স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে। 
তাহা ভারতীয় প্রজাকুলের মধ্যে বিদ্যার উন্নতি ও প্ডিতগণের উৎমাহদান, 
ও ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ অধকারের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রবর্তন ও উন্নতির 
অন্ত ব্যবহৃত হইবে। ৪ ৭ ০ 

১৮১৪ খ্র্াব হইতে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত কিছুই কর! হয় নাই বলিলে 
অহ্যুক্তি হয়না। বর বৎসরে, ১৭ই জুলাই, কমিটা অব পবধিক. ইন্ভ্রকশন 
( 0০080071695. 0 70013 [786:9০81070.) নামে একটা কমিটা। গঠিত ভয়। 
প্র কমিটার. সভ্যগণ সেই এক লক্ষ টাকা! গ্রচীন সাস্ব:ও আরবী গষ্থের 


চতুর্থ পরিচ্ছে । ৮১ 
ুদ্রাঙ্ণ, পঙ্ডিতদিগের বৃত্তি, ও সংস্কৃতশিক্ষার্থীদিগের বৃত্তি প্রভৃতিতে ব্যস 
করিতে আরম্ভ করেম। তাহার বিশেষ বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে। 

১৮১৪ সাল আর এক কারণে চিরম্মরণীয়। এ সালে মহাত্! রাজ! 
রামমোহন রায় বিষয়কর্ম ত্যাগ করিয়া! ভাহার পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধার ও 
পরিরক্ষণের মানসে কলিকাতাতে আসিয়া বাস করিলেন) এব প্রধানরূপে ধর্ম ও 
সমাজ সংস্কারের কার্যে ব্রতী হইলেন। 

রামমোহন রায় কলিকাতাতে প্রতিষ্টিত হুইয়াই অপরাপর অভাবের 
মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার অভাব * অতিশয় অনুভব করিতে লাগিলেন। 
রামমোহন রাম্ন কলিকাতাতে আসিলেই ডেবিড হেয়ারের সঙ্গে বদ্ধুত! 
হইল। হেয়ার এদেশীয়দিগের মধ্যে ইংরাজীশিক্ষার অভাব বিষয়ে সর্বদ! 
চিন্তা করিতেন ; এবং তাহার ঘড়ির দোঁকানে সমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত 
সে বিষষ়ে কথাবার্তী কহিতেন। রামমোহন রায়ের সহিত এ বিষয়ে 
ঠাহার সর্বদা কথোপকথন হইত। ব্লামমোহন ধর্ম বিষয়ে আলোচনা 
করিবার জন্ত তাহার বন্ধুদদিগকে লইয়া “মাতীয় সভা” নামে যে সভা স্থাপন 
করিয়াছিলেন, ১৮১৬ সালে সেই সভার এক অধিবেশনে হেয়ার উপস্থিত ছিলেন। 
সেইদিন সভাতঙ্গ হওয়ার পর হেয়ার পুনরায় ইংরাজী শিক্ষার উপাক্ব বিধানের 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন । কথোপকথনের পর স্থির হুইল যে একটা ইংরাজী 
বিগ্ভালয় স্থাপন করিবার, চেষ্টা কর। হইবে । সে সময়ে বৈদযনাথ মুখুয্ে নামক 
ইংরাজী-শিক্ষিত '্লকজন বাঙ্গালি ভদ্রলোক ছিলেন । তিনি পরবর্তা-কাল-প্রসিদ্ধ 
হাইকোর্টের বিচারপতি অনুকূল মুখোপাধ্যাপর পিতামহ। বৈগ্ভনাথ 
মুখোপাধ্যায় 'আত্ীক়- সভার একজন সভ্য ছিলেন; এবং তাহার একটা 
প্রধান কাজ এই ছিল যে তিনি সর্বদা পদস্থ ই'রাজদ্িগের ভবনে ভবনে 
দেখ! সাক্ষাৎ করিয়া বেড়াইতেন, এবং সইরের, বিশেষতঃ দেশীয় বিভাগের, 
সকল সংবাদ দিতেন। অন্মান কর! যার, বৈগ্ঘনাথ মুখুষ্যেই হেয়ার ও রামমোহন 
রায়ের প্রস্তাবিত ইংরাজী বিগ্তালয়ের সংবাদ তদানীন্তন সুপ্রিম কোটের 
প্রধান বিচারপতি সার হাইড ইষ্ট (31 71599 19৪) মহোদয়ের নিকট উপুস্থিত 
করিয়া থাফিবেন। তখন সার হাইড ইষ্ট নিজেও বোধ হয় এ দেশীয়দিগের মধ্যে 
ইংরাজী শিক্ষার অভাব বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। ন্ুতরাং বৈস্ভনাথের মুখে 
উক্ত প্রস্তাবের কথ! গুনিবামাত্র তিনি অতীব উৎসাহিত হইয়! হেয়ার ও রাম- 
মোহন রায়কে ডাকিন্স! পাঠাইলেন; এবং বৈগ্যনাধ মুখুষ্েকে কলিকাভার সঙ্গত 


৮২ রাঁমতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের মনের ভাব জানিবার জন্য নিয়োগ করিলেন । বৈগ্যনাথ 
যেখানে যেখানে যাইতে লাগিলেন,সকলেই মহ! উৎসাহ্প্রদর্শন করিতে লাঁগিলেন। 
তদনুসারে উক্ত ১৮১৬ সালের ১৪ই মে তারিখে সার হাইড ইষ্ট মহোদয়ের ভবনে 
সবরের বাঙ্গালি ভদ্রলোকদিগের একটা সভ1 হইল । তাহাতে একটী কাঁলেজ 
স্থাপনের বিষয়ে অনেক আলোচন৷ হইল । সকলের উৎসাহাগ্ি যখন প্রজ্বলিত, 
তখন হঠাৎ সংবাদ প্রচার হইল, যে রামমোহন রায় এই প্রস্তাবের মধো 
আছেন, এবং তিনি প্রস্তাবিত কালৈজ-কমিটাতে থাকিবেন। সে সময়ে 
সহরের হিন্দু ভদ্রলোকদিগের রামমোহন ণ্রায়ের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি এমনি 
প্রবল ছিল যে এই সংবাদ প্রচার হইবামাত্র সকলে বাকিয়া বসিলেন; “তবে 
এই কালেজের সহিত আমাদের কোনও সম্পর্ক থাকিবে না” সার হাইড 
ইষ্ট মহ বিপর্দে পড়িয়া গেলেন। যে পুরুষদ্বয় এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী, 
তাহাদের একজনকে কিরূপে পরিত্যাগ করেন। তিনি নিরুপায় দেখিয়৷ 
ডেবিড হেয়ারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হেয়ার তাহার বন্ধুকে বিলক্ষণ 
চিনিতেন। তিনি বলিলেন, “আপনি চিস্তা করিবেন না, রামমোহন রায় 
শুনিবামাত্র নিজেই কমিটা হইতে নিজের নাম তুলিয়া লইবেন।” তিনি 
যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। তিনি গিয়া রামমোহন রায়কে এই কথ! 
বলিধামাত্র তিনি বলিলেন “সে কি কথা! কমিটীতে আমার নাম থাকা কি 
গ্রতই বড় কপা যে সেজন্ত একটা ভাল কাজ নঃ করিতে হইবে ?” তিনি 
তৎক্ষণাৎ নিজের নাম তুলিয়৷ দিবার জন্য সার হাইড ইষ্টকে পত্র লিখিলেন। 

ইহার পর উক্ত মাসের' ২১শে তারিখে আবার এক সভ। হইল, তাহাতে 
কালেজ স্থাপন কর! স্থির হইল; এবং তদর্থ একটী কমিটা গঠন করা হইল। 
বৈগ্কনাথ মুখুষ্যে ও লেফ্টেনেন্ট আভিন (19969779776 175109) নামক একজন 
ইংরাজ উভয়ে উহা'র সম্পাদক হইলেন। কমিটাতে প্রথমে কুড়িজন এদেশীয় 
লোক ও দশজন ইংরাজ নিষুক্ত হইলেন। /১৮১৭ গ্রীষ্টাব্বের ২০শে জানুয়ারি 
গরাণহাট। নামক স্থানে মহাবিগ্ভালয় বা শর খোল! হইল 

কেবল. যে কলিকাতা সহরেই ইংরাজী শিক্ষা গ্রবত্তির্ত' করিবার জন্ত 
এইরূপ আয়োজন হইল তাহ! নহে। এই সময়েই মফঃস্বলের নানা স্থানেও 
ইংরাজী শিক্ষার উপ।ক্-বিধানের চেষ্টা হইতেছিল। গঙ্গাতীরবর্তী চু'চুড়া সহরে 
রবার্ট মে (7০১০৮ 118)) নামক লগ্ন মিশনারি সোসাইটীভুক্ত একজন 
্রীতীক্ গ্রচারক বাস করিতেন। তিনি ১৮১৪ সালে সেখানে একটা ইংবাজী 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ৮৩ 


স্থল খোলেন। প্রথম দিন ১৬টা মাত্র বালক উপস্থিত হয়। কিন্ত ত্বরায় ছাত্র- 
খ্যা বদ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে হুগলীর কমিশনার মিষ্টর ফর্বস্‌ 

(10 [07993) ওলন্দাজদিগের পরিত্যক্ত পুরাতন কেল্লাতে স্কুলের জন্ত 
একটী প্রশস্ত ঘর দিলেন। রেভরেও্ড মে সেখানে স্কুল করিতে লাগিলেন। 
ছুই এক বৎসরের মধ্যে আরও কয়েকটা শাখা স্কুল স্থাপিত হইন্া] এ সকল 
স্কুলে প্রায় ৯৫১ জন বালক শিক্ষালাভ করিতে লাগিল। মিষ্টর ফর্বন্‌ 
স্কুলগুলির উত্তরোত্তর উন্নতি দর্শনে গ্রীত হইর৷ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে 
মাসিক ৬০০ ছয় শত টাঁকা! সাহায্য দেওয়াইয়া দ্িলেন। রেভরেও মের চুঁচড়ার 
সুলগুলির উন্নতিদর্শনে উৎসাহিত হুইয়! বদ্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র বাহাছুর 
অপনার প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাটীকে ইংরাী স্কুলে পরিণত করিলেন । 

ওদিকে শ্রীরামপুরে কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনারিগণ ইংরাজী শিক্ষার 
এই মহা-আন্দোলনের মধ্যে উদাসীন ছিলেন ন1। ১৮১৫ সালে তাহারা শ্রীরামপুরে 
ঠাহাদের সু প্রসিদ্ধ কালেজের স্ত্রপাত করিলেন । এতছিন্ন তাহার! কাঁমমোহন 
রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহাব্যে নান। স্থানে ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিতে 
লাগিলেন। এরূপ জনশ্রতি আছে যে রামমোহন রায় ধর্্মবিহীন শিক্ষাকে 
বড় ভয় পাইতেন। সেজন্ত নব প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কালেজের ধর্্মবিহীন শিক্ষাকে 
ভয়ের চক্ষে দেখিতেন। এ সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। হিন্দুকালেজ প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার কিছুদিন পরে প্রকজন আসিয়! তাহাকে বলিল-_“দেওয়ানজি, অমুক 
আগে ছিল 9০0171,6190, তার পর হইয়াছিল ৭1999, এখন হইয়াছে ৪0১০79৮.৮ 
রামমোহন রায় হাসিয়া বলিলেন,_-“শেষে বোধ হম হইবে ১৪৪৪৮ | যাহা! হউক. 
তিনি মিশনারিদিগের-ধর্্ান্থগত শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। সেই জন্য ১৮৩, 
সালে আলেকজাগ্ডার ডফ আসির! সাহা্য চাহিলেই তাহার স্কুল স্থাপনে বিশেষ 
সহারতা ব্বরিয়াছিলেন। 

এই সময়ে এদেশীয় ভদ্রলোকীগের মধ্যে স্বীয় স্বীয় সম্তানদিগ্নকে ইংরাজী 
শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দৃষ্ট হইয়্াছিল। ১৮১৪ সালে কাশীধামে 
জয়নারাযণ ঘোষাল নানক একজন সন্্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোক মৃত্যুকালে লন 
মিশনারি সোসাইটার হস্তে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিংশতি সহত্র মুদ্রা 
দিয়। যান। : গবর্ণমেন্টকে ইংরাজী শিক্ষা দান বিষয়ে উদাসীন দেখিয়াই তিনি. 
এ প্রকার করিয়া থাকিবেন। 

এদেশে রাজপুরুষগণ অনেক সময়ে প্রজাবৃন্দের চিন্তা, রুচি, প্রবৃত্তি ও 


৮৪ বামতন্ ধাহিড়ী ও তৎকালীন রঙ্গসমাজ 1 


আকাজ্চ! বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়। কিরূপ দূরে দূরে বান করেন তাহার 
অপরাপর প্রমাণের মধো একটা প্রমাণ এই যে, যখন দেশের সর্ধত্র ইংরাজী 
শিক্ষার জন্ত এত আগ্রহ দু হইতে লাগিল, তখন গবর্ণর জেনেরাল ও তাহার 
গারিষদৰর্গ কেবল প্রাচীন সংস্কৃত ও আবরবী গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ এবং নদীস্বা। ও ত্রিছুতে 
সংস্কৃত কালেন্জ স্থাপনের প্রস্তাব লইয়! বন্ত রহিলেন । নদদীয়! ও ব্রিহুতে সংস্কৃত 
কালেজ স্থাপিত হওয়। কর্তব্য কি না, এই চিন্তা করিতে গিক়। তাহাদের বোধ 
হুইল যে এতদূরে উক্ত কালেজঘর্ন স্থাপন করিলে তাহাদের পরিদর্শন, 
তত্বাবধান ও উন্নতিবিধানাদি করিবার স্থবিধা হইবে না। কাশীর কালেজ 
ও কলিকাতার মাদ্রাসা, এই উভয় বিগ্ভালয়ের সমুচিত তত্বাবধান করার কহি- 
নত।ও কিয়ৎপরিমাণে তাহাদের এই সংস্কারকে বলবান করিয়া থাকিবে । তখন 
তাহার কলিকাতাতে একটা সংস্কৃত কালেজ স্থাপনে কৃতসংকল্প হইলেন । 
১৮২৩ সালে কমিটা অব পবলিক ইনষ্রক্শন্‌ নামে যে কমিটা স্থাপিত 
হয় তাহার প্রতি এই কালেজ স্থাপনের ভার অপিত হইল) এবং ১৮১৩ সাল 
হইতে বে বার্ষিক এক লক্ষ করিয়! টাক। জমিতেছিল তাহ। তাহাদের হন্তে 
অপিত হইল। তাহারা মহোৎসাহে সংস্কৃত কালেজ স্থাপন, ছাক্রদিগকে 
বৃত্তিদান, ও প্রাচীন সংস্কহ ও আরবী গ্রন্থনকল মুদ্রাঙ্কণকার্য্যে অগ্রসর 
হইলেন। এই ষকল কার্ষে/র জন্ত কিরূপ বায় হইতে লাগিল তাহার নিদর্শন 
স্বরূপ এই মাত্র রলিলেই বথেষ্ট হইবে, যে আরবী 'আবিসেন্ন” নামক গ্রন্থ 
পুনমূর্দ্রিত করিতে প্রায় ২*,০৭* বিশ হাজার টাক! ব্যয় হইয়াছিল; এবং ছাত্র- 
দ্বিগের গাঠার্থ পারসী ভাষাতে ষে সকল প্রাচীন গ্রন্থের অন্থবাদ কর! হুইয়াছিল, 
হিসাব করিয়! দেখ গিয়াছে যে তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠাতে প্রায় ১৬ টাক। করিয়। 
ব্য পড়িয়াছিল। নেই অন্থবাদিত গ্রন্থ সকল আবার ছাত্রের বুঝিতে 
অসমর্থ হওয়াতে তাহাদের ব্যাখ্যা করিবার জন্য স্বয়ং অগ্রুবাদকক্ে মাসিক 
৩৯*২.তিন শত টাকা বেতন দিয়া রাখিতে হইয়াছিল। অপরদিকে মুদ্রিত 
ও অনুবাদিত গ্রন্থ সকল ক্রেতার অভাবে স্তপাকার হুইয়। পড়িক্না' রহিতে 
লাগিল। বহুকাল পরে কীটের মুখ হইতে যাহা বাচিল, তাহা কাগজের দরে 
বিক্রর় করিতে হইল। এই সকল কারণে অল্লকাল মধ্যেই: কমিটীর 
সভ্যদিগের মধ্যে মতভেদ স্টপস্থিত হইল? তাহার! ছই দল হইয়া পড়িলেন। 
১৮২৩ সালে লর্ড আমহা্ গবর্ণর জেনেরালের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
রামমোহন রায় পূর্ব হইতেই ইংরাজী সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিবার 


চতুর্থ পন্থিচ্ছেদ। ৮৫. 


বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ওদাসীন্ত দেখিত্বা মনে মনে হুঃখিত ছিলেন। বখন 
দেখিদেন সেদিকে মনোযোগী না হইয়া গবর্ণমেণ্ট পূর্বোক্ত প্রকারে প্রাচীন 
বিগ্কার পুনরুদ্ধার কার্ধ্যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে ঘাইতেছেন, তখন আর 
স্থির থাকিতে পারিলেন না। লর্ভ আমহার্টণ ৰাহাছুরকে নিজের মনের ভাব 
জানাইয়া একখানি পত্র লিখিলেন। এ পত্রের শেষাংশ উদ্ধত কর! 
যাইতেছে, দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে শিক্ষা! সঙ্বন্ধীয় যে সকল 
উন্নত ভাৰ এখনও সম্পূর্ণরূপে এদেশীয়দিগের হৃদয়কে অধিকার করে নাই, 
এবং অল্প্দিন হইল ইউরোপে প্রবনু হইয়াছে, তাহা সেই ক্ষণজন্মা যুগপ্রবর্তক 
মহাপুরুষ হৃদয়ে ধারণা করিয়াছিলেন । 
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অর্থ__যদি ইংরাজ জাতিকে প্রকৃত জ্ঞান বিষরে অন্ত রাখা উদ্দেশ্য 
হইত তাস! হইলে প্রাচীন স্কুলমেনদিগের অসার বিগ্ভার পরিবর্তে বেকনের 
প্রবপ্তিত জ্ঞানকে প্রতিষ্টিত হইতে না দিলেই হইত, কারণ প্রাচীন জ্ঞানই 
অন্রতাকে বাহাল রাখিত। সেইরূপ এদেশীয়দিগকে অজ্ঞতার অন্ধকারে 
রাখ! ষদ্দি গবর্ণমেপ্টর আকাজ্ষ। ও নীতি হয়, তাহ! হুইলে প্রাচীন সংস্কৃত 
ভাষাতে শিক্ষা! দেওয়ার ন্তান় তাহার উৎ্কষ্টতর উপায় আর নাই। তৎ- 
পরিবর্তে এদেশীয়দিগের উন্নতিবিধান খন গবর্ণমেন্টের লক্ষ্য, তখন শিক্ষা 
বিষয়ে উন্নত ও উদার রীতি অবলগ্ধন কর! অবশ্তক, যন্দার৷ অপরাপর বিষ- 
যের সহিত, গণিত, জড় ও জীব বিজ্ঞান, রসায়নতত্ব, শারীরস্থান বিদ্যা ও 


৮৬ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | : 


অপরাপর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যে অর্থ 
এখন প্রস্তাবিত কার্ধ্যে ব্যয় করিবাঁর অভিপ্রায় কর! হইয়াছে, তদ্বারা ইউরোপে 
শিক্ষিত কতিপয় প্রতিভাশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে, ও 
ইংরাজী শিক্ষার জন্ত একটী কাপেজ স্থাপন করিলে, ও তৎসঙ্গে পৃস্ত কালয়, 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রাদি, প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল দিলেই পূর্বোক্ত উদদেশ্ত 
সিদ্ধ হইতে পারে ।” 

স্থবিখ্যাত বিশপ হিবার (8151701১ 17০৮০) এই পত্র লর্ড আমহার্টের 
হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। পত্রখানির প্রীর্থন পূর্ণ হইল না বটে, কিন্তু 
তাহার ফল স্বরূপ এই নির্ধারণ হইল যে কলিকাতার মধ্যস্থলে যে সংস্কৃত 
কালেজ স্থাপিত হইবে, তাহার সঙ্গে পুর্ব-প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয় বা হিন্দু 
কালেজের জন্ত গৃহ নির্মিত হইবে । তদনুসারে ১৮২৪ সালের ২৫শে ফ্রেব্রুয়ারি 
সম্মিলিত কালেজ-গৃহদয়ের ভিত্তি স্থাপিত হইল। 

এই সময়ে আর একটী পরিবর্তন ঘটে। হিন্দু কালেজের জন্য ইহার 
স্থাপনাকালে ষে ১১৩১৭৯ টাক! মূলধন রূপে সংগৃহীত হয়, তাহা জোসেফ 
বেরেটো নামক এক ইটালীদেশীয় সওদাগরের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ৯৮২৪ সালে 
বেরেটো কোম্পানি দেউলিয়া হইয়া যাওয়াতে এ অর্থের অধিকাংশ নষ্ট 
হুইয়া ২৩০০০ টাকা! মাত্র অবশি্ট থাকে । স্থতরাং কালেজ কমিটা নিরুপায় 
হইয়া! গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হন। গবর্ণমেন্ট সাহায্য দিতে প্রস্তত হন, 
কিন্তু প্রস্তাব করেন যে তাহাদের নিষুক্ত কোনও ক -চারীকে কালেজের 
পরিদর্শকরপে নিযুক্ত করিতে হইবে। তদনুসারে তদানীন্তন কমিটা অব 
পবলিক ইনষ্রক্শনের সম্পাদক এইচ. এইচ. উইলসন সাহেব প্রথম পরিদর্শক 
নিযুক্ত হন। গবর্ণমেপ্ট প্রথমে মাসে ৯০* শত, টাকা, পরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ 
হইতে ১২৫০ টাঁক। করিয়া সাহাধ্য দিতে থাকেন । 

১৮২৮ সালে রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয় স্কুল সোসাইটর স্কুল হইতে হিন্দ 
কালেজে আসিলেন। তখন এই নিয়ম ছিল, যে বর্ষে বর্ষে স্কুল সোসাইটীর 
স্থূল হইতে অগ্রগণ্য ছাত্রের! হিন্দু কালেজে আদিত। তাঁহাদের মধ্যে যাহাদের 
অবস্থা মন্দ, .তাহাদের বেতন স্কুল সোসাইটা দিতেন। তাহারা অবৈতনিক 
ছাত্ররূপে হিন্দু কালেজে. পাঠ করিত। লাহিড়ী মহাশয় সেই শ্রেণীগণ্য 
ছাত্রক্ূপে হিন্দুকালেজে আসিলেন। দিগন্থর মিত্রও সেই সঙ্গে আসিলেন। 
তাহারা আসিয়া চতুর্থ শ্রেণীতে ভত্তি হইলেন । এখানে যে সকল 
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সহাধ্যায়ীর সহিত সম্মিলিত হইলেন, তন্মধ্যে রামগোপাঁল ঘোঁষ পরে স্ুবিখ্যাত 
হইয়াছিলেন। রসিকক্ক্ণ মন্ত্রিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারগ্রন 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাহার পরবর্তী সময়ের যৌবনন্হৃদ্গণ তখন কেহ প্রথম 
শ্রেণীতে, কেহ দ্বিতীন্ন শ্রেণীতে, কেহ ব৷ তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ করিতেছিলেন। 
হেনরী ভিভি্নান ডিরোজিও (1797 ৬118) [)9:০81০) নামে একজন ফিরিঙ্গী 
যুবক, তখন এ শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। বঙ্গের নবধুগ-প্রবর্তক এই অসাধারণ 
প্রতিভাশালী শিক্ষকের কিছু বিবরণ এখানেই দেওয়া! আবগ্তক। 
হেনরী ভিন্ভিয়ান ডিরোজিও। 

ডিরোজিও ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ইটালী পদ্মপুকুরের সন্পিহিত মামলালীন্ন 
দরগ। নামক এক ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে পোর্ত,গীজ 
বংশোতপন্ন ফিরিঙ্গী। ইহার পিত। জে স্কট কোম্পানির সওদাগরী আফিসে 
একটা বড় কর্ম করিতেন। ইহার আর দুই ভ্রাতা ও ছুই ভগিনী ছিলেন। 
ডিরোজিওর পিতা স্বচ্ছল অবস্থাতে ফিরিঙ্গীসমাঁজে সন্ত্রমের সহিত বাস করিতেন। 
কিন্ত সে সময়ে ফারক্গীসমান্ধের বালকগণ সংশিক্ষার অতাবে প্রায় বিকৃত 
হইয়া! উঠিত। ডিরোজিওর জ্োষ্ঠ সহোদর ফ্রাঙ্ক কুসঙ্গে পড়িয়া! বিপথে পদার্পণ . 
করে; এবং সকল কর্মের বাহির হইয়া যায়। দ্বিতীয়. ক্লডিয্নসকে. পিতা. শিক্ষার্থ 
স্ষটুলগ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার পরের সংবাদ জানি'না। প্রথম। 
ভাগনী সোফিয়া ১৭ বতমর বয়সে গতাস্্র হন। সর্বকনিষ্ঠ এমিলিয়া ডিরো-. 
জিওর প্রতি বিশ্বে অন্ুরক্তা ও সকল বিষয়ে তাহার উৎসাহ্দায়িনী ছিলেন।; 

সে সময়ে ডেবিড ডুমণ্ড নামে একজন স্বট্লও দেশীয় লোক কলিকাতার 
ধর্মতলাতে একটা স্কুল খুলিয়াছিলেন । এই ডুমণ্ড সে সময়ের একজন বিখ্যাত 
'ব্যক্তি ছিলেন। তাহার রচিত কবিতা সকল সে সময়ে অনেকের দৃষ্টি: 
আকর্ষণ করিয়াছিল । তত্ভিন্ন তিনি ইংরাঁজী সাহিত্য এবং দর্শনশান্ত্রেও সুপপ্ডিত 
ছিলেন। এরূপ শুনা যাক্স যে ধর্মনবিষয়ে আত্মীয় স্বজনের সহিত মতভেদ 
উপস্থিত হওয়াতে তিনি চিরদিনের মত জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া! এদেশে 
আসিয়াছিলেন। যে স্বাধীন চিন্তার প্রভাবে ফরাসি বিপ্লবের অভ্যুদয়, সেই 
স্বাধীন চিন্তা পূর্ণমাত্রায় তাঁহার অন্তরে কার্ধ্য করিতেছিল। ড্মণ্ড 
বি্চালয়ের দ্বার. উদ্ঘাটন করিলে কলিকাতাবাসী ইংরাজ্গণ বল্পিতে 
লাগিলেন, সেখানে প্রড়িলে বাঁলকগণ নাস্তিকতাতে বদ্ধিত হইবে।. এই 
ভয়ে অনেকে দ্বীন স্বীয় রালককে তাহার বিস্তালয়ে প্রেরণ করিতেন, না] : 


৮৮ রামতম্গ লাহিড়ী ও তৎকা্ীন বঙ্গসমাজ। 


ডিরোজিওর পিতামাতা সে ওয় করিলেন না। বালক ডিরোজিও সেই স্কুলে 
ভর্তি হইলেন। 
ড্রমণ্ডের প্রতিভার এক প্রকার জ্যোতি ছিল যাহাতে তিনি বালকদিগের 
চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিতেন এবং স্বীয় হৃদয়ের ভাব তাহাদের হৃদয়ে 
ঢালিয়া দিতে পারিতেন। তাহার সংশ্রবে আসিয়া বালক ডিরোজিওর 
প্রতিত৷ ফুটিয়৷ উঠিল । চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি পাঠ সাঙ্গ করিয়া 
বাহির হইলেন। বাহির হইয়া কিছুদিন তাহার পিতার আফিসে কেরাণী- 
গিরি কন্মে নিষুক্ত থাকিলেন। তৎপযর়ে কিছুদিন ভাগলপুরে তাহার এক 
মাসীর ভবনে বাস করেন। তাহার মাসী উইলসন নামক একজন নীলকর 
ইংরাজকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাগলপ্রে থাকিবার সময় বালক ডিরো- 
জিও একাকী গঙ্গাতীরে বেড়াইতেন ; এবং কবিতা রচনা করিতেন। তত্তিন্ন 
তাহার জ্ঞান-স্পৃহা৷ এমনি প্রবল ছিল যে সেই অল্প বয়সে ইংরাঁজি সাহিত্য ও 
দর্শন সন্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সমুদয় গ্রস্থাবলী আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন । 
সে সময়ে ডাক্তার গ্রাণ্ট (700৮ 0290৮) নামে একজন ইংরাঁজ “ইতিয়া 
গেজেট? (77018 0%796৮6) নামে একখানি সংবাদ পত্র বাহির করিতেন। 
রী পত্রে ডিরোজিওর লিখিত কবিতা ও প্রবন্ধ সকল বাহির হইত । শুনিতে 
পাওয়া যায় সুবিখ্যাত জন্দান দার্শনিক ইমা র গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইলে ডিরোজিও তাহার এক সমালোচনা বাহির করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া 
সে সময়কার পণ্ডিতগণ বিস্মিত হইয়। গিয়াছিলেন। তাহাতে এমন প্রথর 
ধীশক্তি ও গ্বাধীন চিন্তার প্পরিচয় পাওয়! পিয়াছিল, যে সকলেই অন্থভব 
করিক্াছিলেন যে লেখক একজন সামান্ত ব্যক্তি নহেন। ভাগলপুরে বাস 
কালে ডিরোজিও বে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে (22৮-4 
185888559-)ামক কবিতাই স্ুপ্রসিদ্ধ। . ভাগলপুরের সন্পিকটে নদীগর্ভ্িত 
বঙ্গীরা নামক এক অরণ্যময় আশ্রমে এক ফকীর বাস করিতেন। তীহার 
আশ্রমকে উদ্দেশ. করিয়াই ডিরোজিও উক্ত কবিতা দ্নচনা বরিয়াছিলেন। 
এই 'কবিতা! গ্রকাশিত হইলে, তদানীন্তন শিক্ষিত ইংরাজ ও বাঙ্গালি সমাজে 
ডিরোজিওর: কবিত্ব-খ্যাঁতি প্রচার হইয়া গেল। ১৮২৮ খ্রীষ্তাকে ডিরোজিও 
তাহার কবিতাপুস্তক মুদ্রিত করিবার জন্ত কলিকাতাতে আসে'ন। সেই সময়ে 
হিন্দুকালেঞে একটা শিক্ষকের পদ খালি হয়) স্কুল কিটা সেই পদ্দে ডিরোঞ্জিওকে 
নিধুক্ত করেন। ১৮২৮ সালের মার্চ মাসে তিনি গর গদ্দে প্রতিষিত হন। 
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ডিরোজিও চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক হইলেন বটে, কিন্ত 
চম্ধকে যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তেমনি তিনিও অপরাপর শ্রেণীর বালক- 
দ্িগকে আকৃষ্ট করিলেন। তিনি স্কুলে পদার্পণ করিবামাঙ্ বালকগণ তাহার 
চারি দিকে ঘিরিত। তিনি তাহাদিগের সহিত কথ! কহিতে ভালবাসিতেন। 
স্থলের ছুটী হইয়া গেলেও অনেকক্ষণ বসিয়া তাহাদিগের পাঠে সাহায্য করিতেন) 
এবং নান! বিষয়ে তাহাদের মহিত কথোপকথন করি'তন। তাহার কথোপকথনের 
এই রীতি-ছিল থে তিনি এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া! বালকদিগকে অপর পক্ষ 
অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিতেন)" এবং স্বাধীন ভাবে তর্ক বিতর্ক করিতে 
দিতেন। এইরূপে বালকগণের স্বাধীন চিন্তা-শক্তি বিকাশ হইতে লাগিল। 
তিনি কেবল স্কুলের ছুটার পর বালকদিগের সহিত কথোপকথন করিয়! তৃপ্ত 
হইতেন না; তাহাদিগকে আপনার বাড়ীতে যাইতে বলিতেন। সেখানে 
তাহাদিগের সহিত বয়স্ত ভাবে মিশিতেন, নিজের জননী ও ভগিনী এমিলিয়ার 
সহিত তাহাদিগকে পরিচিত করিয়া দিতেন, এবং বিধিমতে আতিথ; করিতেন । 
রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, প্রসৃতি কতিপয় 
বালক ভিরোজওর ভবনে সর্বদা গতারত করিত। এক দিনের ঘটন! লাহিড়ী 
মহাশয়ের মুখে শোন! গিয়াছে । একবার তিনি রামগোপাল ও দক্ষিণারঞ্রনের 
সহিত ডিরোজিওর ভবনে গিয়াছিলেন। সেখানে পূর্বোন্ত ছুই জনে তাহাকে 
চা খাইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেনণ তিনি কুলীন ব্রাঙ্গণের সন্তান 
ফিরিঙগীর বাড়ীতে চ1 খাইবেন, ইহা! কি হইতে পারে? সুতরাং তিনি অস্বীকৃত 
হইলেন। দক্ষিণারঞ্জন অনুরোধ করিয়া সন্তষ্ট মা হইয়া বলগ্রয়োগ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তখন লাহিড়ী মহাশক্প চীৎকার করিবার উপক্রম করাতে সে 
যাত্রা! রক্ষা পাইলেন। সকলে বুঝিতেই পারিতেছেন ডিরোজিওর ভবনে 
হিন্দুকালেঙ্দের অগ্রসর বাপকদিগের হিন্দুসমাজ-নিষিদ্ধ পাঁন ভোজনের 
অভ্যাস ইইয়াছিল। 

এই সময়কার আর. একটী ঘটনা লাহিড়ী, মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। 
কেবল যে ভিয়োজিগর ভবনে কালেজের বালকদদিগের লন্মিপন হইত “চাহ! 
নহে। দক্ষিণারঞ্জনের উদ্ভোগে অপরাপর ইউরোগীয়দিগের ' ভবনেও' মধ 
মধ্যে বালকদের নিমন্ত্রণ, হইত। সে সময়ে হাবড়াতে রেভার্েও হাউ (০৭. 
8০০৪৮) নামে.একজন ্ী্ীর এ্রচারকর-াস-করিতেন। পামমোইন রায়ের 
বন্ধু আভামের সাহাধো হাউ খহোদয্বের ভবনে একদিন. 'বালকদিগের: স্গিলদ 


৯০ . রামতহ্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | 


হয়। তাহার কনা, কুমারী হাউ, দক্ষিণারঞ্জনের প্ররোচনাতে লাহিড়ী 
মহাশয়কে এক গ্লাস শেরি পান করিতে দিলেন। দক্ষিণারপগ্রন আসিয়া কাণে 
কাণে বলিলেন, “ইংরাজ সমাজের এই নিয়ম যে ভদ্রমহিলারা কিছু আহার ব 
পান করিতে দিলে, তাহ! আহার ব। পান ন! কর অসভ্যতা, অতএব পান ন! 
কর, একবার ওষ্ঠাধরে স্পর্শ করাও”। লাহিড়ী মহাশয় অনিচ্ছাসত্বে তাহাই 
করিলেন। এইরূপে কালেজের ছাত্রগূণের মধ্যে হুরাপানের দ্বার উদক্ত 
হইয়ছিল। 
কিরূপে প্রথম ইংরাজী-শিক্ষিত দুলে স্থরাপান প্রবেশ করিয়াছিল 
তাহার একটু ইতিবৃত্ত আছে। সে সময়ে স্থুরাপান করা কুসংস্কার- 
ভগ্রনের একট প্রধান উপায়ন্বরপ ছিল। যিনি শান্তর ও লোকাচারের 
বাধ! অতিক্রম পূর্বক প্রকাশ্তভাবে সুরাপান করিতে পারিতেন, তি 
স্কারকদলের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। স্বয়ং 
রাজা রামমোহন রাম্ম পরোক্ষভাবে স্থরাপান শিক্ষা বিষয়ে সহামতা 
করিয়াছিলেন। তাহার এই নিয়ম ছিল যে তিনি রাক্রিকালে বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে 
টেবিলে বসিক্ব। ইংরাজী রীতিতে খানা খাইতেন। ইহা হইতে এদেশীয় কোন, 
কোনও ধনী পরিবারে রাত্রিকালে থানা থাইবার রীতি প্রবর্তিত হঠয়াছিল।" 
রাত্রিতে ভোজন করিবার সময় রামমোহন রায়ের পরিমিতরূপে স্থরাপান 
করিবার নিয়ম ছল। তাহাকে কেহ কখনও পরিমিত সীমাকে লঙ্ঘন করিতে 
থেনাই। এ বিষক্ে তাহার প্রথর দৃষ্টি ছি্। একপ শোন! যায় একবার 
কজন শিষ্য কৌতুক দেবার নিমিত্ত প্রবঞ্চন! পূর্বক তাহাকে একগ্লাস 
ধক সুরা পান করাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি' ছয়মাস কাল তাহার মুখ দর্শন 
করেন নাই । 
রাজা বোধ হয় এ কথাটা চিন্তা টা নদী যাহা তাহার 
পঙ্ষে পরিমিত সীমার মধ্যে রক্ষা করা সুসাধ্য ছিল; তাহা অপরের পক্ষে 
সর্বনাশের কারণ' হইতে পারে। পরবর্তী সময়ে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে । এই সুরাপান নিবন্ধন আমরা অনেক ভাল ভাল লোক অকালে 
হারাইয়াছি। ধাঁহ! হউরু, যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে সুরাপাঁন করা 
স্কারহীন . সংস্কারকদিগের একটা! প্রধান লক্ষণ হুইয়! দাড়াইয়াছিল। 
তক্তিভাজন রাজনারারণ বনু মহাশয়ের মুখে গুনিয়াছি, যখন তিনি হিন্দুকালেজে 
পাঠ করেন এবং তাহার বয়ঃক্রম ১৬।৯৭ বৎসরের অধিক হইবে না, তখনি তিনি 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ৯৯ 


সুরাপাঁন করিতে শিখিক়্াছিলেন। তীহাঁর পিতা! নন্দকিশোর বসু রামমোহন 
রায়ের একজন শিষ্য ছিলেন। নন্দকিশোর বনু মহাশয় একদিন শুনিলেন বে 
তাহার পুত্র বন্ধুদের সঙ্গে মিশিয়া কখন কখনও অতিরিক্ত সুরাপান করে। 
তখন'তিনি একদিন রাজনারায়ণ বাবুকে গোপনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 
_-তুমি কি মদ খাও?” তিনি বলিলেন--হ£”। তথন তাহার পিতা 
আলমারি খুলিয়! একটা বোতল ও একটা মদের গ্লাস বাহির করিলেন, এবং 
কিঞিতৎ সুরা চালিয়া পুত্রকে পান করিতে দিলেন, এবং নিজে একটু পান 
করিলেন। বলিলেন--্যখনি স্থুরপান করিবে তখনি আমার সঙ্গে পান 
করিবে, অন্তত্র পান করিবে নাঁ।” তাহার সঙ্গে পান করিলে সন্তান সর্ব 
পরিমিত সীমার মধ্যেই থাকিবে, বোধ হয় এইরূপ চিস্তা করিয়াই ও প্রকার 
বলিয়। থাকিবেন। যাহ! হউক, এতন্বার! বুঝা যাইতেছে সে সময়কার সংস্কার 
পথে অগ্রসর ব্যক্তিগণ স্থরাপানকে হীন চক্ষে দেখিতেন না। সুতরাং ভিরো- 
জিওর শিশ্যর্গণ অপরাপর দিকে অগ্রসর হওয়ার ম্যায় স্থুরাপান বিষয়েও যে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা কিছুই আশ্চর্ষ্যের বিষয় নয় | 

ডিরোজিওর সংশ্রবে আসিয়। হিন্দু কালেজের ছাত্রগণের মনে মহ। বিপ্লব 
ঘটতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে অইয়া একাডেমিক এসোসিএশন 
(/080910 488০0120100) নামে একটী সভা স্থাপন করিলেন । তিনি 
তাহার সভাপতিত্ব করিতেন, এবং তাহার শিষ্দল প্রধান বক্ত1 হইত । এই 
সতা৷ বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্ের একটা প্রধান ঘটনা! । ইহার বিশেষ 
বিবরণ পর পরিচ্ছেদে দেওয়া যাইবে । * * 

কালেজের বাঁলকর্গণের মধ্যে যে নব অগ্নি জলিয়া উঠিল, যে নবজীবনের 
সঞ্চার হইল, তাহা নানা“দকে প্রকাশ পাইতে লাগিল। লাহিড়ী মহাশয় যখন 
তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলেন, তখম ডিরোজিওর শিথ্যগণ একক হইয়া &$1590109 
নামে এক মাসিক: ইংরাজী পত্রিক! বাহুর করিলেন। প্রচলিত হিন্দুধর্মকে 
আক্রমণ করা ইহার এক প্রধান কাঁজ ছিল। এই পত্রে মাধবচন্ত্র মল্লিক নামে 
একজন ছাত্র লিখিলেন--"[£ 0979 19 97 6106 98৪0 5 1196৩ 00100 
00০ 0০৮০৮], 9 ০ 1198৮, 16 15 1717001970.--পযদি হৃদয়ের অস্তস্তম তল 
হইতে কিছুকে ত্বণা করি, তবে তাহ! হিন্দুধর্ম |” এরূপ গুশিতে পাওয়! বায়, এ 
পত্তিকার ছুই সংখ্যা বাহির হইলেই ডাক্তার উইলসন তাহা বন্ধ করিয়া স্লিলেন। 

এই মাধবচন্ত্র মল্লিক পরে ডেপুটী কালেকুটর হইয়। রুষ্খনগরে গিয়া ছিলেন। 


ক রামতন্থ লাহিড়ী, ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


তাহার বিধয়ে: কার্তিকের চন্দ্র রায় আত্ম-জীবনচরিতে এইরূপ লিখিয়াছেন £--- 
“কলিকাতা নিবাসী মাধবচন্ত্র মল্লিক নামে হিন্দুকালেজের একজন সুশিক্ষিত 
ছাত্র এই জেলার (নদীয়া জেলার ) ডেপুটী কালের হইয়া! আইসেন। 
রাঁধতন্ছ বাবুর সহিত তাহার ধিশেষ বন্ধুতা থাকাতে, তিনি- আমাদিগকে 
যথেষ্ট প্বেহ করিতেন, এবং আমরাও তাহাকে গুরুজনের স্তায় জ্ঞান করিতাম । 
তিনি চাদসড়কে নিজালয়ে শ্রীপ্রসাদের স্কুল লইয়া! গেলেন, এবং তাহার 
উন্নতিসাধনে বিশেষ যদ্ববান হইলেন।” আর আমরা এখানকার যুবকবৃন্দ 
কুসংস্কার নিবারণের ও চরিত্রের সংশোধনের জন্ত যে উদ্যোগ করিতেছিলাম, 
সে বিষয়ে বিস্তর সাহাঁধা করিতে লাগিলেন 1” 

পরে আবার বলিতেছেন ; - 
"আমাদের দেশে বছকাল হইতে স্থুর,পান খিশেষ দোষাকর-ও পাপ-জনক 
বলিক্কা কীর্ডিত হইয়াছে; এবং মগ স্পর্শ করিলে শরীর অপবিভ্র তয়, এইরূপ 
বিশ্বাস এদেশস্থ লোকের মনে জনিয়াছে। কিন্তু আঁদাদের মনে এই স্থির 
হইল যে যখন এমন বুদ্ধিমান বিদ্বান ও সভাজাতীয়েরা ইহা আদর পূর্বক 
ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহ! অহিত-জনক কখনই নহে । অতএব ইহা 
পাঁন ন! করিলে, সভ্যতাই বা কিরূপে হইবে আর পূর্ব্ব কুসংস্কারই বা কিন্ধূপে 
বাইবে? হিন্দুকালেজের সুশিক্ষিত ছাত্রগণের মধো ধীহার। এদেশের সমাজ- 
সংস্কার করিতে ব্রতী হইয়াছিজেন, তাহারা সকলেই স্ুরাপান করিতেন । 
পূর্বে বলিয়াছি, হিন্দুকালেজের সুশিক্ষিত মাধবচন্ত্র মল্লিক এখানে ডেপুটা 
কালেক্টর ছিলেন, এবং আমাদের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, । আঁষয়] চারি 
পাচ জদ আত্মীয় কখন কখনও তাহার বাসায় আহারের সঙ্গে মৃদু মদিরা পান 
করিতাম এবং বড়ই সুখী হইতাম” । 

ইহাতেই সকলে অনুভব করিতে পারিবেন, এদেশের লোকের 
মধ্যে সুরাপানটা কি ভাবে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং ধাহারা পপ্রথসে. এই পথের 
পথিক হন, তাহারা কি ভাবে সে পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন । তাহারা ইহাকে 
কুস্স্কার-তগ্ন -ও চরিত্রের উন্নতিসাধনের একটা প্রধান উপায় মে বিজি | 
ভিরোজিওন শিশ্যর্গণ এই ভাবেই ইহাকে অবলম্বন করেন। 

আমে রাঁমতন্থ লাহিড়ী মহাশর প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইখেন কিনু- 
. কালেছজ পাঠকালে তিনি শ্তামপুকুরের বাসা পরিত্যাগ করিয়া পাথুরিরাধাটাতে, 
প্রল়কুমার ঠীকুদের বৈঠকখানার -সরিকটে, আপনায় জোষ্ঠতাত--ঠাকুর়দ!স 


_.চেুর্থ পরিচ্ছেদ: |. 


লাহিড়ী মহাশয়ের প্রবাস'ভবনে গিয়া! অবস্থিত হন। এই ঠাকুরদাস লাহিকী 
মহাশয়ের বিবরণ অগ্রে দিয়াছি। ইনি কলিকাতাতে নদীয়া রাজের, 
প্রতিনিধির্ূপে বাস করিতেন। তখন লোকে ইহাকে লাহিড়ী দেওয়ান. 
বলিয়। .ভাকিত। ইংরাজ কর্ম্দচারীদিগের সহিত নদীয়া! রাজের যে সমুদয্ন 
কারবার ছিল, তাহ। ইনিই নিম্পন্ন করিতেন। ইনিও দেওয়ানদিগের বাড়ীতে, 
বিবাহ করিয়াছিলেন, সুতরাং মাতার দিক দিয়! ইহার সহিত লাচিড়ী 
মহাশয়ের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এখানে লাহিড়ী মহাশয় যে অধিককাণ ছিলেন. 
এরূপ বোধ হয় না; কারণ নিঞ্জে আ্ৃতৃ্বয়কে লইয়া! ব্বতন্ত্র বাস! করিবার পুর্বে, 
তিনি স্বীয় জনীর মামাত ভাই হরিকুমার চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে কিছুদিন 
ছিলেন, এরূপ গুনিয়াছি। 

প্রথম শ্রেণীতে একবৎসর পাঠ করিয়া! তিনি ছার প্রার্থী হইলেন। 
তৎকালে কৃতী ছাত্রদিগকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া বৃতি দেওয়া! হইত। তিনি 
হেয়ারের নিকট বৃতি-প্রার্থী হইলে মহাত্মা হেয়ার তাহাকে কমিটা অব 
পবলিক ইনদ্রকৃশনের সেক্রেটারী ডাক্তার উইলনের নিকট প্রেরণ করিলেন। 
জাক্তার উইলসন সে সময়ে টাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন; এবং জেম্‌্স্‌ প্রিন্সেপ 
নামে একজন সংস্কতজ্ঞ ইংরাজ তাহার সহকারী ছিলেন। ডাক্তার উইলসন 
প্রিন্দেপের উপরে রামতন্ু বাবুকে পরীক্ষ। করিবার ভার অর্পণ করিলেন। 
প্রিন্দেপ পরীক্ষা করিয্ব! সন্তোষ প্রকাশ করিলে তিনি ১৬ টাকা বৃত্তি পাইলেন। 

বৃত্তি পাইয়াই তাহার মনে হইল যে রাধাবিলাস ও কালীচরণকে কলি- 
কাতার. আনিন়। লেখা পড়া শিখাইতে হইবে.। তুদদন্ুসারে কালেকের নিকটে 
স্বতন্ত্র বাঁপা করিয়' ভ্রাতৃদ্বয়ফে কগিকাতাযর় আনিলেন । এখনকার সহিত, 
তুলনায়, তখন: কলিকাতা! বাসের ব্যয় স্বল্লই ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্ত 
তাঁছ। হইলেও ষোল টাকাঁতে তিন জনের বাস! করিয্পা থাক। বড় স্ুসাধ্য 
ব্যাপার ছিল. না। 'তীহার! যে প্রকার ক্লেশে দিন বাল্র। নির্বাহ করিতেন, 
শুনিলে এখনকার ছাত্রগণের কিছু ভ্ঞানলাভ হইতে পারে। বাসাতে পাচক 
বা ভৃত্য ছিল ন1) ঘর ঝাঁড়, দেওয়], বাসন মাজা, বাজার করা, কুটনা কোটা, 
বাটন! বাটা, রন্ধন করা, প্রভৃতি সমুদয় কার্যা আপনাদিগরকেই নির্বাহ করিতে 
হইত.) গ্রাতে ও রাত্রে হইবার মাত্র আহার, মধ্যান্কে কুল খাবারের পতন! যুটিত, 
না) কাহারও পায়ে ভুতা ছিল নঃ) সকলেই পাছকাহীন পদে স্কুলে যাইতেন । 
ইহার উরে আবার. এই: সময় হইতে কেশব চন্দ্রের সাঁহাষ্য রহিত হইয়াছিল । 


৯৪.  স্মামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


কেন রহিত হুইয়াছিল বলিতে পারি না; বোধ হয় কুষ্ণনগরের বাড়ীতে 
বিবাহাদি দ্বারা পরিবার বৃদ্ধি হওয়াতে ব্যায় বৃদ্ধি * হ্ইয়াছিল। লাহিড়ী 
মহাশয় বলিয়াছেন, ষে তিনি এক এক সময়ে এরূপ অর্থকচ্ছে,র মধ্যে পড়ি- 
তেন যে ভাবিয়! কুল কিনারা পাইতেন না৷ । একবার তাহার বন্ধু কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ৭1৮ টাকা কর্জ করিলেন। তৎপরে. একবার নিরু- 
পায় হইয়া মহাত্মা হেয়ারের শরণাপন্ন হইতে হইল । হেয়ার, কাহাকেও বলি- 
বেন না এই প্রতিজ্ঞ। করাইয়া, তাহাকে কিছু অর্থ সাহাযা করিলেন। তিনি 
হেয়ারের জীবদ্দশাতে এ কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই। 

এই হিন্দুকাঁলেজের শিক্ষার সময়ের আর একটীন্মরণীয় ঘটনা আছে। 
এই সময়ে একবার তিনি বিষম ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হন। হেয়ার সংবাদ 
পাইবামাত্র আসিয়া নিজেই তাহার চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হন। হেয়ারের 
নিকট নানাপ্রকার ওঁষধ সর্বদাই থাকিত। একদিন হেয়ার সন্ধ্যার পর রোগীর 
সংবাদ না পাইয়া অধিক রাত্রে লালদিঘীর নিকট হইতে হাঁটিয়া, এক জঘন্, 
দুগন্ধময় গলির ভিতর রামতন্ু বাবুর বাসাতে আিয়। উপস্থিত হইলেন। প্রথমে 
বাসার লোকে তাহার কণ্িম্বর ও ইংরাজী ভাষা শুনিয়া মনে করিল, বুঝি 
কোনও মাতাল গোরা দ্বারে আঘাত করিতেছে, তাই দ্বার খুলিতে বিল 
করিতে লাগিল। হেয়ার তাহ৷ বুঝিতে পারিয়! হিন্দীতে বলিলেন_-“ডরে! 
মত, হাম হেয়ার সাহেব হ্যায় ।* তখন আহার! দ্বার খুলিল। 

'হায় হায়! মানব-প্রেমিক হেয়ার এই বালকদিগকে যেরূপ ভালবাসিতেন, 
এবং তাহার্দের জন্ত যাহা, করিতেন, পিতা মাতাও তাহার অধিক 
করে না। 

এই সময়েই ইহার অনুরূপ আর একটী ঘটন! ঘটে। একবার হিন্দু- 
কালেজের একটী ছাত্র, চন্দ্রশেখর দেব, একদিন্‌ সন্ধাকালে গ্রে ্াহেবের 
ভৰনে হেয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। কথ! কহিতে কহিতে 
সন্ধ্যা হইয়া গেল । আবার মুষলধারাঁতে বৃষ্টি নামিল। হেয়ার বালক- 
টাকে ছাড়িলেন না। নিজের মিঠাইওয়ালার নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে 
মিঠাই খাওয়াইলেন; এবং নিজে ইত্যবসরে আহার করিয়া লইলেন |. 
তৎপরে বৃষ্টি থামিলে বলিলেন ;-_”চল তোমাকে একটু আগাইয়। দিয়া! জাসি, 
পথে গ্নোকারা আছে তোমাকে একেলা যাইতে দিতে পারি না!” এই 
বলিয়া! এক গাছি মোটা লাঠি লইয়া চক্দরশেখরের সমভিব্যাহারী হইলেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । | ৯৫ 


বহুব।জারের মোড়ে আসিয়। চন্দ্রশেখর বলিলেন_-“আপনি আর আসিবেন 
না”) হেয়ার বলিলেন 7--না, চল মাধব দত্তের বাজারের নিকট দিয়া 
আসি।” আবার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কালেজের দীঘির কোণে আসিয়া 
বলিলেন-_-“শামি দীড়াইতেছি তুমি নাও” চন্দ্রশেখর চলিয়া গেল। 
সে বালক তখন পটুয়াটোলা লেনে থাকিত। বালকটা আসিয়া! দ্বার দিয়া 
বস্ত্র পরিবর্তন করিতেছে এমন সময়ে শোন! গেল কে দ্বারে আঘাত 
করিতেছে; লোকে দেখিল হেয়ার । হেয়ার জিজ্ঞান! করিলেন,-_[9 01)010067 
10?” চন্দ্র কি পৌছিয়াছে ?” হান্ন সে প্রেম কিরূপ যাহা এতদূর বালকটার 
সঙ্গে আসিক়াও তৃপ্ত হইতে পারে না, আবার ভাবে-_-ছেলেট! ঘরে' পৌছিল 
কিন! একবার দেখি। ৃ 

এই উদ্দারচেত৷ সহ্ৃদয় পুরুষের তত্বাবধানে রামতন্থ হিন্দুকালেজে পড়িতে 
লাগিলেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
-পতীউজিস্লীাঁি 
প্রাীন ও নবীনের সংঘর্ণ ও ঘোর পামাজিক 
বিপ্লবের সুচনা । 


অতঃপর অমর বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবুত্তের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত 
হইতেছি। * ১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ স্রষ্টা প্ধ্যস্ত বিংশতিবর্ষকে বঙ্গের নবযুগের 
জন্মকাল বলিয়া! গণনা! করা যাইতে পারে? এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, 
কি সমাজ্জনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ, সকলদিকেই নবধুগের প্রবর্তন হুইয়াছিল। 
তাহার ক্রম কিঞ্চিৎ নির্দেশ করা আবশ্তক বোধ হইতেছে। | 

ইংরাজগণ এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া কিরূপে রাজ। হইয়। বসিলেন, 
সে ইতিবৃত্ত আর বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই। তাহা ইতিহাঁস-পাঠক মাত্রেই 
অবগত আছেন। কিন্তু বণিকদিগের মনে রাঁজভাব প্রবেশ করা, ইহা৷ ছুই, দশ 
দিনে ঘটে নাই। যতদিন তাঁহারা বণিক ছিলেন, ততদিন ভাবিতেন এদেশের 
লোকের সুখ ছুঃখের 'সঙ্গে, উন্নতি অবনতির সঙ্গে, আমাদের সধ্ধন্ধ কি? আমর। 
বৈধ, অবৈধ যেরূপ উপায়েই হউক এখান হইতে অর্থোপার্জন করিয়। লইয়া! দেশে 
যাইব এইমাত্র আমাদের কাজ । এইডাব কোম্পানির . কর্তপক্ষেক্র মনে এবং 


৯৬ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ । 


ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানির সমুদয় কর্ধচারীর মনে বহুদিন প্রবল ছিল। প্রথম 
গ্রথম কোম্পানির কর্মচারিগণ এরপ হ্বল্ন খেতন পাইতেন যে, সেরূপ স্বল্প বেতনে 
ভদ্রলোক এত দূরদেশে আসে না। কিন্ক অবৈধ অর্থোপার্সসনের উপায় এত 
অধিক ছিল যে, তাহার প্রলোভনে লোকে এন্দেশে আসিতে বাগ্র হইত। এই 
সকল কর্মচারীর অধিকা বকে ফ্যাক্টর বা কুঠীওয়াল বলিত। কুঠীওয়ালগণ 
কোম্পানির কুঠী সকলের পরিদর্শন করিতেন, বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের 
তত্বাবধান, করিতেন, হিসাব পত্র রাখিতেন এবং বিবিধ প্রকারে কোম্পানির 
সওদাগরী কাধ্যের সহায়তা করিতেন। * 

১৭৬৫ শ্রীষ্টাবে কোম্পানি যখন দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, তখন রাজস্ব 
আছ!য়ের ভার কোম্পানির কর্মচারীদিগকে লইতে হইল। ফৌজদারী 
ফার্যের ভার মুরশিদাবাদের মুলমান গবর্ণমেণ্টের হস্তেই থাকিল। দখন 
রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির হস্তে আদিল, তখন কোম্পানির কুঠীওয়াল- 
গণই কালেক্টর হইয়া দীড়াইলেন। তাহারা জেলায়'জেলায় থ'কিয়। কোম্পানির 
এজেন্টের সভায় সওদাগরীর তত্বাবধান করিতেন, সেই সঙ্গে কালেক্টরের 
কাজও করিতেন। বণিকের ভাব তখনও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল ন|। 
ষেরূপে হউক অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, এই ভাঁবট! তাহাদের মনে প্রবল 
থাকিল। আমরা দেশের রাজা, প্রজাদিগের সুখ ছুঃথের জন্ত আমর! দারী, 
এভাব তাহাদের মনে প্রবেশ করিল না। প্রমাণ স্বরূপ ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। অগ্রেই বলিয়াছি নবগ্রতিষ্ঠিত রাজগণ তখন 
রানু হুর্ভিক্ষ-কেপ নিধারণের ' জন্ত কিছুই করেন নাই কেবল তাহা 

; ইহা স্মরণ করিতেও ক্লেশ হয় যে দুর্ভিক্ষের বৎসরে সমগ্র বঙ্গদেশের 
রা -সংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ কালগ্রাসে গতিত হইয়াছিল, তথাপি 
রাজস্বের এক কপর্দকও ছাড়। হয় নাই । সে বৎসরে যাহা! আদার হইতে পারে 
মাই পর বৎসরে সে সমগ্র আদায় করিয়া লওয়! হইয়াছিল। তদানীস্তন গবর্ণর 
ওয়ারেণ কেষ্টিংস বাছাছর ১৭৭২ সানের ওরা নবেশ্বর দিবসে ইংলগ্ডের কর্তৃ- 
পক্ষতক বে পত্র লেন তাহাতে রাজন্ব আদায়ের নিয্লিখিত জলিক! 
প্রাপ্ত হওয়া বায় । ১৭৬৮-৬৯ সালে ১৫২৫৪৮৫৬ টাক) ১৭৬৯-১ধধৎ সালে 
১৩১৪৯১৪৮ টাক্ষাড ১৭৭৮-৭৯, সালে অর্থাৎ হর্ভিক্ষেরী বৎসরে ১৪**৬*৩৭ 
টাকা; এবং ১৭৭১-৭২ সালে অর্থাৎ ছর্ভিক্ষের পর বৎসরে, ১৫৭২৬%৭৬ 
টানুক1 1, তবেই দেখা ধাইতেছে তন, রাজগণ ছুর্ভি্ড়ি প্রজাবৃনদের 'র্ত- 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | . ৯৭ 


শোষণ করিতে ছাড়েন নাই। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, ছৃ্ভিক্ষের বৎসরে 
। প্রজা সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ যদি কাপগ্রাসে পতিত হইল, তবে পর বৎসরে 
এত রাজস্ব আদায় হইল কিন্নপে? ইহার উত্তরে হেষ্িংস বাহাদুর তাহার 
পত্রে যাহ! বলিয়াছেন তাহ! নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি £__ 
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অর্থাৎ ছুর্ভিক্ষে এক তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হইয়া রাজন্বের যে ক্ষতি 
হইয়াছিল, তাহা অবশিষ্ট ছুই তৃতীয়াংশের নিকট হইতে গুদে আসলে 
বলপূর্বক আদায় করা হইয়াছিল। এই ব্যবহারের স্বপক্ষে হেষ্টিংস বাহাছুর 
এইমাত্র বলিয়াছেন যে এরূপ নিয়ম সে সময়ে দেশে প্রচলিত ছিল, এবং গবর্ণ 
মেণ্ট সাক্ষাংভাবে এ প্রকারে রাজস্ব আদায় করিতে আদেশ করেন নাই। 
কিন্ত ইহাতে সংশয়-নাই, তীহীর! অধীনস্থ কর্মচারিদ্িগকে রাজস্বের এক 
কপর্দকও ছাড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন; এবং এইরূপ গহিত উপায়ে রাজস্ব 
আদায় হইতেছে জানিয়াও উপেক্ষ। করিয়াছিলেন । 

আমার মুল বক্তব্য এই যে ইংরাজগণ দেশের রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াও বহুদিন. রাজার. দায়িত্ব অনুভব করিতে পারেনু নাই। রাজার 
দায়িত্ব বুঝিলে প্রজার প্রতি এক্সপ ব্যবহার সন্তব 'নয়। গ্রামের একজন 
সামান্ত জমিদার'যাহা করিয়। থাকেন, তাহাও তীহার! করেন নাই। দেশীয় 
রাজগণ সর্বদাই দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি বিপদের সময় রাজন রেহাই 
দিয়। থাকেন এবং এখনও -দিতেছেন। আমাদের বাস-গ্রামে জনশ্রুতি আছে, 


একবার দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামের জ্মিদারগণ পর্বত সমান অয্নের সপ, ও 
১৩ | 


৯৮ _. রামতঙ্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


শালতী ভরিয়া ডাল রাধিয়। শত শত ছুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজাকে বহুদিন 
আহার করাইয়া বাচাইয়াছিলেন। | 

এইরূপে বণিকগণের রাজ! হইয়া বসিতে ও রাজার বর্তব্য সকল 
হৃদয়ে ধারণ করিতে অনেক দিন গেল। অপর দিকে প্রজাদদিগেরও নুতন 
রাজাদিগের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে বনুদ্দিন লাগিল। প্রথম 
প্রথম এদেশের লোক বুঝিতে পারে নাই, ইংরাজের! এদেশে স্থায়ী হইয়া 
বসিতে পারিবেন কি না? পলাশীর যুদ্ধে তাহার! দেশ জয় করিলেন বটে, 
কিন্তু চারিদিকে অন্তবিদ্রোহ চলিল।, একদিকে মুসলমান নবাবদিগের 
সহিত বিবাদ, অপরদিকে পশ্চিমে ও দাক্ষিণাত্যে মহারাীক্সদিগের ও পুর্ব্বে মগ- 
দিগের সহিত বিরোধ চলিতে লাগিল। দেশের মধ্যেও বিষুঃপুর, বীরভূম 
প্রভৃতি স্থানে দলে দলে বিদ্রোহী দেখা দিতে লাগিল। ১৮২৫ সালের মধ্যে 
এই সকল উপদ্রবের অধিকাংশ প্রশমিত হইগপ। বিগত শতাবীর প্রারন্ত 
হইতেই এদেশীয়গণ অনুভব করিতে লাগিলেন যে ইংরাঁজরাজ্য স্থায়ী হইল, 
এবৰং তাহাদিগকে এই নবরাজ্যের ও নূতন রাজাদিগের প্রয়োজনানুদারে 
গঠিত হইতে হইবে। ইংরাজ-রাজপুরুষগণও হ্ৃদয়গ্গম করিতে লাগিলেন যে 
ভারত-সাত্্রাঙ্গয বহুবিস্তীর্ণ হইতে যাইতেছে ;; এবং সেই সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার 
তাহাদের মন্তকে । 

রাজ! ও প্রজা উভয়ের মনে এই পরিবর্তন ঘটিয়া উভয় €শ্রণীর মনে 
একই প্রশ্নের উদয় হইল। রাজার! ভাঁবিতে লাগিলেন, কি প্রকারে এদেশ 
শাসন করি, প্রাচীন বা নবীন রীতি অন্থসারে? প্রজাগণও চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, কাহাকে এখন আলিঙ্গন করি ; -প্রাচীনকে বা নবীনকে ? ১৮২৫ 
হইতে ১৮৪৫ সাল পর্ধ্যস্ত বিংশতি বর্ষের মধ্যে উক্ত উভয় প্রশ্নের বিচার 
ও মীমাংসা! হইয়'ছিল বলিয়া এ কালকে বঙদৈশের সামাজিক ইতিবৃত্তের 
সন্ধিক্ষণ বলিয়। বর্ণন ৷ যেূপে মীমাংসা 'হইয়াছিল তাহা পরে 
নির্দেশ করিতেছি । 

নুতন রাজার! যতদিন এদেশ ও এদেশবাসীদ্দিগকে বুঝিয়া লইতে পারেন 
নাই, তুতদিন কোনও-বিভাগেই লঘৃভাবে প্রাচীনকে বিপধ্যস্ত করেন নাই। 
সর্ববিভাগেই ভয়ে ভয়ে প্রা্ঠীনের প্রতি হস্তার্পণ করিয়াছেন। রাজ্জনীতি 
বিভাগে সর্বাগ্রে দেশীয় কর্ণচারীদিগের খারা, দেনীয় রীতিতেই, সকল কার্য 
করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন । প্রথম প্রথম এক একজন এদেশীয় নায়েব-দেওয়ান 
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নিধুক্ত করিয়! তাহাদের হস্তে রাজন্ব আদায়ের ভার দিয়াছেন । কিন্ত বহুকাণের 
পরাধীন তাজাত দায়িত্ব-হীনত দ্বারা জাতীন্ন চরিত্রের এমনি হুর্গতি হইয়াছিল যে, 
অনেক স্থলে এই নায়েব দেওয়ানগণ মনে করিতেন বিদেশীয়েরা ত বেশ লুটিয়া 
লইয়া যাইবে, আমরা লাভ লোকসানের ভাগী নই, সুতরাং আমরা যাহা কিছু 
সংগ্রহ করিতে পারি করিয়া লই; এইরূপে তাহাদের উতপীড়ন ও উৎকোঁচাদ্দিতে 
লোকে এত জালাতন হইয়া উঠিল যে অবশেষে সে দকল পদ তুলিয়! দিতে হইল। 
ক্লাইবের নায়েব-দেওয়ান গোবিন্দ রামের ও হেষ্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ 
সিংহের কথা অনেকেই অবগত আছেন্সদ। এইরূপে কিছুদিন গেল; শেষে, লড় 
কর্ণওয়ালিস বাহাদুর এদেণীয়দিগকে উচ্চ উচ্চ পদ হইতে অপসারিত করিয়! সেই 
সকল পদে ইউরোপীয়দ্দিগকে স্থাপন করিলেন। তখন হইতে এদেশীয়গণ সর্বববিধ 
উচ্চপদ হইতে চাত হইয়! হীন-দখায় পতিত হইলেন। তৎপরে ১৮৩৩ সাল পর্যযস্ত 
এদেণীয়দিগের শেরেস্তাদারের উপরের পদে উঠিবার অধিকার থাকিল না। এই 
কালকে এদেণীয়দিগের প্রকৃত পতনের কাল বলিয়! গণ্য কর! যাইতে পারে। 
কারণ এই সময় হইতেই এদেশীয়গণ সর্ব্ববিধ সম্মানের পদ হইতে অধঃকৃত হইয়া 
উন্নতির সম্ভাবন1 ও তঙ্জনিত উচ্চাকাজ্জ। হইতে বিদূরিত হইয়া, ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও 
কষুদ্রাশয়তার মধ্যে নিমগ্ন হইলেন। এই ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও ক্ষুদ্রাশয়তার গর্তে এদেশীয়গণ 
এখনও পড়িয়া রহিয়াছেন। এই লক্ষ্য, চিন্ত! ও আকাজ্জার ক্ষুদ্রতাকে পরাধীনতার 
সর্বশ্রেষ্ঠ শোচনীয় ফল রলিক়া গণনা করা যাইতে পারে । কারণ কোনও 
জাতি কিছুকাল এই অবস্থাতে বাস করিলে তাহাদের জাতীয় জীবন হুইতে 
মন্ষ্যত্ব ও মহত্ব লাভের স্পৃহ! বিলুপ্ত হইয়া যায় । * 

আইন আদালত সন্বন্ধে ও রাজার! ভয়ে তয়ে বহুকালবথাসাধ্য প্রাচীন রীতি 
রক্ষ1 করিয়! চলিয়াছিলেন। ইহা! অগ্রেই উক্ত হইয়াছে যে ১৮০* শ্রীষ্টাব্ে লর্ড 
ওয়েলেস্‌লি বিলাত হইতে নবাগত সিবিলিয়ানদিগকে এদেশীয় ভাষা ও এদেশীয় 
আইন প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ স্থাপন করিয়াছিলেন । 
তত্তিন্ন বহু বৎসর জেলার জজদিগের সঙ্গে এক একজন হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলমান 
মৌলবী রাখার-নিয়ম হয়; তীহার! এদেশীয় আইনের ব্যাখ্যা কন্িয়। জঙ্লের 
সাহায্য করিতেন। 

শিক্ষা! বিস্তার বিষয়েও তাহারা যে বহুবৎসর পারার পক্ষপাতী ছিলেন 
তাহাও পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি। এমন কি এদেশীয়দিগকে' চিকিৎসাশাস্ত্র 
শিখাইবার জন্য কিছুদিন সংস্কৃত কালেজের সঙ্গে চরক নুশ্রুতের ক্লাস-ও, মাদ্রা- 
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সার সঙ্গে আবিদেন্ার ক্লাস রাখা হইয়াছিল। ইহার বিবরণ পরে বিতরণে 
দেওয়া যাইবে। 

. অতএব ইহা নিশ্চিত যে ইংরাজগণ লঘুভাবে গ্রাচীনের প্রতি সাপ করেন 
নাই; কতক ভয়ে, কতক লোকরঞ্জনার্থে, কতক প্ররকুষ্ট রাজনীতি বোধে, 
তাহার প্রারস্তে সর্ববিষয়ে প্রাচীনকে রক্ষা করিয়াই চলিতেন। এই সম্ধি- 
ক্ষণের মধ্যে মহা তর্ক-বিতর্কের পর্‌ গ্রাচীনকে বিপর্যস্ত করিয়া নবীনের 
প্রতিষ্ঠা কর! হইল। ইংরাজ পক্ষে মেকলে ও বেটিঙ্ক এই. নবযুগের সারথি 
হইয়াছিলেন। | 

এই অন্দৌলন এদেশীয়দিগের মনেও উঠিয়াছিল। তাহারা এই সন্দি- 
ক্ষণে বিচার করিতে লাগিলেন, প্রাচীন ও নবীন ইহার মধ্যে কাহাকে বরণ 
করিবেন? তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্যক্তির! স্থির করিলেন যে 
প্রাচীনকে বর্জন করিয়া! নবীনকেই বরণ করিতে হইবে । দেশীয় পক্ষে রাম- 
মোহন বায়, ডেবিড হেয়ার ও ডিরোজিও এই পুরুষত্রয় সারথ্য কার্যের ভার 
লইয়াছিলেন। 

রামমোহন দায় ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্টকে যে পত্র লেখেন তাহাকেই 
এই .নবধুগের প্রথম সামরিক শঙ্খধবনি মনে. করা যাইতে পারে । তিনি যেন 
স্বদেশবাসীদিগের মুখ পুর্ব হইতে পশ্চিম্দিকে ফিরাইয়া. দিলেন। তবে 
ইহা। স্মরণীয় যে তাহাতে যাহা ছিল অপর কোনও নেতাতে তাহা হয় নাই। 
তিমি নবীনের অভ্যর্থনা করিতে গিষ়্৷ প্রাচীন হইতে পা! তুলিয়! লন নাই। . 
হিন্দুজাতির কোথায় মহত্ব ভিনি তাহ! পরিফাররপে হৃদয়ঙগম করিয়াছিলেন, এবং 
তাহা সবত্বে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, অথচ পাশ্চাত্য, বিজ্ঞান, পাশ্চাত্যনীতি ও 
পাশ্চাত্য জনহিতৈষণাকে অনুকরণীয় মনে করিয়াছিলেন (কিন্ত সামাঞ্জিক সকল 
প্রকার বিপ্লবেরই একটা ঘাত প্রতিঘাত আছে। প্রাচীন পক্ষাবন্বদ্বিগণ এক 
দিকে অতিরিক্ত মাত্রাতে যাওয়াতে এই সন্ধিক্ষণে নবীন পক্ষপাতিগণ ও 
অপরদিকে. অতিরিক্ত মাত্রাতে গিয়াছিলেন। যাহ! কিছু প্রাচীন কলি মন্দ, 
এবং, যাহা কিছু. নবীন সকলি ভাল, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ়াছিলেন। 
ইহার ফল কিরূপ ফাড়াইয়াছিল পরে নির্দেশ করিতেছি । 

. এই নবীনে অতিরিক্ত আসক্তির আরও একটু কারণ ছিল। ফরাসি 
বিপ্লবের আন্দোলনের তরঙ্গমকল ভারতক্ষেত্রেও আসিয়া পৌছিয়াছিল। 
১৮২৮. সালে ধাহার। শিক্ষাকার্ধ্যে নিযুক্ত ছিলেন ও.যে যে কবি ও গ্রস্থকারের 
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্রন্থাবলী অধ্ধীত হইত, সেই সকল শিক্ষকের মন ও উক্ত গ্রস্থাবলী ফরাসিবিপ্রব- 
জনিত স্বাধীনতা-প্রবৃত্তিতে সিক্ত ছিল বলিলে অভ্যান্তি হয় না। বঙ্গীয় যুবকগণ 
যখন এ সকল শিক্ষকের চরণে বসিয়! শিক্ষ। লাভ করিতে লাগিলেন, এবং এ 
সকল গ্রস্থাবলী: পাঠ করিতে লাগিলেন তখন তীহাদের মনে. এক নব 
আকাঁঙ্ষ। জাগিতে লাগিল ।« সর্বপ্রকার কুসংস্কার, উপধর্্ম ও প্রাচীন প্রথ! 
ভগ্ন করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠিল। ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, ভাঙগ, 
এই তাহাদের মনের ভাব দীঁড়াইল। ইহাঁও অতিরিক্ত পাশ্চাত্য পক্ষপাতিত্বের , 
অন্যতম কারণ। ফরাসি-বিপ্লবের এই আবেগ বহুবৎসর ধরিয়া বঙ্গদমাজে কার্ধ্য 
করিয়াছে ; তাহার প্রভাব এই সুদূর পন্য স্ত লক্ষ্য করা গিস্বাছে। 

যে ১৮২৮ সালের মার্চমাসে ডিরোজিও হিন্দুকালেজের শিক্ষক হইয়া 
আমিলেন, সেই মীর্চমাসেই তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরাল লর্ড আমহাষ্ট এদেশ 
পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাহার পদাভিষিক্ত লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক 
সমুদ্রপথে আসিতেছেন। পরবর্তী জুলাই মাসে, লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক 
এদেশে পৌছিলেন। বঙ্গে মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। একদিকে রামমোহন 
রায়ের প্রবন্তিত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন, এবং নবপ্রবপ্তিত ইংরাজী 
শিক্ষার উন্মাদিনী শক্তি, অপরদিকে বেণ্টিক বাহাদুরের শুভাগমন,--বিধাতা 
যেন সময়োপযোগী আয়োজন করিলেন । 

এই নবযুগের প্রবর্ধনের সময় সর্বোচ্চ পদাধিষ্ঠিত রাজপুরুষের ষে রহ 
সদগুণের বিশেষ, প্রয়োজন ছিল, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিষ্কে সেই গুণদ্বয় 
পূর্ণমাত্রাতে বিগ্কমান ছিল। তাহাতে কর্তব্য-নির্ধারণের পুর্বে ধীরচিত্ততা, 
বিচারশীলতা, সকল দিক দেবিয়া! কাজ করিবার প্রবৃত্তি, যেমন দেখ। গিয়াছিল, 
কর্তব্য পথ একবার নির্ধারিত হইলে তদবলদ্বনে দৃঢ়চি্ততা তেমনি দৃষ্ট হইয়া- 
ছিল। সঙ্কমরণ নিবারণ, ঠগীদমন, ইংরাজী শিক্ষ। প্রচলন, মেডিকেল কালেজ 
স্থাপন প্রভৃতি সমুদ্ন কার্যে তাহার গুণের সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছিল। তিনি এদেশের সর্্ববিধ উন্নতির সহায় হইবেন এই সংকল্প করিয়া 
রাজকার্য্ের ভার.গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যে সপ্ত বংসর গবর্ণর জেনেরালের 
পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই ব্রত পালন করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি 
তাহার স্বদেশীয়দিগের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। 

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক্ক এদেশে পদার্পণ করিলে রামমোহন রায়ের 
কার্যোৎসাহ বাড়িয়া গেল। তীহার বন্ধ উইলিক্লাম এডাম ত্রীর্শর বাদ/ 
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পরিত্যাগ করিম্না একেশ্বর-বাদী হওয়ার পর তীহাকে প্রারামপুরের বাপ্তিষ্ট- 
মিশনারিগণের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে হয় । তদবধি প্রীরামপুরের মিশনারিগণ, 
রামমোহন রায়ের প্রতি জাতক্রোধ হন; এবং বৈরভাবে তাহাকে আক্রমণ 
করিতে আরম্ভ করেন। এই উপলক্ষে শ্রী্ীয়দিগের সহিত রামমোহন রায়ের 
ঘোরতর বাগ্যুদ্ধ উপস্থিত হয়। রামমোহন রায় উপযুর্পরি 27৩০০%৪ 91 
09509, 4১1099013 60 61৩ 01705081] 0080110) 81৮1৮00010৭] 8058%109 
প্রভৃতি মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। অগ্রে হিন্দুগণ তাঁহার বিরোধী ছিলেন, 
এক্ষণে খ্রীষটীয়্গণও বিরোধী হইলেন । রামযোহন রায় কিছুতেই স্বীক্ অভীষ্টপথ 
পরিত্যাগ করিবার লোক ছিলেন ন!॥। মিশনারিগণ আপনাদের প্রেসে তাহার 
লিখিত ইংরাজী গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে অস্বীকূত হইলে, ভিনি ধর্মতলাতে “ইউ- 
নিটেরিয়ান প্রেস” নামে একটা প্রেস স্থাপন করিলেন; হরকর! নামক তদানী- 
স্তন ইংরাজী সংবাদ পত্রের আফীস গৃহের উপরতালাঁক্স তাহার বন্ধু এডামের 
জন্য সাপ্তাহিক উপাসনার ব্যবস্থা করিলেন ; আচার্য্যর্ূপে এডামের ভরণ পোষ- 
ণার্থ অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং স্বীয্ব সম্তানগণ ও বন্ধুগণ সহ 
তাহার উপাসনালয়ে গতায়াত করিতে লাগিলেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে, যে 
বন্ধুবর এডামের জন্য রামমোহন রায় দশ হাজার টাঁক! দিয়াছিলেন। ইহা 
তিনি নিজে দিয্াছিলেন কি ঈদ! তুলিয়। দিয়াছিলেন বলিতে পারি না । বোধ 
হয় ইহার অধিকাংশ তাহার প্রদত্ত ও অপরাংশ বন্ধুদিগের মধা হইতে সংগ্রহ 
করিস্বা থাকিবেন। 

লর্ড আমহার্ট বাহাদুরের ঝাজত্বের প্রারস্তেই পহমরণ নিবারণের জন্য যে 
আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহা এই ১৮২৮ সালেও সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয় নাই। 
সে বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মত জানা, ইংল্ডের প্রতুদিগের সহিত চিঠী 
পত্র লেখা, নানা স্থান হইতে সহমরণ প্রথা সন্বস্কীয় সংবাদ সংগ্রহ করা হইতে- 
ছিল। তৎকালের নিজামত আদালতের কোর্টনি স্মিথ, (0০৪8776) 
917)10) ) আলেকজগ্ডার রম ( 4193809061 1039) আর, এইচ, রাট্রে 
(৮ নু. 7869০ ) প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এ প্রথা নিবারণের 
জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। কোন কোনও উচ্চপদস্থ কর্মচারী সতর্কতার 
পঙ্গাবলম্বন করিয়া! বলিয়াছিলেন যে প্রথমে নন-রেগুলেশন প্রদেশে চেষ্টা 
করিয়! দেখা উচিত, প্রজার সহ করে কি না। এই সকল সংবাদ 
ও মত সংগ্রহ করিতে ১৮২৭ সাল অতীত হইয়া গেল। ১৮২৮ সালের 
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1160 9? 8166৪৪.”-__-অর্থাৎ এরূপ আশা করা যায় যে শিক্ষা বিস্তারের গুণে ও 
গবর্ণমেন্টের কর্ণচারীদিগের চেষ্টায় অচিরকালের মধ্যে এই নৃশংস প্রথা 
তিরোহিত হইবে । বল! বাহুল্য গবর্ণর জেনেরালের এইরূপ মীমাংসা 
রামমোহন রায় প্রভৃতি সমাঁজ সংস্কারকগণের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল। 
তাহারা এ বিষয়ে আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। এখন তাহাদের 
প্রধান কার্ধায এই হইল যে, কোনও স্থানে কোনও রমণী সহমৃতা হইতেছেন 
এই সংবাদ পাঁইলেই কতিপয় বৎসর পুর্বে এই প্রথাকে দমনে রাখিবার 
জন্য যে সকল নিয়ম প্রবন্তিত হইয়াছিল, তাহা প্রতিপালিত হইল কিন! 
তাহারা দেখিবার চেষ্টা করিতেন, সে কারণে তাহারা দলে দলে সহমরণের স্থলে 
উপস্থিত থাকিতেন। এই চেষ্টা এ প্রথা! দমনের পক্ষে অনেক সহায়তা 
করিতে লাগিল। 

এই বৎসরের (১৮২৮ লাল) ৬ই ভাদ্র দিবদে রামমোহন রায় কলিকাতার চিৎপুর 
রোডে ফিরিঙ্গী কমল বনু নামক এক ভদ্রলোকের বাহিরের বৈঠকখানা ভাড়। 
লইয়! সেখানে ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। একদিন রবিবার রামমোহন 
রায় বন্ধুবর এডামেন্র উপাসনা*হইতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিলেন। তখন 
তারার্টাদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব তাহার গাড়িতে ছিলেন। পথিমধ্যে 
চন্তরশেথর , দেব বলিলেন,_-“দেওয়ানজী বিদেশীয়ের উপাসনাতে আমর! 
গতাঁয়াত করি, আমাদের নিজের একট! উপাসনার ব্যবস্থা করিলে হয় 
না? এই কথা রামমোহন রায়ের মনে লাগিল। তিনি কালীনাথ 
মুন্সী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মথুরানাথ মল্লিক প্রভৃতি আত্মীয়-সভাক়্ বন্ধুগ্ণকে 
আহ্বান করিক্পা এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সকলের সম্মতি- 
ক্রমে সাপ্তাহিক ব্রদ্দোপাসনার্থ একটা বাড়ী ভাড়। কর! স্থির হইল। তদনু 
সারে উক্ত ফিরিঙ্গী কমল বন্থুর বাড়ী ভাড়া! করিয়া তথায় সমাজের কার্য্য 
আরম্ত হইল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকাৰে ব্রন্মোপাসনা হইত। কার্ধপ্রণালী 
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এইরূপ ছিল, প্রথমে ছুইজন তেলুগু ব্রাঙ্গণ বেদপাঠ করিতেন। তৎপরে 
উৎসবানন্দ বিগ্ভাবাগীশ উপনিষৎ পাঠ করিতেন। পরে রামচন্দ্র বিগ্ভাবাগীশ 
উপদেশ প্রদান করিলে সংগীতানন্তর সভ1 ভঙ্গ হইত । তারাটাদ চক্রবর্তী এই 
প্রথম সমাজের সম্পাদক ছিলেন । 

ব্রহ্মা স্থাপিত হইলে কলিকাতার হিন্সমাজ মধ্যে আন্দোলন উঠিল । 
তাহাদের অনেকে রামমোহন রায়ের সভার কাধ্য প্রণালী পরিনর্শনের জন্য 
সভাতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন রামমোহন রান্ন যে কেবল ব্রাহ্মসমাজ 
স্থাপন করিলেন তাহা নহে, সামাজিক, বিষয়ে তাহার আচার ব্যব্যহার 
হিন্দুমমাজের লোকের নিতান্ত অপ্রিয় হইয়! উঠিল। এই সকল বিষয় লইয়া 
পথে ঘাটে, বাবুদের বৈঠকথানায়, রামমোহন রাজের দলের প্রতি সর্বদা কটুক্তি 
বর্ষণ হইত । $/ 

যখন একদিকে এই সকল: বাগবিতণ্ডা ও আন্দোলন চলিতেছে তখন 
হিন্দুকালেজের মধ্যে ঘোর সামাজিক বিপ্লবের স্থচন! দৃষ্ট হইল। ডিরোজিও 
হিন্দুকালেজে পদার্পন করিয়াই, চুম্বকে যেমন লৌহকে টানে, সেইরূপ কালেজের 
প্রথম চারিশ্রেণীর বালককে কিরূপ আকৃষ্ট করিয়৷ লইলেন তাহা. অগ্রেই 
বলিয়াছি। এরূপ অদ্ভুত আকর্ষণ, শিক্ষক ছাত্রে এরূপ সম্বন্ধ, কেহ কখনও দেখে 
নাই। ডিরোজি৪ ন্তিন বসর মাত্র হিন্দুকালেন্ে ছিলেন, কিন্তু এই তিন 
বৎসরের মধ্যে তাহার শিষাদপের মনে এমন কিছু রোপণ করিস! দিলেন 
যাহা তাহাদের অন্তরে আমরণ বিগ্ভমান ছিল। তাহাদের অনেকেই উত্তরকালে 
এক এক বিভাগে প্রসিন্ন ,হইয়াছিলেন। কিন্তু ধিনি যে বিভাগেই গিয়া- 
ছিলেন, কেহই ডিরোজিওর শিক্ষাকে পশ্শাতে' ফেলিয়া যাইতে পারেন নাই । 
তাহার অপরাপর প্রধান প্রধান শিষ্যের পরিচয় পরে দিব, ধকজনের বিষন্ন 
সাধারণের জ্ঞাত নহে এই জন্য কিছু বলিতেছি। 

একবার বোগ্ধাই প্রদেশে গিয়া! তথাকার প্রার্থনাসমাজের সুযোগ্য ও সম্মানিত 
সভা পরকালগত নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ মহাশয়ের মুখে শুনিলাম যে তাহাদের 
যৌবনকালে বোস্বাই সহরে এক অদ্ভূত সন্নযাসী দেখা দিয়াছিলেন। তাহার অব- 
লশ্বিত নামটা এখন বিস্বৃত হইয়ান্তি। তিনি ইংরাজী ভাষাতে সুশিক্ষিত ছিলেন। 
সন্ন্যাসী বোগ্ধাই হইতে গুঙ্জরাটের অন্তবন্তী কাটি ওয়াড় প্রদেশে গমন করিলেন। 
কিছুদিন পরে বোগায়ের প্রসিদ্ধ কোনও সংবাদপত্রে 117820615070970 8 
[201%80”--“কাটিওয়াড়ে অরাজকতা” নাম দিয়া পত্র সকল মুদ্রিত হইতে 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১৪৫ 


লাগিল। এ সকল পত্রে এমন বিজ্ঞতা, রাজনীতিজ্ঞতা, ও লোকচরিব্রদর্শনক্ষমতার 
পরিচয় ছিল যে, কয়েকখানি পত্র মুদ্রিত হইতে না হইতে চতুর্দিকে সেই 
চর্চা উঠিয়া গেল। রাজপুরুষদিগের দৃষ্টিও সে দ্দিকে আকৃষ্ট হইল। কাটিওয়াড়ের 
রাজা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কে এই সকল পত্র লিখিতেছে। ক্রমে 
সন্বাসী ধরা পড়িলেন। সন্ন্যাসী কিছুই গোপন করিলেন না) রাজাকে 
বলিলেন, __“আপনার প্রজারা আমার নিকট আসিয়৷ কাদে, তাই তাহাদের 
ছুঃথে ছুঃখী হইয়া লিখিয়াছি, ইচ্ছা হয় আপনি শাসনকার্ষেযর উন্নতি করুন, 
নতুব। আপনার যেরূপ অভিরুচিৎ হয় করুন।” রাজ! সন্যাসীকে কারাগারে 
নিক্ষেপ করিলেন। সন্গ্যানী একবর্ষকাল কারাদণ্ড ভোগ করিলেন। এদিকে 
দেশময় প্রবল আন্দোলন চলিল। একবর্য পরে রাজ! সন্যানীকে কারামুক্ত 
করিয়া তাহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে অন্থরোধ করিলেন। 
সন্ন্যাসী বলিলেন--“আমার রাক্মপদের লালসা নাই, থাফিলে সন্নাস ব্রত গ্রহণ 
করিব কেন? তবে মহারাজ বদি দেশ সুশাসন করিতে চান, সে বিষয়ে 
পরামর্শ দিতে পারি ।” তদবধি সন্্যাসীর রাজত্ব আরম্ভ হইল। সন্নাসী 
প্রথম পরামর্শ এই দিলেন যে “পুরাতন উৎকোচগ্রাহী কর্মচারীদিগকে 
পদচ্যুত করিয়া তৎ তৎ পদে ইংরাজী-শিক্ষিত ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য- 
কলাপে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্রিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে ।” তদন্ুসারে সন্ন্যাসী 
বোম্বাই সহরে আসিলেনু, এবং একদল ইংরাজী-শিক্ষিত কর্মচারী লইস্ক! গেলেন। 
নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ মহাশয় সেই সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাহার মুখে 
শুনিয়াছি তাহার! প্রায় এক বৎসরকাল সন্ন্যাস অধীনে থাকিয়। রাজ্যশাসন 
করিয়াছিলেন। তৎপরে পুর্ধপদচ্যুত কর্ম্মচারীদিগের চক্রান্তে রাজার আবার 
মতিভ্রম হইল, এবং এই আদেশ প্রচার হইল যে সন্যাসীর দলকে ৪৮ ঘণ্টার 
মধ্যে কাটওয়াড় ছাড়িয়। যাইতে হইবে । তদন্সারে সন্ন্যাসীর সহিত তাহারা 
সকলে চলিয়া আদিলেন। তাহার মুখে শুনিয়াছি সন্ন্যাসী তাহাদের নিকট 
তাহার গুরু ডিরোজিওর নাম সর্বদা করিতেন এবং তাহার অশেষ প্রশংস! 
করিতেন। আমি কলিকাতায় ফিরিয়া রামতম্নু লাহিড়ী মহাশম্নকে জিজ্ঞাস 
করিয়াছিলাম তাহাদের দলের মধ্যে কে সন্নযাসব্রত লইয়া. দেশত্যাগী 
হইয়াছিলেন, তিনি বলিতে পারিলেন ন|। 

ডিরোজি ওয় কার্ধ্য গ্রহণের পর একবৎসর যাইতে ন৷ যাইতে তাহার শিশ্তাগণ 


এক ঘননিবিষ্ট দলে পরিণত হইয়া! পড়িলেন। এই ১৮২৮ সালের মধ্যেই 
১৪ 


১০৬ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | 


শিষ্দলের মনের উপরে ডিরোজিওর কি প্রভাব জন্মিয়াছিল, তাহার বিবরণ 
তৎকালীন কালেজের কেরাণী হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশস লিখিয়৷ রাখিয়৷ 
গিয়াছেন। তাহা হইতে ডিরোজিওর জীবনচরিত লেখক মিঃ এডোয়ার্ডা্‌ 
কির়দংশ উদ্ধত করিয়াছেন । তাহাতে নিয়লিখিত্‌ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় )-- 
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ডিরোজিও এইরূপ উপাদান লইয়। তাহার 4.08992010 44980018001) 
একানেমিক এসোসিএশনের কার্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমে কিছুদিন 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১৩৭ 


অন্ত কোনও স্থানে উক্ত সভার অধিবেশন হইয়া, শেষে মাণিকতলার একটা 
বাটীতে অধিবেশন হুইত। ডিরোজিও নিজে উক্ত সভার সভাপতি ও 
উমাচরণ বন্থু নামক একজন যুবক প্রথম সম্পাদক ছিলেন। রসিকরুষ্ণ 
মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, ফ্লাধানাথ শিকদার, 
দক্ষিণারঞ্রন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দত্র ঘোষ প্রভৃতি উক্ত সভার শ্রধান বক্তা, 
রামভনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীটাদ মিক্র, প্রভৃতি অপরাপর উৎসাহী 
সভ্য শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকিতেন। এই সভ। অল্পদিনের মধ্যে লোকের 
দৃষ্টিকে এতদূর আকর্ষণ করিয়াছিল*যে উহার অধিবেশনে এক এক দিন ডেবিউ 
হেয়ার, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিস্কের প্রাইভেট সেক্রেটারি 0০]. 73908০, পর- 
বস্তা সময়ের এডজুটাণ্ট জেনেরাঁল 001. 79763010, বিশপ কালেজের অধ্যক্ষ [)৮, 
11115 প্রভৃতি সন্ত্রস্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিতেন, এবং সভ্যগশের বক্তৃতা 
শুনিয়া বিশ্মন্ন ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন। 

এই সভায় অধিবেশনে সমুদয় নৈতিক ও সামাজিক বিষয্ব স্বাধীন ও 
অনংকুচিত ভাবে বিচার করা হইত। তাহার ফলম্বরূপ ডিরোজিওর 
শিষ্যদিগের মনে স্বাধীন চিন্তার স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; এবং তাহারা 
অসংকোচে দেশের প্রাচীন রীতি নীতির আলোচনা আরম করিলেন। 
তাহার ফল কিরূপ দীড়াইল তাহ! পূর্বোক্ত হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 


লিখিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ;_ 
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১১৮ রাঁমতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ। 
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[102,0109. 
হিন্দুকালেজের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালকদিগের এই সকল ভাব ক্রমে 


অপরাপর বালকদিগের মধ্যে ব্যাপ্ত ভইয়া পড়িল। ঘরে ঘরে বুদ্ধাদিগের সহিত 
বালকদিগের বিবাদ, কলহ, ও তাহাদিগ্রের প্রতি অভিভাবকগণের তাড়ন! চলিতে 
লাগিল। ডেবিড় হেয়ারের চরিতাখ্যায়ক স্বর্গীয় প্যারীাদ মিত্র বলেন,_ 
“ছেলের৷ উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাহিত না; অনেকে উপবীত ত্যাগ 
করিতে চাহিত ; অনেকে সন্ধা! আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়াছিল; তাহাদিগকে 
বলপুর্বক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করি! দিলে তাহার! বসিয়। সন্ধ্যা আহ্নিকের পরি- 
বর্তে হোমরের ইলিয়ভ গ্রন্থ হইতে উদ্ধত অংশ সকল আবৃত্তি করিত”। 
আবার সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি যে অনেক বালক ইহা অপেক্ষাও 
অতিরিক্ত সীমাতে যাইত । তাহারা রাজপথে যাইবার সময়, মু্ডিত-মস্তক 
ফৌটাধারী ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত দেখিলেই তীহাদ্দিগকে বিরক্ত করিবার জন্য 
“আমর! গরু খাইগো, আমর] গরু খাইগো” ব'্লয়া চীৎকার করিত। কেহ 
কেহ স্বীয় স্বায় ভবনের ছাদের উপরে উঠি! প্রতিবেশিগণকে ডাকিয়া বলিত, 
“এই দেখ মুসলমানের জল মুখে দিতেছি” এই বলিয়া! পিতা পিতৃব্য প্রভৃতির 
তামাক থাইবার টিক] মুখে দিত। র 

তথন সহরে বৃন্দাবন ঘোষাল নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। সে ব্রাহ্মণের 
কাজকর্ম কিছু ছিল না, গ্রাতে গঙ্গাঙ্গান করিয়া কোশাকুশি হস্তে ধনীদের 
বাড়ীতে ঝাড়ীতে ঘুরিত এবং এই সকল সংবাদ ঘরে ঘরে দিয়া আসিত। সে 
বলিয়! বেড়াইত যে ডিরোজিও ছেলেদিগকে বলেন, ঈশ্বর নাই, ধর্ম্াধর্্ম 
নাই, পিতামাতাকে মান্ত কর! অবস্ত কর্তব্য নয়, ভাই বোনে বিবাহ, হওয়াতে 
দোষ নাই; দক্ষিণারঞরন মুখোপাধায়ের সহিত ডিরোজিওর ভগিনীর বিবাহ 
হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রমে সহরে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। হিন্দু 
কালেজের কমিটা প্রথমে হেড মাষ্টার ডি, আন্সলেম সাহেবকে সতর্ক করিয়া 
দিলেন, যেন মাগ্টারের! স্কুলের সময় বা অপর সময়ে বালকদিগের সহিত ধর্ম 
রিষয়ে কথোপকথন না! করেন । হেভ মাষ্টার ডিরোজিওর উপরে চটিয়া গেলেন। 
একদিন ডিরোজিও তাহার কার্ধের বিবরণ দিবার জন্য হেড, মাষ্টারের নিকট 
গেলেন, তৃখন মহাত্মা হেয়ার সেখানে দণ্ডায়মান । আন্সলেম সাহেব উক্ত 
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কার্ধ্যবিবরণের মধ্য কিঞ্চিৎ খুঁত ধরিয়! ডিরোজিওকে মারিতে গেলেন। 
ডিরোজিও সরিয়। দাড়াইলেন। তখন আন্পলেম রাগিয়া হেয়ারকে খোসামুদে 
বলিয়া! গালি দিল্লেন। হেয়ার হাসিয়া বপিলেন--“কার খোসামুদে ?” 
হেয়ারের অপরাধ এই যে তিন ডিরোজিওর শিক্ষাপ্রণালী অতি উংকষ্ট 
বলিয়। মনে. করিতেন এবং তাহাকে তালবাসিতেন। হিন্দুঙ্কল কমিটা আবার 
আদেশ করিলেন যে শিক্ষকেরা বালকদিগের সহিত ধর্মবিষয়ে আলোচন৷ 
করিতে পারিবেন না, এবং স্কুলঘরে খাবার আনিয়া খাইতে পারিবেন ন|। 

একদিকে যখন এইরূপ সংগ্রাম চলিতেছে তখন অপর দিকে ১৮২৯ সালের 
৪ঠ ডিসেম্বর মহামতি লর্ড উইলিয়াম বেন্টিষ্ক সতীদাহ নিবারণ করিয়। 
নয়লিখিত আদেশ প্রচার করিলেন £_- চা 
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ইহার অল্পদিন পরেই অর্থাৎ ১৮৩৭ সালের ১১ই মাঘ দিবসে রামমোহন 
রায় তাহার নবনির্মিত গৃহে; ব্রঙ্ধদভাকে স্থাপন করিলেন। প্রতিষ্ঠার দিনে 
সেই ভবনের ট.ষ্রভীড্‌ হইতে বচন উদ্ধত করিয়। বলিয়া দেওয়া হইল যে এ 
তৰন জাতি বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানবের বাবহারার্থ 
থাকিবে, এবং পেখানে একমাত্র নিরাকার সত্ান্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসন। 
হইবে) তত্ডিন্ন তথায় কোনও পরিমিত দেবতার পুজা হইবে না। 

উক্ত উভয় ঘটনাতে কলিকাতাধানী হিন্দুগণকে অতিশয় উত্তেজিত 
করিয়া তুল্সিল। রাধাকান্ত দেব সারথি হইয়া ধর্মদভ| নামে এক সভা স্থাপন 
করিলেন। মন্তিলাণ শীল কলুটোলাতে তাহার এক শাখা ধর্মসভ। স্থাপন 
করিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পুর্ব হইতেই চন্দ্রিকার সম্পাদক 
রূপে কার্ধ্য 'করিতেছিলেন, তিনি এক্ষণে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সনাতন 
হিন্দুধর্ম প্রচারে: প্রবৃত্ত হইলেন। যে দিন ধর্মসভার অধিবেশন হইত সে 
দিন সহরের ধনীদের গাড়িতে রাজপথ পূর্ণ হইয়া যাইত। সভাতে সমবেত 
সভ্যগণ আক্রোশ প্রকাশ করিয়া বলিতেন যে তাহারা অনেক দিন রাম 
মোহন রায়ের সভার প্রতি উপেক্ষ। প্রকাশ করিয়া আমিতেছেন, আর উপেক্ষা 
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করিবেন না, এবার তাহাকে সমূলে বিনাশ করিবেন। এই আক্রোশ কার্য্যেও 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। তীহারা রামমোহন রামের দলস্থ ব্যক্তিদিগকে 
সমাজচ্যুত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন । এমন কি.যে সকল ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত তাহার দলস্থ লোকদিগের ভবনে বিদায় আদায় গ্রহণ করিতেন, 
তাহাদিগকে ও বর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

এইরূপে সমাজ মধ্যে আন্দোলন উঠিয়া গেল। রামমোহন রায় অবি- 
চলিত চিত্তে আপনার কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজে 
গিয়া উপাসনাদি করিতে লাগিলেন । ৫ কালের প্লোকের মুখে শুনিয়াছি, 
তাহার এই নিয়ম ছিল যে তিনি উপাসন! মন্দিরে আসিবার সময়ে পদবরজে 
আসিতেন, ফিরিবার সময়ে নিজ গাড়িতে ফিরিতেন। গাড়িতে যাইবার 
সময় কোন কোনও দিন পথের লোকে ইট পাথর, কাদ। ছুড়িয়া মারিত ও 
বাপান্ত করিত; তিনি নাকি হাসিয়া গাড়ির দ্বার টানিয়! দিতেন ও বলিতেন 
কোচম্যান হেঁকে যাও” সতীদাহনিবারণ ও ব্র্গসভ। স্থাপন নিবন্ধন 
কলিকাতাবাসী হিন্দুগণের মন এমনি উত্তেজিত হইয়াছিল যে সতীদাহ-নিবারণ- 
বিষয়ক আইন রদ করিবার অন্ত এক আবেদন পত্রে বহুসংখ্যক লোকের স্বাক্ষর 
হইতে লাগিল। রামমোহন রায় লর্ড উইলিয়ম বেনটিস্ককে সহমরণ নিবারণের 
জন্য ধন্তবাদ করিবার উদ্দেশে দে অভিনন্দন পত্র লিখিলেন তাহাতে তাহার 
কতিপয় বন্ধু ভিন্ন অপর কেহ স্বাক্ষর করিলেন না। , 

(৫্রেইরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। ইতি মধ্যে সুবিখ্যাত খ্ীষ্ীয় মিশ- 
নারি আলেকজাগ্ডার ডফ কলেকাতাতে পদার্পণ করিলেন। তখন রামমোহন 
রায় বিলাত ধাত্র। করিবার আয়োজন করিতেছেন । ডফ রামমোহন রায়ের 
সহিত কথাবার্তা কহিয়! অনুভব করিলেন যে এদেশে ইংরাৰী স্কুল স্থাপন 
করিয়া, ইংরাজী শিক্ষার ভিতর দিক শ্রীষটধন্ম প্রচার করিতে হইবেে। তদন্ু- 
সারে তিনি এক প্রকার স্বটলগুস্থিত কর্তৃকপক্ষের অনভিমতৈ একটা ইংরাজী স্কুল 
স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন। রামমোহন রায় সে জন্য ব্রাঙ্গসমাজের 
পূর্ব-ব্যবৃত ফিরিঙ্গী কমল বস্থুর বাড়ী নামক বাটা স্থির করিয়া দিলেন ) 
এবং প্রথম ছয়টি ছা জুটাইয়! দিলেন। সেই কতিপয় ছাত্রের মধো 
ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় পরে সহরের বড়লোক হইয়াছিলেন। 

_ ডফ স্কুল স্থাপন করিয়া নবশিক্ষিত যুবকদলের নিকটে থাকিবার আশয়ে 
বর্তমান হিন্দুকাঁলেজের সন্নিকটে বাসা করিয়া বক্তৃত! দিতে আরম্ভ করিলেন। 
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রামমোহন রায় ভফকে স্বীয় কার্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়! দিয়! বিলাত যাত্রা 
করিলেন। কালেজের বালকের! অনেকে ডফ ও ডিয়ালটিংর বক্তুতাঁতে উপ- 
স্থিত হইতে লাগিল। ইহাও হিন্দুকালেজ কমিটার পক্ষে অসহনীয় হইয়া 
উঠিল। তাহারা আদেশ প্রচার করিলেন যে কাঁলেজের বালকগণ কোনও 
বক্তৃতা শুনিতে যাইতে পারিবে না। এই আদেশ প্রচার হইলে চারি 
দিকে লোকে ছি ছি করিতে লাগিল। লোকের শ্বাধান চিস্তার উপরে এতট! 
হাত দেওয়া কাহারও সহা হইল না। 

অবশেষে ১৮৩১ সালের এপ্রেল মাসে কালেজ কমিটার হিন্দুসভ্যগণ 
ডিরোজিওকে তাড়াইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া ফ্াড়াইলেন। ব্বগীয় 
কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পিতামহ স্ুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয় হিন্দু- 
সভ্যগণের মুখ-পাত্র স্বরূপ হইয়া এক বিশেষ অন্থরোধপত্র প্রেরণ করিয়! 
সভা ডাকিলেন। ত্র “সভায় এই প্রশ্ন উঠিল--ডিরোজিওর স্বভাব 
চরিক্র এরূপ কি না, এবং তাহার সংসর্গে বালকদিশের এরূপ অপকার 
হইতেছে কি না, যাহাতে তাহাকে আর শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত রাখা উচিত 
বোধ হয়না? ডাক্তার উইলসন ও মহামতি হেয়ার ডিরোজিওর সপক্ষে মত 
দিলেন, এবং হিন্দুদভাগণের অনেকেও এতট। বলিতে প্রস্তত হইলেন না। 
অবশেষে এই প্রস্তাব ত্যাগ করিয়া আর এক ভাবে প্রস্তাব উপস্থিত 
করা হইল যে, দেশীয় ,সমাজের বর্তমান অবস্থাতে ডিরোজিও শিক্ষকরূপে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিলে ,কাঁলেজের অনিষ্ট হইবে কি না? উইলসন ও হেয়ার দেশীয় 
সমাজের অবস্থা বিষয়ে নিজে অনভিজ্ঞ বলিয়া এ বিষয়ে সাহসের সহিত কিছু 
বলিতে পারিলেন না; স্বতরাং 'কোনও পক্ষেই মত প্রকাশ করিলেন না। 
অধিকাংশের মতে ডিরোজিওকে পদচ্যুত করা স্থির হইল। 

ডাক্তার উইল্সন ডিরোজিওকে এই সংবাদ দ্িলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ 
পদত্যাগ করিয়া পত্র লিখিলেন। তাহার প্রতি যে যে দোষারোপ করা! 
হইয়াছিল তিনি সে সমুদয় দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার ক1রলেন। বলিলেন 
তিনি কখনই নাক্তিকতা প্রচার করেন নাই, তবে ঈশ্বরের সপক্ষ বিপক্ষ ,ছুই 
যুক্তি তুলিয়! বালকদ্দিগকে বিচার করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন বটে) ভ্রাতা 
তগিনীর বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ এরূপ অদ্ভুত মত তিনি কখনও প্রচার করেন 
নাই; এবং পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতা শিক্ষা দেওয়। দূরে থাক, সেরূপ 
বাবহার কোনও বালকে দেখিলে তাহাকে সাজ! দিয়াছেন । 


১১২ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


ডিরোজিও কালেজ পরিতাাগ পুর্্ক ইষ্ট ইণ্ডিয়ান নামক একথানি দৈনিক 
সংবাদ পত্র বাভির করিয়। তাহার সম্পাদনে নিযুক্ত হইলেন। 'ঈ কাগজ ত্বরায় 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। ডিরোজিও কলিকাতার ফিরিঙ্গীদলের এক জন নেতা 
বলরা পরিগণিত হইলেন। তংপরে যে কয়েকমাম তিনি জীবিত ছিলেন, 
সে সময়ের মধ্যে ফিরিঙ্গীসমাজের উন্নতির ন্ত যে কিছু অনুষ্ঠান হইত তন্মধ্যে 
তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিতেন। তাহাকে ছাড়িয়া কোনও কাজ 
হইত না। এইরূপে খাটিতে খাটিতে ১৮২১ সালের ১৭ই ডিসেধর শনিবার 
তিনি ছুরারোগ্য ওলাউঠ। রোগে আক্রান্ত হইলেন। ছয়দিন তিনি রোগ- 
শয্যায় শয়ান ছিলেন। তাহার গীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র, মহেশ চন্দ্র ঘোষ, 
কৃষ্খমোহন বন্দোপাধায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্ায় প্রভৃতি 
তাহার শিষ্যাদল াপিয়। উপস্থিত হইল; এবং দিন রাত্রি পড়িয়া তাহার সেব! 
করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার 'জীবন রক্ষা হইল না। ২৪শে 
ডিসেম্বর প্রাণবাধু ভীহার দেহকে পরিতাগ করিয়া গেল। ইহার 
পরে ইইইগিয়ান কাগজ একজন অপদার্থ ইংরাজের হস্তে গেল। সেব্ক্তি 
ডিরোজিওর মাতা ও ভগিনাকে ধনে প্রাণে সারা করিল। কয়েক বংসরের 
মধ্যে তাহারা জন্মের মত লমাজপাগরবক্ষে চিরবিস্বতির তলে ডূবিয়া গেলেন । 
ডিরোজিও অন্তহিত হইলে কিছুদিন তাহার স্বৃতিচিহু স্থাপনের প্রস্তাব চলিয়া- 
ছিল; এবং তদর্থ একটী কমিটাও গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু কালাবর্তে সকলি 
মিলাইয়। গেল ! নব্যবঙ্গের একজন প্রধান শিক্ষক ও দীক্ষ!-গুরুর চিহ্নমাত্র ও 
রহিল না। ্‌ 5 | 

ডিরোজিও হিন্দুকালেজ ছাড়িয়। গেলেন বটে, কিন্ত যে তরঙ্গ তুলিয়া 
দরিয়া গেলেন তাহ! আর থামিল না। ১৮৩১ লালের ২৩ আগস্ট তাহার 
শিষ্যগণ এক মহ] বিভ্রাট বাধাইয়া বসিলেন। সে সময্বে কৃষ্খমোহন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের ভবনে ডিরোজিওর শিষ্যদলের একট। আড্ড। ছিল। উক্ত দিবস 
কষ্ণমোহনের মন্তুপস্থিতি কালে তাহার যুবক বন্ধুগণ সেখানে জুটিলেন। তখন 
তাহাদের সর্ধপ্রধান সংসাহসের কর্ম ছিল মুসলমানের রুটা, ও বাজার হইতে 
সিদ্ধ কর! মাংস আনিয়। খাওয়া । সেইরূপ আহারের পর হাড়গুলি 
পার্খস্থ এক গৃহস্থের ভবনে ফেলিয়। দিয়। যুবকদল চীৎকার করিতে লাগিলেন, 
ক্র গোহাড়, এ গোহাড়।” আর কোণায় যায় ! সমুদয় পল্লীস্থ হিন্দুগণ মার মার 
শব্ষে বাহির হইস্া পড়িপেন। যুবকদল যিনি যেদিকে পারিলেন পলায়ন 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১১৩ 


করিলেন। তৎপরে প্রতিবেশিগণ দলবদ্ধ হইয়া কৃষ্মোহনের মাতামহ 
রাঁমজয় বিগ্ভাভৃষণ মহাশয়কে ধরিয়া বসিল-_“আপনার দৌহিত্রকে বর্জন 
করিতে হইবে নতুবা আপনাকে লইয়া চলিব ন1।” ব্রাহ্মণ স্বীয় দৌহিত্রের 
প্রতি কোপে অধীর হইম্বা গেলেন। বেচার। কৃষ্খমোহন এ সকলের 
কিছুই জানেন না। তিনি পান্বকালে গৃহে সমাগত হইলে, সে ভবনে আর 
আশ্রয় পাইলেন না। সে রাত্রে বান কোথায়, উপায়াস্তর না৷ পাইয়। 
স্বীয় বন্ধু দক্ষিণারঞ্জনের ভবনে গিয়া আশ্রয় লইলেন। তথন কৃষ্ণমোহন ও 
রসিককৃষ্জ মল্লিক হেয়ারের স্কুলে, শিক্ষকতা করিতেন। কুষ্ণমোহন এই 
বসরের মে মাস হইতে [100101791 নামে এক সংবাদপত্র প্রচার করিতে 
আরন্ত করেন। সেই পত্রে তিনি নির্যাতনকারী হিন্ুগণের প্রতি উপহাস 
বিদ্রপবধণ করিতে লাঁগিলেন। নব্যদ্লের সমরভেরী বাজিয়। উঠিল। 

১৮৩২ সালের ২৮ আগষ্টের 1000179৮ পত্রিকাতে প্রকাশ হইল যে 
ডিরোজিওর শিষ্দলের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি মহেশ5ন্দ্র ঘোষ খ্রীষ্টধন্বে 
দীক্ষিত হইয়াছেন। মহেশ বালাকালে অত্যন্ত জেঠা, ইয়ার ও উচ্ছত্খল 
বলিয়া বিদ্দিত ছিলেন । একারণে রামগোপাল ঘোষ তাহার সঙ্গে বড় মিশি- 
তেন না। কিন্ত ভিরোজি9ওর সংশ্রৰে আসিয়া মহেশের জীবনে পরিবর্তন 
ঘটিয়াছিল। তিনি ধন্মান্ুরাগ ও সচ্চরিত্রতাগুণে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র 
হইয়াছিলেন । 

সেই ১৮৩২ সালেরই ১৭ই অক্টোবর কৃষ্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীন্ধশ্মে 
দীক্ষিত হইলেন। সে কালের লোকের মুখে শুনিয়াছি তখন এরূপ জনরব 
উঠিয়াছিল যে হিন্দকালেজের সমুদয় ভাল ভাল ছাত্র খ্রীষ্টধন্ম অবলম্বন 
করিবে। 

১৮৩৩ম্সাঁলে লাহিড়ী মহাশয় কাঁলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া হিন্দুকালেজে 
শিক্ষকত। পদ গ্রহণ করিলেন । এই বৎসরে রামমোহন রায় ইংলণের ব্রিষ্টল নগরে 
২৭শে সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করিলেন ; এবং র'মমোহন রাক্ের চেষ্টায় ও মহামতি 
পর্ড উইলিয়ম বেন্টিষ্কের পরামর্শে, গরর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চ উচ্চ, পদ 
এদেশীয় ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদ্িগের জন্য উন্মুক্ত হইল। এ সালেই 
ইত্থিয়৷ কোম্পানির সনন্দ পুনগ্রহণের সময় পার্লেমেন্ট মহাসভা ভারতশাসনের 
উন্নতিবিধানের উদ্দেশে এক নুতন আইন বিধিবদ্ধ করেন। তাহার ৮৭ 


ধারাতে লিখিত হইল ;--- 
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১১৪ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 
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লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হইতে এদেণীয়গণ হাজার বড় হইলেও শেরেন্তা- 
দার উদ্ধে উঠিতে পারিতেন না।২ এমন কি রামমোহন রায়ও পদের 
উহার উপরে উঠিতে পারেন নাই। তিনি বিলাঁতবাসকালে এদেশ শাসন 
সম্বন্ধে যে যে পরামশ দিয়্াছিলেন, তন্মধ্যে এদেশীয়দিগকে উন্নত পদ দেওয়ার 
বিষয়ে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই বিধি প্রচার হওয়ার পর সে 
দ্বার উনুক্ত হইল। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর হইতে ইংরাজী-শিক্ষিত 
ব্যক্তিদিগকে ডেপুটী মাজিপ্রেট ও ডেপুটা কালেক্টর করা হইতে লাগিল। 
অতএব এই ১৮৩৩ সাল হইচ্ছে এদেীয়দ্িগের বক্ষহইতে একখান পাথর 
তোল! হইল। স্থুখের বিষয় সে সময় হইতে এদেশীয়দিগকে যে অধিকার 
দেওয়া হইয়াছে তাহার! তাহার অপব্যবহার করেন নাই, প্রত্যুত এঁ সকল 
পদকে গৌরবান্ধিত করিয়াছেন। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


রামতনু লাঁহিড়ীর যৌবন-স্তহৃদগণ বা! 
নব্যবঙ্গের প্রথম যুগের নেতৃরুন্দ ॥ 


শিক্ষরশ্রেষ্ঠ ডিরোজিওর প্রতিভার জ্যোতির দ্বার আকৃষ্ট হইয়! হিন্দু- 
কালেজের যুবক ছাত্রগণ কিরূপে তাহাকে আবেষ্টন করিয়াছিল, এবং তাহাকে 
গুরুরূপে বরণ করিয়াছিল আশা করি তাহা! সকলে এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিয়াছেন। এরূপ ব্যাপার তৎপুর্ধবে বা তৎপরে বঙ্গদেশে আর 
কখনও দৃষ্ট হয় নাই । বালকদিগের মধ্যে আবার কতকগুলি যে তাহার দিকে 
বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া! ছিল তাহ! এক প্রকার উল্লেখ কর! হইয়াছে । ইহারা 
(বগ্ভালয়ে তাহার সঙ্গলাভ করিয়া তৃপ্ত ন! হইয়া তাহার ভবনে সর্বদা গতায়াত 
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করিত। অনেকে সেজন্য গুরুজনের হস্তে কঠিন নিগ্রহ সহা করিত তথাপি 
যাইতে বিরত হইত না। এই সকল বালকের চিত্তেই ডিরোজিওর প্রভাব 
প্রধানরূপে কার্য করিয়াছিল। ইহাদের সকলেই তাহার একাডেমিক এসো- 
শিএসনের সভ্য হইয়াছিল; ইহাঁদের অনেকে রোগশয্যায় তাহার সেবা 
করিয়াছিল । রামতন্ু লাহিড়ী মহাশয় এই দলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন 
বলিলে অতুস্তি হয় না। তিনি প্রতিভা বলে ও .বিগ্যাবুদ্ধিতে, রসিককৃষ্ণ 
মল্লিক, . কৃষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা বরামগোপাল ঘোষের সমকক্ষ 
ছিলেন না; বরং অনেক বিষয়ে ইহার্দিগকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও উপ- 
দ্েষ্টার ম্ভার জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তাহা হইলেও চরিত্রের গুণে লাহিড়ী 
মহাশয় ইহাদের নকলের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইহার্দের 
সকল কার্যে তিনি সঙ্গে থাকিতেন; সকল চিস্ত। ও শ্রমের অংশী হইতেন; 
এবং ডিরোজিওর উপদেশের অনুনরণে সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন বলিলে 
অন্যক্তি হয় না। পঠদ্বশার পরে ও যৌবনের কাধ্যক্ষেত্রে ইহাদের বন্ধুতা 
অক্ষুণ্ন ছিল। কেবল যৌবনে .কেন ইহাদের অধিকাংশের সহিত বার্ধক্যেও 
লাহিড়ী মহাশয়ের অতি .গভীর প্রীতি ও প্রগাঢ় আত্মীক্নত৷ বিদ্মান ছিল। 
বালোর সহাধ্ায়ীদিগের মধ্যে সেরূপ প্রগাঢ় বন্ধৃতা বর্তমান সময়ে অসম্ভব 
হইয়াছে । 

অতঃপর লাহিড়ী , মহাশয়ের যৌবন-স্থ্দ্রগণের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট 
বাক্তির জীবনচরিত সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে যাইতেছি। 


. কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । 


ইনি ডিরোজিওর শিষ্য্গণ ও লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সুহদ্গণের মধ্যে 
সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি । ১৮১৩ সালে কলিকাতার ঝামাপুকুর নামক স্থানে বর্তমান 
বেচুচাটুর্যের স্ট্রাটে মাতামহের আলয়ে ইহার জন্ম হয্ব। ইহার মাতামহের 
নাম রামজয় বিগ্ভাভূষণ। বিগ্ভাভূষণ মহাশয় কলিকাতার তৎকালপ্রসিদ্ধ 
ধনী, যোড়ার্সীকে। নিবাসী, শাস্তিরাম সিংহের ভবনে সভাপ্ডিত ছিলেন ।, এই 
শাস্তিরাম সিংহ মহাঁভারত-প্রকাশক স্থবিখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতামহ । 
কষ্খমোহনের পিতার নাম জীবনরুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় । তাহার নিবাস ২৪ পর- 
গণার নবগ্রাম নামক গ্রামে ছিল। জীবনরুষ্ণ কুলীন ব্রাহ্মণের সস্তান ছিলেন) 
এবং বিস্যাভুষণ মহাশয়ের ছুহিতা শ্রীমতী দেবীর পাণিগ্রহণ করির৷ শ্বশুরা- 


১১৬ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


লয়েই বাস করিতেন। সেখানে তাহার কঞ্চমোহন ব্যতীত আর দুইটা পুত্র ও 
একটা কন্তা জন্মে। পুত্র ছুইটির নাম ভূবনমোহন, ইনি সর্বজ্োষ্ঠ, সর্বকনিষ্ঠ 
কালীমোহন। ইনি কৃষ্ণমোহনের পদবীর অনুসরণ করিয়া পরে খ্রীষ্টধন্ম অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। কন্তাটার শিবনারায়ণ দাসের লেন নিবাসী হরনাথ চট্টো- 
পাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তাহার পুত্র মন্ন,লাল চট্টোপাধ্যায় পরে 
গবর্ণমেন্টের অধীনে উচ্চপদ্‌ প্রতিষ্টিত হইয়াছিলেন। 

ংশবৃদ্ধি হওয়াতে জীবনকৃষ্জের শ্বশুরালয়ে বাস করা ক্লেশকর হইয়া 
উঠিল। তিনি ক্রমে শ্বশুরালয় ত্যাগ কৃরিয়া৷ গুরুপ্রসাদ্দ চৌধুরির লেনে 
একটা স্বতন্ত্র আবাসবাটা নির্মাণ পূর্বক তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন । তিনি 
কুলীনের সন্তান, সেরূপ বিদ্যাসাধ্য কিছুই ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে অতি ক্রেশে 
নিজ পরিবার প্রতিপালন করিতে হইত । একপ শুনিয়াছি, পতিপরায়ণা স্বধর্মু- 
নিরত৷ শ্রীমতী দেবী গৃহকার্ধ্য সমাধা করিয়া বিশ্রামার্থ যে কিছু সময় পাইতেন, 
সেই সময়ে কাঁটন! কাটিয়া, বেটের দড়ি পাকাইয়।, পৈতার স্ুত৷ প্রস্তুত করিয়। 
কিছু কিছু উপার্জন করিতেন, তদ্দারা পত্ির সংসারযাত্র! নির্বাহ করিবার 
পক্ষে অনেক সহায়তা হইত। সে সময়ে ভারতবন্ধু হেয়ার কালীতলাতে 
স্কুল সোসাইটার অধীনে একটা পাঠশাল! স্থীপন করিয়াছিলেন। ১৮১৮ কি 
১৮১৯ সালে শিশু কৃষ্ণমোহন সেই পাঠশালাতে ভর্তি হইলেন। হেয়ার তাহার 
পাঠশালাগুলির তন্বাবধানকার্ষ্য কিরূপ মনোযোগী ছিলেন, তাহা আগ্রে বর্ণনা 
করিয়াছি। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই কৃষ্ণমোহনের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া, 
তাহাকে ১৮২২ সালে নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুপ সোপাইটার স্কুলে, বর্তমান সময়ে 
তন্নাম প্রসিদ্ধ হেয়ার স্কুলে, লইয়া গেলেন । ১৮২৪ সালে যখন মহাঁবিগ্ভালয় 
বা হিন্দুকালেজ নবপ্রতিষ্ঠিত সংস্কত কালেজের নব-নির্ষিত গৃহে প্রতিষ্ঠিত 
হইল, তখন রুষ্ণমোহন স্কুলসোসাইটির অবৈতনিক ছাত্ররূপে হিন্দ্রকালেজে 
প্রবেশ করিলেন । 

এই সময়ে বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার যেরূপ মনোযোগ ছিল, তাহা 
গুনিলে আশ্চ্্যান্বিত. হইতে হয়। কোনও দিন তাহার উরে অন্ন যাইত 
কোনও দিন বা যাইত না, কিন্তু সেজন্ত কেহ তাহাকে বিষণ বা স্বকার্ধ্য- 
পাধনে অমনোধোগী দেখিতে পাইত না। এমন কি তিনি স্বীয় জননীর 
সহিত এই নিয়ম করিয়াছিলেন, ষে একবেল! তিনি রন্ধন করিবেন, সে সময়ে 
মা নিজ শ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জন করিবার চেষ্টা করিবেন । তিনি স্কুল হইতে 
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আসিয়! রন্ধনকার্ষেয নিধুক্ত হইতেন ; অথচ বিগ্ভালয়ে কেহই তাহাকে শিক্ষা 
বিষয়ে অতিক্রম করিতে পারিত না । 

ডিরোজিও হিন্দুকালেজে পদার্পণ করিবামাত্র অপরাপর বালকের ন্তায় 
রুষ্ধমোহনও তাহার দিকে আকুষ্ট হইলেন । তিনি তখন 'প্রথম শ্রেণীতে অধায়ন 
করেন। ভিরোজিও তাহাকে স্বীয় শিষ্যদলের মধ্যে অগ্রগণা বলিয়া বরণ 
করিয়া লইলেন। একাডেমিক এসোসিএশন্‌ যখন স্থাপিত হইল, তখন 
রুষ্ণমোহন তাহার যুবকসভ্যগণের মধো 'একজন নেতা হইয়া দীঁড়াইলেন। 
১৮২৮ সালে তাহার পিতা বিষম কলেরা রোগে অকালে কালগ্রাসে 
পতিত হন। ১৮১৯ সালে নবেম্বর মাসে তিনি হিন্দুকালেজ হইতে উত্তীর্ণ 
হইলেই হেয়ার তাহাকে নিজ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। 
১৮০১ সালে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর 139097079 “রিফরমার” নামে এক 
সংবাদ পত্র বাহির করেন ; তাহার প্রতিদ্বন্দ্িতা করিয়। উক্ত বৎসরের মে মাঁসে 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয় [70016 নামে এক কাগজ বাহির করেন ।' এই কাগজে 
তংকালোচিত রীতি অনুসারে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের প্রতি কটুক্তি বর্ষণ 
করিতে ক্রুটা করিতেন না। এই হিন্দ্ধর্ম ও হিন্দুজাতিবিদ্বেষ তাহার অন্তরে 
বহুদিন ছিল। ১৮৫০ সালে তিনি একথানি বিদ্রপপূর্ণ পুস্তিক1 রচন। করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে রাধাকান্ত দেবকে গাধ। কান্ত নামে অভিহিত করিয়াছিলেন । 

১৮৩০ সালে আলেকজাণ্ডার ডফ এদেশে আসিলেন, এবং কালেজের 
সন্নিকটে বাঁসা লইয়ু গ্রীষটধর্ম গ্রচার আরন্ত করিলেন। ইহার বিবরণ পূর্ব 
দিয়াছি; এবং এ নকল বক্তু তা শুনিতে যাওয়াতে 'হিন্দুকালেজের ডিরোজিওর 
শিষ্পগণ কাঁলেজকমিটার কিরূপ বিরাগভাজন হইয়াছিলেন তাহাও কিঞ্চিৎ 
বর্ণন করিয়াছি। কৃষ্ণমোহন বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে, এ সকল বক্তৃতা শুনিতে 
যাইতেন এবং তত্ডিক্ ডফ/ও৪ ডিয়ালটির (1)০216 ) বাসাতে গিয়া 
তর্কবিতর্ক করিতেন। " 

তংপরে ১৮৩১ সালের আগষ্ট মাসে যে ঘটনা! ঘটিয়া তীহাকে গৃহ হইতে 
তাড়িত হইতে হয় তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। | 

কষ্মোহন গৃহ হইতে তাঁড়িত হইয়া দক্ষিণারঞ্জনের ভবনে সে রাত্রে আদরে 
গৃহীত হইলেন। তিনি এই ভবনে ঠিক কতদিন ছিলেন তাহা বলিতে পারি 
না। বোধ হয় তাহাকে কয়েক দিনের মধ্যেই এই আশ্রয় স্থান 
পরিত্যাগ করিয়া! ্বতন্ত্র বাসা করিতে হইয়াছিল। কারণ দক্ষিণারঞ্রনের 


১১৮ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাঙ্গ | 


বন্ধুগণ তাহার ভবনে আসিলে, তাহার পিতা বিরক্ত হইতেন, এ্ন্ 
পিতাপুত্রে মধো মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইত। একবার দক্ষিণাঁরঞ্জনের 
পিত। শ্বীক্ম পুত্রের অন্ুুপস্থিতিকালে তাহার কোনও বন্ধুকে অপমান করাতে 
দক্ষিণারঞ্ন পিতৃগৃহ ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, তখন ডিরোজিও তীহাকে বুঝাইয়া 
নিবৃত্ত করেন । এই বন্ধু হয়ত কৃষ্ণমোহন। 

যাহা! হউক, গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া কৃষ্ণমোহন ভাসিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন। কিন্তু তাহার উৎসাহ কিছুতেই মন্ীভূত হইল না। তিন্নি 
দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তাহার 1101017থ" পত্রিক। চালাইতে লাগিলেন ; এবং 
অনংকোচে ডফ. ডিয়েল্টি, প্রভৃতি গ্রীষ্টায় প্রচারকদ্দিগের ভবনে গতায়াত 
এবং তীহাদেের সহিত পাঁনভোজন করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক বংসর 
কাটিয়া গেল। ১৮৩২ সালের ২৮ আগষ্টের ইন্কোয়ারারে সংবাদ বাহির 
হইল, যে হিন্দকালেজের অন্ততম ছাত্র ও কৃষ্ণমোহনের বন্ধু মহেশ চন্দ্র ঘোষ 
্রীষ্টধর্মাবলম্বন করিয়াছেন। কলিকাতা সমাজে তুমুল আন্দৌলন উঠিল। 
তৎপরবন্তী অক্টোবর মাসের ১৭ই দিবসে কুষ্খমোহন স্বয়ং গ্রা্টধর্মে দীক্ষিত হই- 
লেন। তিনি গৃহ-ভাড়িত হওয়ার পর কিছু দিন কতিপয় ইউরোপীয়ের সহিত 
খুব মিশিতেন। তন্মধো কাণপ্তেন কর্বরিন ( (20620009791) নামে 
একজন সেনাদল-ভূক্ত কন্মচারী প্রধান ছিলেন। তীহার ভবনে তিনি 
তাহাদের নহিত সমবেত হইয়া গীনটধর্্ম সবন্বীয় গ্রন্থ সকল পাঠ করিতেন। 
এতগ্িন্ন সে সময়ে কর্ণেল পাইনি (0০197 19,100) 9 নামক একজন 
খ্রীষ্টভক্ত কর্ণেল কলিকাত্বাতে ছিলেন, তাহার ও তাহার বন্ধুগণের সহিত 
সমবেত হইয়া কৃষ্ণমোহন একবার গ্রীমার যোগে সাগর দ্বীপে গিয়াছিলেন। 
অনেকে অনুমান করিয়াছেন তাহার শ্রীষ্টায়ধর্ম গ্রহণ ইহাদেরই প্রভাবে । 

যাহা হউক ইহার পরে কুষ্ণমোহনের জীবনে সঁগ্রামের পর সংগ্রাম উন্নতির 
পর উন্নতি চলিতে লাগিল। তাহার প্রণপ্িনী বিন্ধ্যবাসিনী দেবী প্রথমে তাহার 
সহচারিণী হইতে চান নাই। অবশেষে অনেক দিন অপেক্ষা করার পর 
১৮৩৫ ্বীান্দে আসিয়া তাহার সঙ্গে যোগ দিলেন। . ১৮৩৭ সালে কুষ্ণমোহন 
্রীষ্ঠীয় আচ্যর্যের পদে উন্নীত হইলেন। তাহার প্রথম আচার্ষোর কার্ধা 
তাহার বন্ধু মহেশ চন্ত্র ঘোষের মৃত্য উপলক্ষে । ১৮৩৯ সালে তাহার কনিষ্ঠ 
সহোদর ফালীমোহনকে নিজধর্ে দীক্ষিত করিলেন। এ সালেই তাহার 
জন্য হেছুয়ার কোণে এক ভজনালক্প নির্মিত হইল। তিনি সেখানে পাকিয়া 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ১১৯ 


তাহার অবলম্বিত ধন্্ম যাজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইথানে অবস্থান কালে 
স্ুপ্র/সদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর গ্রীষ্টধণ্ম 
অবলগ্ধন করেন ; এবং তাহার কন্ত। কমলমণিকে বিবাহ করেন। 

১৮৪৫ সাল হইতে গবর্ণর জেনেরাল লঙ হাড়িঞ্র বাহারের প্ররোচনায় 
(তিনি “সব্বার্থ সংগ্রহ” নামে জ্ঞান-গভ মহা-কোৰ স্বরূপ গ্রন্থ নকল প্রণস্ষন 
করিতে আরন্ত করেন। তাহার কার্ষে) প্রীত হইয়া, ১৮৪৬ সালে লঙ হাডিগ্র 
তাহাকে একখান এলফিনষ্টোন প্রণাত ভাগতবধষের ইতিহাস উপহার |নয়াছি- 
লেন। ১৮৫১ শ্রীষ্টান্ধে মহাত্মা বীটন,ব! বেখুনের মৃত্যু হইলে তাহার নামে থে 
সভ| স্থাপিত হয়, কৃষ্চমোহন তাহার সভাপাঙ 1নব্ঝচিত হন। ১৮৫২ সালে 
তিন ৰিশপ কালেজের অধ্যাপ.কণ পদে মনোনাত হ্হয়া |শবপুরে [গর বাস 
করেন। ১৮৬১-৬২ সাল |হণ্দু ষড়দর্শন [বয়ে প্রভূত গবেষণাপুর্ণ এক গ্রন্থ 
প্রকাশিত কর্ন। ১৮৬৮ সালে |শবপু.র তাহার জীবনের ছুথ ছুঃথের 
সা্গনী বিন্ধাবাসনী দেবীর মৃত্যু হয়। এ ১৮৬৭-৬৮ সালে তান কালকাতা 
বিখাবগ্র।লয়ের ফেলো [নযুক্ত হন। ১৮৭৫ সালে 4187. ১৮100985 “আধ্য 
শাস্ত্রের সাক্ষ্য” নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮৭৬ সালে লঙ নথবক্রকের 
পরামশে কালকাতা বিশ্বাবগ্ভালয় তাহাকে ডাক্তার উপাঁধ প্রদ্দান করেন। 
১৮৭৮ সালে তিনি ভারুতসভার সভাপতিরূপে মনোন1ত হন। ১৮৮০ সালে 
কলিকাতার অধিবাসিগণ্‌ তাহাকে মিউনি।সপালিটাতে আপনাদের প্রতিনিধি- 
দ্পে বরণ করেন। মিউনিসিপালটাতে সকলে তাহাকে নির্ভীক সত্যনিষ্ঠ ও 
অধর্ম-বিত্বেধী লোক বলিয়া জানিত। তিনি স্বকর্তবা-সাধনে কখনই অপরের 
মুখাপেক্ষা করিতেন না। এইরূপে চিরদিন তিনি স্বদেশে বিদেশের লোকের আদর 
সন্ত্রম পাইয়া সকলের সম্মানিত হইয়া কাল কাটাইয় গ্রিয়াছেন। ১৮৮৫ সালে 
কষ্খমোহন হর্গারোহণ করেন! 


রামগোপাঁল ঘোষ । 


ডিরোজিওর শিষ্যদ্লের অগ্রণীদিগের মধ্যে ডাক্তার কুঞ্চমোহন বন্দো- 
পাধ্যায়ের পরেই রামগোপাল ঘোষ সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতী ও ষশন্বী হইয়। 
ছিলেন) সুতরাং তাহার জীবনচরিত সংক্ষেপে বর্ণন করা যাইতেছে । 


১২০ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ । 


১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার বর্তমান বেচু চাঁটুর্য্যের হ্রীট নামক গলিতে, 
স্বীয় পিতামহ দেওয়ান রামপ্রসাদ সিংহের ভবনে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার 
নাম গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ । পৈতৃক নিবাস বাগাটা গ্রামে । প্র গ্রাম হুগলী জেলার 
অন্তর্গত প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী তীর্থের সন্নিকটে অবস্থিত। তাহার পিতামহ কলি- 
কাতার কিং হামণ্টন কোম্পানির (00171501169) & 0০ আফিসে কর্ম 
করিতেন। কলিকাতার চীনাবাজারে তাহার পিতার একখানি দোকান 
ছিল। সেখানে তিনি সামান্য বাবসায় বাণিজ্য করিতেন । 

রামগোপালের শৈশবকালের শিক্ষা সন্নন্ধে অধিক কিছু জানি না। সে 
সম্বন্ধে ছুই প্রকার জনশ্রুতি আছে । এক জনশ্রুতিতে বলে, তিনি প্রথমে শারবরণ 
(917০১৪৮7০) সাহেবের স্কুলে ইংরাজী শিক্ষ' আরম্ভ করিয়াছিলেন । এ 
সময়ে একটী ঘটন| ঘটে, যাহাতে তিনি হিন্দুকালেজে ভর্তি হইতে পান। সে 
ঘটনাটা এই, ত্ীহার কোনও স্বসম্পকীয়া বালিকার সহিত হিন্দুকালেজের 
অন্যতম ছাত্র, ও পরবর্তী সময়ের ডিরোজিওর শিষাদলের অন্ঠতম সভা হ্রচন্ত্ 
ঘোষের বিবাহ হয়। বালক হরচন্দ্র অপেক্ষাকত অল্পবয়স্ক রামগোপালের 
মেধার পরিচয় পাইয়!, তাহার দিকে আকৃষ্ট হন; এবং তীহাকে হিন্দুকালেজে 
ভর্তি হইবার জন্ত উৎসাহিত করেন । রামগোপাল তাহার উৎসাহে উং- 
সাহিত হুইয়! স্বীয় পিতাঁকে বাতিবান্ত করিয়া তোলেন । তাহার পিতার 
এরূপ অর্থ সাম্য ছিল না যে তিনি 'হন্দুকালেজের বেতন দিয়া পুত্রকে 
পড়াইতে পারেন। এই সময়ে মিষ্টর রজার্স (7. 8805) নামক কিং 
হামিন্টন কোম্পানির আগীসের একজন কর্মচারী শিশু রামগোপালের বেতন 
দিতে স্বীকৃত হন। তাহাই ভরস1 করিয়! তাহীকে হিন্দুকালেজে ভ্তি করিয়া 
দেওয়া হয়। অপর জনশ্রুতি এই যে রজার্স সাহেবের সাহাযো তিনি প্রথম 

হইতেই হিন্দুকালেজে পড়িতে আরম্ভ করেন । উজ 

যাহা হউক তাহাকে অধিক দিন বেঙন দিয়! পড়িতে হয় নাই ৷ তাহার 
পাঠে মনোযোগ, ও অসাধারণ মেধ! দেখিয়া মহামতি হেয়ার তাহাকে ত্বরায় 
অবৈতনিক ছাত্রদলে প্রবিষ্ট করিয়া লইলেন। ক্রমে ক্রমে রামগোঁপাল 
ডিরোজিওর শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। এখানে আসিয়া রামতন্ু লাহিড়ীর 
সহিত তাহার সম্মিলন ও আত্মীয়তা হইল। যে কতিপয় বালক ডিরো- 
জিওর দিকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল, রামগোপাল তাহাদের মধ্যে 
একজন । রামগোপালের আশ্চর্যা ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া! ডিরোজিও 
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তাহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন; এবং ছুটার পর তাহার সঙ্গে মিলিত 
হইয়! তংকালপ্রসি্ধ ইংরাক্জী দর্শনকার ও স্থকবিদিগের গ্রন্থাবলী পাঠ করি- 
তেন। একদিন স্থবিখ্যাত দর্ণনকার ণকের (1,০০1) গ্রন্থাবলী পড়িবার 
সময় রামগোপাল বলিয়া উঠিলেন, “লকের মস্তক প্রবীণের স্তায় কিন্তু 
রদনা শিশুর স্ভায়।” অর্থাৎ লক্‌ অতি প্রাঞ্জল ভাষাতে গভীর 
মনোবিগ্জানতত্ব সকল প্রকাশ করিয়াছেন। এই উক্তিতে ডিরোজিও অতিশয় 
সন্ত হইয়াছিলেন। ইহার পরে রামগোপাল অন্লুগত শিষ্যের ন্যায় ডিরো- 
জিওর অন্ুবর্তন করিতেন। এক্সাডেমক এসোসিএশন যখন স্থাপিত হইল, 
তখন তিনি তাহার সভ্যগণের মধ্যে একজন অগ্রণী হইয়া উঠিলেন। এই 
খানেই তাহার বক্তৃতাশক্তির প্রথম বিকাশ হইল। তিনি স্থন্দর হৃদয়গ্রাহী 
ইংরাজীতে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে শিখিলেন। এখন হইতেই 
তাহার যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। পুর্বে বলিয়াছি সার্‌ এডো- 
য়ার্ড রায়ান, (31৮ 70270 78787) মিষ্টর ডবলিউ, ডবলিট বার্ড (1. 
$. 1. 13179) প্রভৃতি তৎকালপ্রসিন্ধ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ একাডেমিকের 
অধিবেশনে উপস্থিত হইতেন। সার এড এয়া রায়ান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি 
ছিলেন, এবং বার্ড মহোদয় পরে বাঙ্গালার ডেপুঈী গবর্ণরের পদে উন্নীত হইয়া- 
ছিলেন। এই সভাতে রামগোপালের বাগ্মিতা ও বিদ্যাবুস্জির পরিচয় পাইয়! 
ইহারা চমত্রুত্ত হইগ্াছিলেন, এবং তদবধি সর্ববিষয়ে রামগোপালের উৎসাহ- 
দাত দিলেন । 

রামগোপাল কালেজের সমগ্র পাঠ সাঙ্গ রূরিতে পারিলেন না । সেই 
সয়ে মিার জোসেফ নামে একজন ধনবান স্রিুদী বাণিজ্য করিবার আশঙ়ে 
কলিকাতাতে আগমন করেন। তাহার .একজন ইংরাজীভাষাভিস্ত দেশীয় 
সহকারীর , প্রয়োজন হয় তিনি কলঘবন কোম্পানির আফিসের মিষ্টার 
এগারপনের :8178518%)7)) নিকট স্বীয় অভাব জ্ঞাপন করেন। এগার- 
সন মহামতি তেয়ারের নিকট লোক চাহিয়া পত্র লেখেন । হেয়ার রাম- 
গোপালকে উত্তমরূপে চিনিতেন। যে কার্ষোর জন্য লোকের প্রয়োজন 
রামগোপাল যে সে কার্যে সুদক্ষ হইবেন, ইহা তাহার প্রতীতি হইয়াছিল, 
স্থতরাং তিনি রামগোপাঁলকে মনোনীত করিলেন। ১৮৩২ সালে কালেন্ 
হইতে উত্তীর্ঘ হইবার পূর্কেহ রামগোপাল মির জোসেফের সহকারীরূপে 


প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অন্গমানে বোধ হয় তাহার এত শীন্র কালেজ পরিত্যাগ 
১৬ 


১২২ রামন্তন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


করিবার ইচ্ছা ছিল না; কারণ তিনি বিষয়কার্ধো প্রবৃত্ত হইয়াও কোনও 
প্রকারে সময় করিয়া কিছুকাল কালেজে আদিতেন এবং কোন কোনও 
বিষয় ছাত্রদিগের সহিত সমভাবে শিক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন। 

রামগোপাল অপেক্ষাকৃত স্বল্পবেতনে মির জোসেফের আফিসে বন্ধ 
লইয়াছিলেন। কিন্ত ত্বরায় তাহার পদবৃদ্ধি হইল। কিছুদিন পরে মিষ্টর 
কেলসল (1915211) নামে অপর এক ধনী আ'সয়া জোসেফের সহিত যোগ 
দিলেন) এবং রামগোপাল তাহাদের সম্মিলিত কারবারের মুচ্ছুদ্দি হইলেন; 
তাহার ধন দ্দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগ্িল। ক্রমে জোসেফ ও কেলসল 
এই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিল; তখন রামগোপাল (10198]], (11080 
& 0০. নামে) স্বাধীন বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ভাবে কয়েক 
বৎসর গেল; তিনি পরশ্বর্যশালী হইয়া উঠিলেন। অবশেষে কেলসলের 
সঙ্গেও তাহার বিবাদ ঘটিল। এই বিবাদের সমগ্র কারণ কেহই অবগত 
নহে। এইমাত্র জানা অ'ছে যে, তিনি মিষ্টর কেলসলের সহিত বিবাদ করিয়, 
ইংরাজসমাজের রীতি অনুসারে তাহার প্রদত্ত সমুদয় উপশার সামগ্রী ফিরিয়। 
দিয়া, নিজে ঘোষ কোম্পান (৬ (4. 00105৩ &6 (9. নাম লইয়া স্বতন্ত্রভাবে 
সওদাগরী কাজ চালাইতে লাগিলেন। ইহা সম্ভবতঃ ১৮৪৮ সালে ঘটিয়া- 
ছিল। একার্ষেও তাহার প্রভূত অর্থাগম হইয়াছিল । 

একদিকে যখন তাহার বৈষয়িক উন্নতি হইতে লাগিল, অপর দিকে তিনি 
আস্মোক্লতি ও যথাসাধ্য স্বদেশের কল্যাণ সাধন বিষয়ে উদাসীন রহিলেন ন1। 
তাহার একটা বড় গুণ এই*ছিল যে, তি'ন বদ্ধুণণের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত 
ছিলেন। একদিন বন্ধুরা বাটীতে না আগিলে অস্থির লইয়া উঠিতেন ; তাহা- 
দিগকে খু'ঁজিতে বাহির হইতেন।, যতক্ষণ অর্থদিয়! সাহাধ্য করিবার সাধ্য 
থাকিত করিতেন, না পারিলে অপর কোনও 'প্রকঁরে সহায়তা করিবার চেষ্ট 
করিতেন। তিন বিষয়কর্খে প্রবৃন্ত হইলে একবার তীহার প্রিয়বন্ধু রামতগ্ 
লাহিড়ীর বড় .অর্থকচ্ছ, উপস্থিত হইয়াছল। তখন নিজের আয় 
সামান্য, অধক অর্থ সাহাযা করিতে না৷ পারিয়া তিনি মিষ্টর জোসেফকে বলিয়া 
রামতন্ু বাবুকে তাহার পরসীশিক্ষ করূপে নিধুক্ত করিয়া দ্িলেন। এততির 
বখন যে বাল্যবন্ধুর বিপদ ঘটয়াছে, রামগোপাল বুক দিরা পড়িয়াছেন। 
উত্তরকালে তাহার বাল্যবন্ধু রসিকরুঞ্ মল্লিক শেষ পীডায় পীড়িত হইয়া 
কলিকাত। আসিঙ্গে, রামগোপাল স্বীয় গঙ্গাতীরস্থ বাগ।নবাটীতে তাঁহাকে 
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রাখিয়া, তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রষার সমুচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 
যেমন সহদয়তা তেমনি সতাপরায়ণতা। ঠিক সময়টা জানিতে পারি নাই, 
শুনিয়াছি তাহার পিতামহের যখন মৃত্যু হইল, তথন তাহার স্বসমাজস্থ লোকের! 
তাহাকে হিন্দূধর্মবিদ্বেষী ওস্বজাতিচ্যত বলিয়া গোলযোগ করিবার উপক্রম 
করিলেন। ইহাতে তাহার পিতা ভীত হইয়া, তাহাকে অশ্রপূর্ণলোচনে 
একবার এই কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন যে তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দু- 
সমাজবিরুদ্ধ আচরণ কিছু করেন না। রামগোপাল পিতার কাকুতি মিনতিতে 
ক্লিই হইয়া কীাদয়া ফেলিলেন ১ বলিলেন,__“আপনার অনুরোধে আমি 
সর্ধবিধ কাধ্য করিতে এবং সকল ক্রেশ সহিতে প্রস্তত আছি, কিন্ত মিথ্যা 
বলিতে পারিব না।৮ তাহার এই সত্যপরায়খতার কথা দেশে রাষ্ট্র হইয়। 
গেল; তিনি স্বদেশবাপিগণের চক্ষে অনেক উদ্ধে উঠিয়! গেলেন। এই সময়ে 
আর একটা ঘটন। ঘটিয়াছিল। একবার তাহার বাণিজ্য কার্য্ের মধ্যে সংকট- 
কাল উপস্থিত হয়। তখন এরূপ সম্তাবন! হইয়াছিল, যে তিনি হয়ত নিজের 
কারবারের দেন। শুধিতে গিয়া একেবারে নিঃম্ব হইয়া যাইবেন। সে সময়ে 
তাহার বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে তীহীকে স্বর বিস্য় বিনামী করিয়া! রাখিতে 
পরামর্শ দিয়াছিলেন। রামগোপাল ঘ্বণার সহিত বলিলেন,--“আমার সর্বস্ব 
যায় সেও ভাল, আমি উন্তমর্ণদ্িগকে প্রতারণা করিতে পারিব না।” 

তাহার সহৃদয়তা ও সত্যপরায়ণতার স্ায় আত্মোন্নতির বাসনা ও পরোপ- 
কার প্রবৃত্তি প্রবল ছিল। তাহার ১৮৩৮ সালের লিখিত দৈনিক লিপি আমার 
সন্ুখে রহিয়াছে; তাহাতে দেখি তেছি এমন দিন যায় নাই, যেদিন তিনি 
কিছু না কিছু না পড়িতেছেন, বা জ্ঞানোন্নতি মাধনে নিযুক্ত না আছেন। বে 
দিন কিছু ভাল বিষয় পড়িড্েছেন ন। সে দিন ছুঃখ করিতেছেন। তিনি বিষয় 
কম্মে প্রবৃত্ত হইলেও গঁতিদিন তাহার বন্ধুগণের মধ্যে দুই চারি জন তাহার 
তবনে আসিতেন, তাহাদের সঙ্গে সদালাপে ও সংগ্রন্থ পাঠে স্থথে কাল 
কাটিত। | 

এই সময়ে তাহারা কতিপয় বন্ধু মিলিয়া আন্মোয়তির জন্য যে যে উপায়, 
অবলঘ্ন করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিতেছি। 
একাডেমিক এসোসিয়েসন ত ছিলই । ডিরোজিওর মৃত্য্র পর তাহা হেয়ারের 
স্কুলে উঠিয়া আসে । কিন্তু তাহার পুর্ব প্রভাব আর রহিল না। তথাপি রাম- 
গোপাল প্রভৃতি _ডিরোজিওর শিষ্যগণ তাহাকে ১৮৩৯ সাল পর্ধাত্ত জীবিত 


১২৪ রামতম্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাঞ্ধ। 


রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্রমে তাহা কালগর্ডে বিলীন হইয়া 
যার। এতত্তিন্ন ডিরোজওর। শিষ্পল সমবেত হইয়া “লিপি-লিখন সভ।* 
(70015601277 45506180101) ) নামে এক সভা স্থাপন করেন। তাহার 
সভ্যগণ পরম্পরের সহিত চিঠীপত্রে নান! বিষয়ের আলাপ করিতেন। 
এ সভা কিছুদিন চলিল। তংপরে হার! অন্কমান ১৮৩৮ সালে “সাধারণ 
জ্ঞানোপার্জন সভা” (1901967 £0৮ 61৪ 40001926101) ০0£ 09017912 
7007০৮1908০) নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। ইহার বিবরণ প্রদত্ত 
হইয়াছে । বাঁমগোপাল এই সভার * একজন প্রধান উৎসাহী সভ্য 
ছিলেন। এই সভার সভ/গণ পুর্ব প্রচারিত “জ্ঞানান্বেষণ” নামক মাণসক্‌ 
পত্রিকা সম্পাদন ক'রতেন। রামগোপাল তাহার লেখকগণের মধ্যে একজন 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। 

কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে সুবক্তারেপই রামগোপালের প্রধান খ্যাতি আছে। 
নিয়লিথিত ঘটনালংযোগে তিনি রাজ্নীতিক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করেন। 
পুর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ১৮৪২ সালে দ্বারকানাথ ঠ'কুর ইংলগড হইতে 
আসিবার সময় জর্জ টমসন্‌ (0919078911110105017) নামক একজন সুবিখ্যাত 
বক্তাকে সঙ্গে করিয়া আসেন। এই জর্জ টমসন সে সময়কার একজন 
বিখাত ব্যক্তি । 

টমপন্‌ ১৮০৪ সালে ইংলগ্ডের লিবারপুল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ছুই বদর 
বয়সের সময়ে ইহার পিতামাতি। ইহাকে লগ্ন ।নগরে আনেন। পিতামাতার 
অবস্থা মন্দ বলিয়া টমসন 'বিগ্ভালয়ের শিক্ষা লাভ করেন নাই বলিলে হয়। 
যাহা কিছু শিথির়াছিলেন ঘরে বদিয়া। যৌবনে পদার্পণ করিয়াই দাসত্ব 
প্রথার দিকে ইহার দৃষ্টি আকুষ্ট হয়। ইনি তাহারংবিরুদ্ধে বক্তুতাদদি করিতে 
আরম্ত করেন । ১৮৩০ সালে বিবাহিত হইয়! ১০গালে দাসত্ব প্রগার বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করিবার জন্ত আমেরিক] গমন করেন। ১৮৩৬ সালে ইংলগ্ডে 
প্রত্যাগত হইয়া; ভারতহিতৈষী কতিপয় সাধুপুরুষের সহিত সম্মিলিত হন। 
তৎপৃরে ১৮৪২ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ইংলগ্ডে- গমন করিলে তাহার 
সহিত সম্মিলিত হইয়া এদেশে আগমন করেন। জর্জ টমশন এদেশের 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্ত ও রাজনীতির চর্চা বিষয়ে 
এদেশীয়দিগকে উৎসাহিত করিবার মানসে এদেশে আ'সিয়াছিলণেন। 
তাহার স্াক্স বক্তা সচরাচর দেখিতে পাওয়! যায় না। তাহার বক্তৃত। ধাহার! 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ১২৫ 


শুনিয়াছিলেন তাহারা বলেন যে, স্ঠাহার এক এক বক্তৃতাতে তৎকালীন 
নম।জ অগ্নিময় হইয়া যাইত। তীহার উৎসাহে ও সাহাম্যে কলিকাতায় 
ফৌজদাদী বালাখান নামক স্থানে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী নামে একটি সভা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাকে বর্তমান বিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশনের পূর্বপুরুষ 
মনে করা যাইতে পারে । জর্জ টমসন্‌ এদেশে পদার্পণ করিবামাত্র ডিরোজি ওর 
শিষ্যদল তাহার চারিদিকে আবেষ্টন করিলেন । রামগোপাল তাহাদের অগ্র- 
গণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ফৌজদারী বালাখানা হইতে জর্জ টম্সনের ও 
রামগোপাল ঘোষের রব বজননর্খেইষে উখিত হইতে লাগিল। এই ঘটনার 
উল্লেখ করিয়। তরানীন্তন শ্রীরামপূরস্থ পত্রিক! ফ্রেগড অব ইও্ডিয়। (175900 ০? 
00) একবার লিখিলেন--“এখন ছুই দিকে বস্রধ্বনি হইতেছে, পশ্চিমে 
লা হিসারে ও কলিকাতায় ফৌজদারী বালাখানাতে |” 

এই সময় হইতে রামগোপাল রাজনীতি সন্বন্ধীয় সমুদয় প্রশ্নের সহিত 
সংস্থষ্ট হইয়া পড়িলেন। রাজনীতি বিষয়ে প্রথর দৃষ্টি রাখিতেন এবং সময়ে 
দময়ে রঙগমঞ্চে আরোহণ করিয়া অগ্রিময় ভাষ। উদগীরণ করিতেন। গবর্ণর 
জেনেরাল লর্ড হাডিঞ্জের স্মৃতি স্থাপনের জন্ত কলিকাতার টাউনহণে ১৮৪৭ 
সালের ২৪ শে ডিসেম্বর এক সভা হয়। তাহাতে টটন্, (10:60) হিউম, 
(11171)9) কলভিল (091511৩) প্রভৃতি কতিপয় সুবাগ্মী প্রসিদ্ধ ইংরাজ বারি- 
টার প্রস্তরনিশ্মিত মূর্তি, প্রভৃতি স্ৃতিচিহ্ন স্থাপনের (বিরোধী হইয়া দণ্ডায়মান 
২ইন। হাডিঞ্জ বাহ়াছুর এদেশে শিক্ষা! বিস্তারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন 
এজন্য এদেশীয়গণ তাহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ হিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্য্যে- 
পাধ্যায় ও রামগোপাঁল এ সভাতে উপস্থিত ছিংলেন। তাহারা যখন দেখিলেন 
যে উক্ত ইংরাজগণের প্রতিকুর্লিতাবশতঃ প্রস্তাবটা নষ্ট হইবার উপক্রম হইপ্লাছে, 
তখন তাহার এক সংশোর্ঠিত প্রস্তাব উপাস্থত করিলেন। প্রথমে ইংরাজগণ 
হাসিয়। উড়াইয়। দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন রামগোপালের প্রজ্বলিত 
অগ্নিসম তেজময় ও ওজন্বিনী ভাষা জাগিয়! উঠিল, তখন সকলকেই মৌনাবলম্বন 
করিয়। শুনিতে হইল। দেখিতে দেখিতে রামগোপালের অডুত বক্তৃতা-শুক্তি 
ধমগ্র সভাকে অভিভূত করিল; এবং অবশেষে অধিকাংশের মতে তাহারই 
প্রস্তাব গৃহীত হইল। তাহার ফল স্বরূপ হাডিঞ্ বাহাছরের অশ্বারোহী মূর্তি 
এখন গব্ণমেপ্ট হাউসের দন্মুখস্থ ময়দানে বিগ্মান রহয়াছে। এই বক্তুণ্তা 
এরূপ ওজন্বিনী হইয়াছল যে পরদিন ইংরাজাদগের মুখপাত্র স্বরূপ প্রধান 


১২৩ রামতন্দু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ ৷ 


ংবাদপত্রে লিখিল--“ভারতবর্ষে একজন ডিমস্থিনিন্‌ দেখ! দিয়াছে, একজন 
বাঙ্গালি যুবক ভিনজন সুদক্ষ ইংবাঁজ বারিষ্টারকে ধরাশায়ী করিয়াছে 
১৮৫১ সালে বখন বর্তঘান ব্রিটিশ ইওিয়ান এসোপনিএশন স্থাপিত 
হয় তখন তিনি ইহার কমিটীতুক্ত হন। ১৮৫৩ সালে ইস্ট ইপ্তিয়া 
কোম্পানির সনন্দ পুনগ্রহণের সময় এক মভাসভা হয়, তাহাতে রামগোপাল 
এক বক্তৃতা করেন। ইহাতে মন ওঞ্খিতা, তেমনি সাহসের পরিচয় 
দিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হেলিডে (97 [10081101 
[781010) ) মহোদয় এদেণীয়দিগের বিরুদ্ধে তংপূর্ে পার্লমেণ্টের নিযুক্ত 
কমিটার নিকট সাক্ষ্য দিন্নাছিলেন। রামগোপাল এই বক্ততাতে সেই 
সাক্ষ্যকে স্ৃতীক্ষ বিচারছুরিকার দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলেন, তাহাতে 
তাহার প্রতিভার খ্যাতি বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। তংপরে ১৮৫৮ সালে 
ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং রাজাভ।র গ্রহণ করিলে আনন্দহুচক এক 
সভ। হইক্নাছিল, তাহাতে রামগোপাল বাগ্সিতার দ্বার সকলকে চমত্কৃত 
করিয়াছিলেন। তৎপরে হিন্দুপেটিরটের হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ম্মরণার্ 
সভাতে, লঙ ক্যানিংএর সন্বদ্ধনার্থ সভাতে, তিনি যে সকল বক্তৃতা 
করেন, তাহাও ম্মরণযোগা। কিন্ত তাহার যে বক্তৃতা কলিকাতাবাপী 
হিন্দুগণের শ্মৃতিতে চিরদিন জাগরূক থাকিবে, যে জন্ত তাহার! চিরদিন 
কৃতজ্ঞ থাকিবেন, তাহ নিমতলার শ্মশান-ঘাট সন্বন্ধীয্দ বক্তৃতা । ১৮৬৪ সাণে 
কলিকাতার মিউনসিপালিটা নিমতলার বর্তম!ন শ্মশানঘাটকে গঙ্গাতীর হইতে 
স্থানান্তরিত করিবার সংকল্প করেন। এই সময়ে রামগোপাল সমগ্র কলি- 
কাতাবাপী হিন্দুগণের পক্ষ হইয়া উদ্থত হইয়াছিলেন; এবং প্রধানতঃ 
তাহারই অগ্রিময় বক্ততার গুণে এ প্রস্তাব স্থগিত হয়। 
রামগোপাল যে কেবল বজ্তার দ্বারাই রাজনংতির আন্দোলনে সহায়তা 
করিতেন তাহা নহে । সময়ে সময়ে লেখনী ধারণও করিতেন। ১৮৪৯-৫০ 
সালে গবর্ণর জেনেরালের ব্যবস্থাপক সভাতে কয়েকথানি আইনের পাওুলিপি 
উপ্রস্থিত হুয়। ভারতবামী ইংরাজদ্দিগকে এদেশীরদিগের সহিত বিরোধস্থলে 
কোম্পানির ফৌজদারী আদালতের ও দওবিধির অধীন করাই এ সকল 
' পাওুণিপির উদ্দেশ্ত ছিল। এদেশীয়দিগকে ইংরাজদিগের অত্যাচার হইতে 
রক্ষা কর! গর আইনের লক্ষ ছিল। ইহাতে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ এ সকণ 
পাুলিপির “কালা আইন” (912 468) নাম দিয় তদ্বিরুদ্ধে ধোর 
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আন্দোলন করেন। কয়েক বৎসর পূর্বে এদেশে ইলবার্ট বিলের যে 
আন্দোলন উঠি্বাছল, ইহা যেন কতকট। তাহার অন্্ুরপ। ইংবাজগণ 
গবর্ণমেণ্টের প্রতি গালাখালি বর্ণ আরম্ত করিলেন। তখন দেশের এমনি 
অবস্থা! যে, সেই উৎকৃষ্ট আইনগুলির সপক্ষে বলিবার জন্য কেহই ছিল না। 
তখন কেবলমাত্র রামগোপাল ঘে।ষ লেখনী ধারণ করিলেন ; এবং “& টি. 
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নামে একখানি পুপ্তিকা প্রকাশ কঙ্িলেন। ইহাতে কলিকাতাবাসী 
ইংরাঞজগণ তাহার প্রতি এমনি চটিয়। গেলেন ধে, তাহার সমবেত 
হইয়া তাহাকে 4১20-11970000168৮৭ ১০৩০%৮র সহকারী নভাপতির পদ 
হইতে অধংক্লত করিলেন। এই সভা ১৮২১ সালে আ্ীরামপুরের স্থবিখ্যাত 
উই(লিয়ান কেরীর উদ্যোগে স্তাপিত হয়। শুনিতে পাওয়। যায়, তাহাকে 
উক্ত পদ হইতে অবিচার পূর্বক সরাইয় দেওয়াতে বিরক্ত হইয়! মিষ্টর সিসিল 
বীডন উক্ত সভার সভ্যপদ পরিতাগ করেন। ইনিই পরে সার সিসিল 
বীডনরূপে বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের পদে প্রাতষ্ঠিত হইয়াছিলেন । 

কেবল রাজনীতি বিষয়ে নহে, দেশের সর্ধবিধ সদনুষ্ঠানে রামগোপাল 
উৎসাহ-দাতা ছিলেন: মহামতি হেয়ারের যে সুন্দর শ্বেত-প্রশ্তরময় মুর্তিটী 
এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কালেজের সম্মুথস্থ প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান আছে, তাহ৷ প্রধা- 
নতঃ তাহারই চেষ্টাতে নিশ্মিত হইয়াছল। ১৮৪১ সালে, ১৭ই জুন 
কানীমবাজাবের রাজ। কৃষ্চনাথেএ আহ্বানে মেডিকেল কালেজে এক সভার 
আঁধবেশন হয়, তাহাতে মহাত্ম। হেয়ারের একটা গ্রস্তরময়ী মূর্তি নির্মাণের 
প্রস্তাব উপস্থিত হয়। সেই 'সভাতেই অনেকে এই প্রস্তাবের বিরোধী 
ছিলেন। কিন্তু রামগোপালু উদ্চঠোগী হইয়া নিজের এক মাসের আয় দিয়া, 
হয়ারের শিষ্যবর্ণকে এক এক মাসের আয় এই জগ্ ব্যয় করিতে অন্থুরোধ 
করিয়। এক প্রার্থনাপত্র প্রকাশ করেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত 
ও আগ্রহে হেয়ারের শিষ্যগণের অনেকেই এক এক মাসের, আয় দিস্সাছিলেন। 
এইরূপে সংগৃহীত অর্থের দ্বারা হেয়ারের প্রতর-মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল।, এ 
মুর্তি প্রথমে সংস্কৃত কালেজের প্রাঙ্গণে স্থাপিত হয়। তৎপরে প্রোসডেন্দি 
কালেজ গৃহ নির্মিত হইলে, তাহার প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইয়াছে । 

বৃদ্ধাবস্থাতে রামগোপাপ বিষক়কণ্ধ হইতে অবশ্থত হইয়া একান্তে বাস 
করিতেন। তখন আত্মীয় শ্বজনকে ও স্বীয় বন্ধুবান্ধবকে বিবিধপ্রকারে সহা- 


১২৮ রামতম্ লাহিড়ী ও তত্কালীন বঙ্গসমাজ । 


যত করা তাহার প্রধান কার্য ছিল। তখনও স্বদেশের সর্ধবিধ উন্নতির 
বিষয়ে তীঙার সম্পূর্ণ মনোযোগ ছিল। যৌবনকালে তিনি যে শ্বাধীন-চিন্ততার 
ও সংসাহসের পরিচর দিয়াছিলেন, উত্তরকালে কিয়ৎপরিমাণে তাহার বিপ- 
ধ্যয় ঘটিলেও তাহ। তাহাকে একেবারে পরত্যাগ করে নাই। ১৮৬৮ সালের 
জানুয়ার মাসে তিনি মানবলীলা সম্ধরণ করেন। মৃত্যুর কিছু'দন পূর্ব্বে তিনি 
একটি মহতকার্ধ্য করিয়াছিলেন । *তীহ্ার বদ্ধগণের নিকটে খণ ম্বরূপ 
তাহার প্রায় ৪০,০০০ হাজার টাক পাওনা ছিল; তিনি সেই সকল খণের 
সমুদয় কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেপিয়া, আপনার বন্ধুদ্দিগকে অণুণী করিয়। 
গেলেন। 


রসিককুঞ্চ মলিক । 


দুঃখের বিষয় ইহার জীবনচণরত সম্বন্ধে অধিক কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিতে 
পারি নাই। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও রামগোপাল ঘোষের পর ইনিই 
ডিরোজি ও-দলের অগ্রণীদিগের মধ্ো প্রধান ছিলেন৷ বরং এরূপ শুনিয়াছি যে 
একাডেমিকের বক্ততাদি বাহার! শুনিতে আপিতেন, তাঁহার রামগোপালের 
উন্মাদিনী বক্তৃতা অপেক্ষা রসিকের গতীর চিন্তা ও বিজ্ঞতাপূর্ণ বক্তৃতা ভাল 
বাসিতেন। রামতনু বাবুর মুখে সর্বদা তাহার নাম শুনিতাম। তাহার 
সারাজীবনে যেন একদিনের জন্যও রদিক তাহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। 
চল্লিশ বংসর পুর্ব্বে রসিক যাহা বলিয়া গিয়/ছেন তা গুরুবাক্যের স্ায় 
তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। আমাদের ম্যায় নবাদলের কোনও মত যদি 
রসিকের মতের বিএদ্ধ হইত, তাহা হইলে লাহিড়ী ঈীশয় তাহা কাণে তুলিতেন 
না; বলিতেন “তোমরা কি রসিকের চেয়ে ভাল বোঁধঝ ?” এই বালা-সুহদ 
অথচ গুরুতুলা রিকরুষ্ণ মল্লিকের জীবনচরিত সম্বন্ধে অধিক কথা যে 
পাঠকগণকে শুনাইতে পারিলাম না, এজন্য দুঃখিত রহিলাম। তাহার 
পরিবারস্থ বাক্তিগণের নিকট বাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহ। 
নিয়ে দিতেছি। 

অনুমান ১৮১০ সালে কলিকাতার সিন্দুরীয়া পটী নামক স্থানে রসিকরুষেের 
জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম নবকিশোর মল্লিক । নবকিশোর মন্নিকের 
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সহরে সমতার কারবার ছিল। প্রচীন কলিকাতার সুবিখ্যাত শেঠবংশীয়গণ এই 
তিলি জাতীয় বণিকদল ভূক্ত ছিলেন। স্থৃতরাং একথা! বোধ হ্য় বাঁলতে পার। 
যায় যে, ইহারা কলিকাতা র সর্বাপেক্ষা প্রঃচীন অধিবাসী ছিলেন। 

সেকালের রাঁতি অন্ুসারে রসকরুঞ্চ কিছুদন গুরুনহাশয়ের পাঠ- 
শালে পড়িয়। ও সামান্তরূপ ইংরংজী শিখিয়। হিন্দুকালেজে প্ররিত হন। 
অন্নকাল মধে ই সেখানে বিদ্ত। বুদ্ধির জন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮২৮ সালে 
ডিরো:জও যখন হিন্দুকালেজে আসিলেন, র:সককৃষ্ণ বোধ হয় তখন হিন্দু- 
কলেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করেন* তিনিও আকৃষ্ট হইয়া ডিরোজিও দলে 
প্রবিই হইলেন; এবং অপর সকলের ন্তায় আত্মীয় স্বজনের হস্তে নিগ্রহ সহ্‌ 
করিতে লাগিলেন । 

এরূপ জনশ্রুতি, ঝালেজে পাঠকালে নিয় 'লখেত ঘটনাটী ঘটে । ততকালে 
কলিকাত। স্ুপ্রিমকোটে হিন্দু সাক্ষীদিগকে তামা, তুলসী ও গঙ্গাজল 
স্পর্শ করিয়া শপথ পূর্বক সাক্ষা দিতে হইত। তাম৷ তুলসী গঙ্গাজল আনিবার 
জগ্য একজন উড়িয়। ব্রাহ্মন নিযুক্ত ছিল। আমরা প্রথমে কলিকাতাতে 
আমিন। তাহাকে যখন দ্েখয়ছ, তখন তাহার বৃদ্ধাবস্থ!। এর উড়্িয়! 
বাঙ্গণ একখানি তাত্রকুণ্ডে করিয়৷ তুলপী ও গঙ্গাজল লইয়৷ সাক্ষীদের সম্মুখে 
আনয়। ধর্রিত, তাহা স্পশ করিয়! হিন্দু সাক্ষীদিগকে শপথ করিতে হইত। 
যখন এই নিয়ম ছিল, তখন একবার কোনও মোকদ্দমাতে সাক্ষী হইয়া বালক 
বমিককৃষ্ণকে স্ুপ্রির কোটে উপস্থিত হইতে হয়| তিনি সাক্ষ্য দিত দীড়াইলে 
উড়িয়া! ব্রাহ্মণ প্রধামত তাত্রকুণ্ড লইয়া উপস্থিত হইঞ্রা। কিন্ত মধ্যে এক বিষম 
সংকট উপস্থিত। রসিককৃষ্ণ তামা তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে চাহিলেন 
না) স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হঈয়! ভাবিতে লাগিলেন। আদালত শুদ্ধ লোক 
বিস্ময়ে মগ্র হইন্না গেল। /বিচারপতি কাংণ জিজ্ঞাসা করতে রসক বলি- 
লেন-_-“আমি গঙ্গা মান না1” যখন ইন্টারপ্রিটার উচগৈঃস্বরে ইংরাজীতে 
অন্থবাদ কয়! জজকে শুনাইলন--“] 0০ 706 7১6119৪10) 01)9 99০7:০0- 
0০১১ ০01 (1১০-018,005” তখন একেবারে চারিদিকে ইস্‌ ইদ্‌ শব উদ্জিয়া 
গেল; হিন্দু শ্রোত্ুগণ কাণে হাত দিলেন। অর্ধ দণ্ডের মধ্যে এই সংবাদ 
সহরে ছড়াইয়! পড়িল। “মল্িকদের বাটীর ছেলে প্রকাশ্ত আদালতে দাড়াইরা 
বলিয়াছে গঙ্গ। মানি না; ঘোর কলি উপস্থিত, দেখ কালেজের শিক্ষারকি 
ফল!» সম্প্রতি কুমারী কলেটের লিখিত যে রামমোহন রায়ের জীবনচরিত 

১৭ 


১৩০ রামতম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


বাহির হইয়াছে, তাহাতে রামমোহন রায়ের একজন শিষ্যের বিষয়ে এইরূপ 
একটী ঘটনার উল্লেখ আছে। বাঁলক রগিককৃষ্ণই বোধ হয় সেই শিষ্যা। 
রসিককৃষ্ণের বিষয়ে এইরূপ গল্প, লাহিড়ী মহাশয়ের ও ডাক্তার কৃষ্খমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শোন! গিয়াছে । রসিককষ্জের যে রামমোহন রায়ের 
প্রতি প্রগাঢ় আস্থ! ছিল তাহার প্রমাণ আছে। রাজার মৃত্যুর পর ১৮৩৪ 
সালে তাহার ম্মরণার্থ কলিকাতান্কে এক সভা হয়। তাহাতে বাঙ্গালী বক্তার 
মধ্যে তিনিই ছিলেন। 

ডিরোজিও কালেজ ত্যাগ করার পরও. তাহার শিষ্যদল সংস্কার কার্যে 
কিরূপ সাহসিকতা প্রদর্শন করিতেন তাহা. পূর্বেই বলিয়াছি। রসিকও 
যেসে বিষয় তীহার বন্ধুদের সঙ্গী হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্রমে 
বাড়ীর লোক ভীত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। রসিককৃষ্ণের জননী 
কোনও প্রকারে তাহার মতিগতি ফিরাইতে না 'পারিয়া, পাড়ার নির্বোধ বৃদ্ধা 
স্ত্রীলোকদিগের প্ররোচনায়, তাহার মন ফিরাইবার জন্য, তাহাকে পাগলাগু ড়ে 
খাওয়াইলেন। হেয়ারের জীবনচরিতে প্যারীাদ মিত্র লিখিম্নাছেন, এবং 
রসিককৃষ্ণের পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের মুখেও শুনিয়াছি যে, এই উষধ থাইয়। 
তিনি সমস্ত রাত্রি অচেতন হইয়া ছিলেন। সেই অবস্থাতেই তীহাকে কাশীতে 
প্রেরণ করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। নৌকা! গ্রস্ত, তাহার হাঁত পা 
দড়িতে বাঁধা । তিনি চেতনালাভ করিয়া কোনও, প্রকারে আপনাকে বন্ধন 
মুক্ত করিয়৷ পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। পলায়ন করিয়া চোরবাগানে 
এক বাসা করিলেন । সেই বাসা ডিরোজিও দলের এক আড্ডা হইয়। দীড়াইল। 
লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে গুনিয়াছি তিনি সর্ধসা সেখানে যাইতেন | সেই বাটীতে 
হিন্দুসমাজের কেল্লা ভগ্ন করিবার সকল প্রকার পত্রামর্শ স্থির হইত । ইহারই পরে 
বোধ হয়, দক্ষিণারঞ্জনের অর্থে ও উৎসাহে 'জ্ঞানা্ষণ” নামক দ্বিভাষী পত্রিকা 
বাহির হয়, এবং রসিকের প্রতি তাহার সম্পাদকতার ভার অর্পিত হয়। 

রাঁসককৃষ্ণ কালেজ হইতে বাহির হইয়া! কিছুদিন হেয়ারের স্কুলে শিক্ষকতা 
করেন। কিন্ত ঠিক কতদিন এ কার্যে ব্রতী ছিলেন তাহা বলিতে পারি না। 
যাহা হউক ত্বরায় তাহার পদবৃদ্ধি হয়। ১৮৩৪ সালের পর যখন 
হিন্দু কাবেজের রুতবিগ্ধ যুবকগণকে ডেপুটা কালেক্টরী পদ দেওয়া 
হইতে লাগিল, তখন তিনিও ডেগুটা কালেক্রী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
উক্ত পদে প্রতিঠিত থাকিয়৷ তিনি অনেক দিন বর্ঘমানে বাস করেন। এই 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ১৩৯ 


কালের মধ্যে তাহার ধর্মভীরুতার বিশেষ স্থখ্যাতি প্রচার হয়। এরূপ 
শুনিয়াছি বর্ধমানের রাজনংসারের লোক অনেকবার তাহাকে উৎকোচাদি 
দ্বারা বশীভূত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিছুতেই তাহাকে স্বকর্তব্য- 
সাধনে বিমুখ করিতে পারেন নাই। রমিকরু্খ দঘ্বণাপূর্বক সেই 
সকল প্রস্তাব অগ্রাহ করিতেন; এবং ন্যায়বিচার হইতে রেখামাত্র বিচলিত 
হইতেন 'না। 

বদ্ধমানে বাঁপকালের আর একটা স্মরণীয় ঘটন! এই যে, সেই কালের মধ্যে 
কিছুদিন লাহিডী মহাশয় বদ্ধমান চ্ষুলের শিক্ষকরূপে সেখানে বাস করিয়া- 
ছিলেন। তখন প্রায় প্রতিদ্দিন ছুই বন্ধৃতে একত্র বাদ কণ্রতেন। লাহিড়ী 
মহাশয় স্বীয় বন্ধুর পরামর্শ না লইয়! কোনও কাঁজ করিতেন না। তখন 
হইতেই রসিককুষ্ তাহার £01199), 1701)11950])1)9) 100 0091)0 এর পদ 
অধিকার করিয়াছিলেন। রমসিকরুষ্ণের ছবি সেই যে তীহার মনে মুদ্রিত 
্ইয়া গেল, সার! জীবনে আর তাহা একদিনের জন্যও হৃদয় হইতে অন্তহিত 
হয় নাই। 

অনুমান ১৮৫৮ সালে রসিককৃষ্চ পীড়িত হইয়া কলিকাতায় আগিলেন। 
তখন তাহার প্রিয়বন্ধ রামগোপাল ঘোষ তীহাকে কামারহাটাস্থ স্বীক্ বাগান- 
ব'টাতে রাখিয়া তাহার চিকিৎসা ও সেব শুশ্রষাতে প্রবৃত্ত হইলেন। হছুঃখের 
বিষয় সে রোগ হইতে রপ্নিকরুষ্জ আর আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেন না। 
অকালে ভবলীলা,সম্বরণ করিলেন। মৃত্রাকালে বন্ধদ্ধর রামগোপাল ঘোষ ও 
পারীটাদ মিত্রকে স্বীয় বিষয় বিভবের এক্জিউটার*ও পরিবারগণের রক্ষক ও 
অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া গেলেন। তাহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মুখে 
শুনিয়াছি, তাহারা সমুচিতরঞ্কপই চিরদিন এ ভার বহন করিয়া আপসিয়াছেন ; 
এবং সকল প্রকার আপদ বিপদে চিরদিন তাহাদের সহায়তা করিয়াছেন । 


শিবচক্দ্র দেব । 
এই সাধুপুরুষ কলিকাতার চারি ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গাতীরস্থিত 
কোন্নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া! বহুকাল সেই গ্রামকে অলঙ্কৃত করিয়া 
ছিলেন। রেলওয়ে ষ্টেশন, পোষ্ট আফিস, ইংরাজী স্কুল, বাঙ্গালা স্কুল, ডিদ্‌- 
পেন্সগী, ব্রাহ্মলমাজ প্রভৃতি কোন্নগরের উন্নতির যে কিছু চিহ্ন অদ্যাপি 
বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার সকলি ইহারই চেষ্টার ফল। ইহার কথ! 


১৩২ রামতম্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | 


কোন্নগরের লোক বহুদিন ভুলিতে পারিবে না। ইহার স্বলিখিত সংক্ষিপ্ত 
জীবনচরিত হইতে ই'হার জীবনবৃত্তান্ত সংকলন করিতেছি । 

১৮১১ সালে ২*শে জুলাই কোন্নগর গ্রামে শিবচন্্র দেবের জয় হয়। ইহার 
পিতা ব্রজকিশোর দেব, কমসরযফেটে সরকারের কাজ করিতেন। এ 
কাজে তখন বিলক্ষণ আয় ছিল। স্তরাং ব্রজকিশো'র দেব সে সময়কার 
একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। *তিনি বহুকাল সরকারী কাজ. করিয়া 
বৃদ্ধাবস্থায় পেন্শন্‌ লইয়া কার্য হইতে অবস্থত হন। সংসারের শৃঙ্খলা, 
স্ববন্দোবস্ত ও সকল কার্য্ের স্থুনিয়*মর জন্ত তিনি গ্রামের মধ্যে প্রপিক্ন 
ছিলেন। তিনি সর্বদা একটী ঘড়ি নিকটে রাখিতেন. এবং তদনুসারে সকল 
কাজ যথা সময়ে করতেন। তাহার সমুদয় কাজ কর্ম ধার্মিক হিন্দুগৃহস্থের 
আদর্শস্থানীয় ছিল। 

শিবচন্ত্র ব্রজ্কিশোরের সর্দকনিঠ পুত্র। প্রথমে তদানীন্তন রীতি অঙ্গ- 
সারে গ্রামা পা*শালাতে শিবটন্দ্রের শিক্ষারন্ত হয়। দশ বংসর বয়সে তিনি 
গুছে বসিয়াই একজন আম্মীয়ের সাহাযো ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। 
একাদশ নংসর বয়ঃক্রমকালে তাহার জননীর মৃহ্য হয়। তংপরে কিছুদিন 
গোলমালেই কাটিয়। যায় । নে সময়ের মধ্যে তাহার বিষ্ভাশিক্ষার বিষয়ে কেহই 
বিশেষ মনোযোগ করেন নাই । ত্রয়োদশ বর্ধ বয়সে তাহার বিশেষ আগ্রহে 
তাহার পিত। তাহাকে কলিকাতায় আনেন; এবং ১৮২৫ সালের ১লা 
আগ দিবসে, চতুর্দশ বর্ষ বয়সে, তীহাকে হিনুকালেজে ভঙ্তি করিয়া দেন। 
হিন্দুকালেজে তিনি ছয় বংস্র পাচ মাপ কাল অবয়ন করিয়াছিলেন; এবং 
প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া ১৬২ টাক! বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এই নময়েই তিনি 
ডিরোজিওর শিষাদলছৃক্ত হইয়া তাহার যৌবঝন্দগণের সহিত সম্মিলিত 
হন। সে বন্ধুতার স্বৃতি চিরদিন তাহার হৃদয়ে লেখা ছিলল। উন্তরকালে 
যখন ঠিনি পলত:কশ বৃদ্ধ, তখনও তাহার নিকটে ব'সলে সময়ে সময়ে দেখ 
যাইত যে, ডিরোজিওর সামান্য সামান্ত উক্তিগুলি তাহার মনে উজ্জ্বল রহি- 
যাছে, যেন কল্যকার ঘটন]। 

কালেজে পাঠের সময়ে পরলোকগত কেশবচন্দ্র সেন মহাঁশয়ের পিতৃব্য 
 হুরিমোহন সেন মহাশয়ের সহিত তাহার প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মে) এবং সে সময়ে 
উভয় বন্ধুতে মিপিয়! আরব্য উপন্াস বাক্গালাতে অন্রবাদ করয়া মুদ্রিত 
করেন। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ১৩৩ 


কালেজ ছাড়িয়া তিনি কয়েক বংসর প্রথমে জি, টি, সর্ভে আফিসে ৩০২ 
টাকা বেতনে কম্পিটট[ব্রেব্র কাজ করেন। ততপরে ১৮৩৮ সালে ডেপুী 
কালে্টারের পদে উন্নীত হইয়া বালেশ্বর গমন করেন । ১৮৪৪ সালে বালে- 
শর হইতে মেদিনীপুরে বদলী হন। ১৮৫০ সালে কলিকাঁতার সন্নিকটস্থ 
আলিপুরে চব্বিশ পরগণাঁর ডেপুটী কালেক্টর হইয়া! আসেন । 

১৮৫৭-সালে যখন সিপাই বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন শিবচন্ত্র বাবুকে 
অকারপ একটু বিপদে পড়িতে হ্ইয়াছিল। সে সময়ে একদিন তিনি রেল- 
গাড়িতে কলিকাতায় আপিন্েছিলেন্।। সেই গাড়িতে কয়েকজন ইউরোপীয় 
ভদ্লোক ছিলেন। কথ! প্রসঙ্গে মিউটনীর কমা উপস্থিত হয়। 
তখন শিবন্ত্র ব!বু স্বাধীনভাবে স্বীয় মত প্রকাশ করেন। সেই ইংরাজ 
ভদ্রপোকগুলি কলিকাঁতাতে পৌছিয়াই এই কথোপকথনের বিষয় 
গবর্ণমেন্টের গোঁচর করেন । এই সামান্ত কারণে গরর্ণমেন্ট তাহার নিকট 
কৈফিরং চাহিয়া! পাঠান । 

ইহার পর তিনি আরও অনেক পদে উন্নীত হইয়। দক্ষতার সহিত 
অনেক কার্য্য করিয়। ১৮৬৩ সাঁলে বিষয় কর্দ হইতে অবশ্যত হন। অপরাপর 
লোকের পক্ষে বিষয় কর্ম হইতে অবস্যত হওয়ার অর্থ সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম- 
স্ধ ভোগ করা; কিন্ত শিবচন্দু দেব মহাশয়ের পক্ষে তদ্বিপরীত ঘটিল। 
পেনশন্‌ লইয়! কোন্নগরে বাস করিয়াই তিনি স্বীয় বাসগ্রামের সর্ববিধ উন্নতি- 
সাধনে মনোনিবেশ করিলেন | 

পূর্ব হইতেই স্বদেশের উন্নতি-সাধনে তিনি মন্লোযোগী ছিলেন। মেদিনী- 
পুরে বাস কালে সেখানে একটা ব্রাহ্মদমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপরে 
কলিকাতাতে বদলী হইয়াই দ্লীয় বাসগ্রামের উন্নতির দিকে তাহার দৃষ্টি পতিত 
হয়। ততৎপুর্ধবে ১৮৫২ সালে গ্রামবাসিগণকে সমবেত করিয়া কোন্নগর হিতৈধিণী 
সভা নামে একটী সভা! স্থাপন করেন । ১৮৫৪ সালে তাহারই প্রধত্বে ও তাহার 
বন্ধুগণের সাহায্যে একটা ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। ইহার পূর্বে উক্তগ্রামে 
হাঁডিগ্জ বাহাদুরের সময়ের স্থাপিত একটা নডেল বাঙ্গালা স্কুল মাত্র ছিল। 
ইংরাজীস্কু্গ স্থাপিত হওয়ার পর ১৮৫৬ সালে গবর্ণমেন্ট বাঙ্গালা স্কুলটা তুলিয়া 
দেন। কিন্ত গ্রামমধ্যে একটা বাঙ্গালা স্কুল থাক! আবশ্তক বোধে :৮৫৮ সালে 
প্রধানতঃ তাহার উদ্ভোগে আবার একটা বাঙ্গাল! স্কুল স্থাপিত হয়। 

স্কুল ছুইটাস্যাপন করিয়া তিনি গ্রামবাসিগণের ব্যবহারার্থ একটা সাধারণ 


১৩৪ রামতম্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


পুত্তকালয়ের অভাব অন্ভভব করিতে লাগিলেন। তদনুসারে প্রধানতঃ 
তাহার চেষ্টাতে, ১৮৫৮ সালে একটী সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হইল । 

এখানেই তাহার শ্রমের বিরাম হইল না। হিন্দুকালেজে পাঠকালে তিনি 
সত্রীশিক্ষার আবশ্তকত! বড়ই অন্ত্রভব করিয়াছিলেন; এবং.১৮২৬ নালে হুগলী 
জেলার গোপাপনগরের বৈষ্ঠনাথ ঘোষের কন্তার সহিত তাহার পরিণয় হইলে, 
তিনি স্বীয় বালিক। পত্বীকে বাঙ্গাদা লিখিতে ও পড়িতে শিথাইতে আরম্ত 
করেন। প্রৌড্াবস্থাতেও তাহার সে উৎসাহ মন্দীভূত হয় নাই। যখন 
যেখানে গ্রিয়াছেন, সর্বত্রই পণ্ডিত নিষুক্ত করিয়া আপনার কন্তার্দিগের শিক্ষার 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তৎপরে মহাত্মা বেথুন কলিকাতাতে তাহার 
সুপ্রসিক্ধ বালিক।-বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত কণ্রলে, দলপতিন্বিগের মহা আন্দোলন 
সত্বেও তিনি আপনার এক কন্যাকে এ স্কুলে ভন্তি করিয়া দ্রিয়াছিলেন। 
সত্রীশিক্ষা বিষয়ে এরূপ বাহার উৎসাহ, তিনি যে স্বীয় বাসগ্রামের বালিকাগণের 
শিক্ষার উপায় বিধান না করিয়া স্থির থাকিবেন ইহা সম্ভব নহে। ১৮৫৮ 
সালে তিনি গবর্ণমেন্টের নিকট এই প্রস্তাব করিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট যদি 
বালিকাম্কুলের গৃহনিম্মীণার্থ ৫০* পাঁচ শত টাক দেন, তাহা হইলে তিনি 
নিজে আর ৫** পাঁচ শত টাকা দিতে পারেন, এবং তাহার বায় নির্ধাহার্থ 
গবর্মেণ্ট মাসিক ৪৫ টাকাদিলে তিনি ১৫ টাঁকা চাদ! তুলিতে পারেন! 
অনেক লেখালিখির পরে গবর্ণমেন্ট সে প্রস্তাব অগ্রাহ কুরিলেন । 

শিবচন্ত্র বাবু তাহাতে নিক্ুদ্ধাম না হইয়া, স্বীয় ছ্রে্ায়, স্বীয় অর্থে 
স্বীক্ন ভবনে, ১৮৬ সালে একটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। কিছু- 
দিন পরে ঠাহারই প্রদন্ত ভূমিখণ্ডের উপরে, তীহায়ই ব্যয়ে এ বিগ্যালয়ের 
জন্ত একটা গৃহ নির্মিত হইল। তাহাতে বালিকবিগ্ঠালয় উঠিয়া গেল এবং 
এখনও সেইথানে আছে। 

কেবল তাহা নহে, ১৮৬২ সালে তিনি শিক্ষিতা নারীদিগের ব্যবহারার্থ 
শশিশুপালন” নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মুদ্রিত করিলেন। পরে 
১৮৬৭ সালে “অধ্যাত্ববিজ্ঞান” নামে পপ্রেততত্ব বিষয়ে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন । 

অগ্রে কোন্নগরে ইঠইইগিয়। রেলগুয়ে কোম্পনির ছ্রেশন ছিল না। 
কোর্নগরবাসীদিগকে হয় বালী ষ্টেশনে, ন! হয় শ্রীরামপুর ষ্টেশনে গিয়। গাড়িতে 
উঠিতে হইত; তাহাতে তাহাদের বিশেষ অন্ুুবিধা হইত। ' এই অন্মুবিধা 


ষষ্ঠ পরিচ্ছে। ১৩৫ 


দুর করিবার মানসে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকটে কোর্লগরে একটা 
ষ্টেশন করিবার জন্য আবেদন করেন। এ আবেদনের ফলম্বরূপে ১৮৫৬ 
সালে কোন্নগরে ঠ্শন খোল! হয় । 

তাহারই আবেদন অন্ুসা:র ১৮৫৮ সালে কোরগরে একটা ডাকঘর 
স্থাপিত হয়। 

কোন্নগরে ম্যালেরিয়া জ্বর দেখ! দিলে, তীহাঁরই প্রধত্ৰে গবর্ণমেণ্ট একটা 
চ্যারিটেবল ডিন্পেনসারি স্থাপন করেন। তিনি দেজন্ত একটা বাড়ী 
ডিদ্পেন্নারির ব্যবহারার্থ বিনা ভুাড়াতে দেন। পরী ডিসপেন্সার দ্বারা 
কোন্নগগরের লোকের মহোপকার সাধিত হইয়াছিল। ম্যালেরিয়ার 
প্রকোপ কিঞ্চিৎ হাস হইলে, ১৮৮১ সালে গবর্ণমেণ্ট এ ওষধালয়টা তুলিয়া 
দেন। ১৮৮৩ সালে শিবচন্ত্র বাবু নিজের ব্যয়ে একটা হোমিওপ্যাথিক ওঁষধা- 
লয় স্থাপন করেন। উহা! হইতে প্রতিদিন প্রাতে দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে 
ওষধ বিতবণ কর! হইত। এই কার্ধ্টটা তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যযস্ত 
চালাইয়াছলেন। 

ধর্ম ও সমাজ সংস্কার ব্ষিয়েও তিনি উদাসীন ছিলেন না। তিনি তাহার 
সংক্ষিপ্ত আত্ম-জীবন-চরিতে লিখিয় রাখিয়। গিয়াছেন যে, যৌবনকালে যখন 
তিনি ডিরোজিওর শিথ্যনল তুক্ত ছিলেন, তখন হইতেই তাহার প্রাচীনধর্খের 
প্রতি বিশ্বা বিলুপ্ব হয়; এবং তিনি অন্তরে অন্তরে একেশ্বর-বাদী হন। 
কিন্ত বহুবৎসর কর্ণস্থত্রে নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার সময়ে সে অন্তরের বিশ্বাস 
অন্তরেই থাকে; তদ্থুদারে কার্ধ্য করিবার বিশ্বে স্থবিধা পান নাই। পরে 
১৮৪৩ সালে যখন দেবেন্দ্রনাত্থ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মদমাজে যোগ দিয়া ইহাকে 
বলশালী করিয়া তোলেন এবং স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দন্ত মহাশয়ের সম্পাদকতার 
অধীনে যোগ্যতাদহকারে “তত্ববোধিনী পত্রিকা, সম্পাদিত হইতে থাকে, 
তখন, ১৮৪৪ সালে, তিনি উক্ত পত্রকার গ্রাথক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরবন্গের 
উপাসনা আরম্ত করেন । সেই সময়ে তিনি বালেশ্বর হইতে বদলী হুইয়। টি 
পুরের ডেপুটী-কােক্টর হইয়া আসেন। 

রাঙ্গধর্থের প্রতি অনুরাগ বদ্ধিত হওয়াতে তিনি ১৮৪৬ সালে মেদিনীপুত্রে 
একটা ব্রাঙ্মসমাজ স্থাপন কয়েন; এবং উৎসাহ সহকারে ত্রাহ্গধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত 
হন। ১৮৫০ সালে কলিকাতার সন্নিহিত আলিপুরে যখন চব্বিশ পরগণার 
ডেপুটী কালেক্টর হইয়া আসেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরেই বিধিপূর্বক ব্রাঙ্মধর্্ 


১৩৬ রামতঙ্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


গ্রহণ করিয়। আদি ত্রাঙ্গদমাঁজের সভ্যরূপে পরিগাণত হন। কেবল তাহা নহে, 
আপনার স্ত্রী পুক্র পরিবার সকলকে এ ধর্মের আশ্রয়ে আনিবার জন্ত ব্যগ্র হন) 
এবং ঈশ্বর প্রসাদে দে চোতে কতকার্ধ্যও হইয়াছিলেন। 

১৮৩৩ সালে রাজকার্য্য হইতে অন্ন্থত হুইয়। যখন স্বীয় বাদগ্রামে বাস 
ক'রলেন, তখন সেখানে একটা ব্রাঙ্গপমাজ স্থাপন ক'রয়! ব্রাহ্গধর্ম সাধন ও 
প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই লমাজ অদ্যাপি বিগ্তমান রহিয়াছে। 
১৮৬৬ সালে উন্নতিণীল ব্রাঙ্গদল আদি ব্রাহ্মদমাজ হইতে বিছছন্ন হইলে, তিনি 
এ দলের সহিত হৃদয়ের যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন ; এবং তাহাদের অবলঙ্বিত 
পদ্ধতি অনুসারে আপনার পুঞ্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। তংপরে ১৮৭৮ সালে 
সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ যখন স্থাপিত হইল, তখন তিনি ইহার নেতৃবর্গের মধো 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। বহুবংমর ইহার সভাপতির কার্ধা করিয়াছিলেন । 
ইনার উন্নতি বিষয়ে তাহার আবশ্রান্ত মনোযোগ ছিপ । ব্রাঙ্গপন্ধতি অনুসারে 
পুজ্রের বিবাহ দেওযাতে তাহার আত্মীয় স্বঙ্গন ও তাহার স্বগ্রামবাসী বন্ধুগণ 
তাহাকে একঘরে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি একদিনের জন্তও 
ছঃখিত ছিলেন ন।, বা! একদিনের জন্ত গ্রামবানীদিগের হিতেচ্ছ। তাহার হৃদয়কে 
পরিত্যাগ করে নাই। তিনি সমভাবে সকলের কল্যাণ চিন্তা করিতেন এবং 
গ্রামের সর্ধবিধ উন্নতিতে সহায় হইবার চেইা করিতেন। 

ভ্রীবনের অবসানকালে তিনি কলিকাতাতে বনধুবান্ধবের মধ্যে আসিয়া 
প্রতিষ্ঠিত হন। এইখানেই ১৮৯* সালের ১২ নবেদ্বর বুধবার মানখলীলা 
স্ঘরণ করেন। 

এরূপ সাধুপুরুষের অবসানকাল যেরূপ হঁয় শিবচন্ত্র দেবের অবসানকাল 
সেইরূপই হইয়াছিল। ভাটার জল যেমন অল্পেঅল্লে নামিয়। যায়, তাহার 
জীবননদীর জল যেন তেমন অল্পে অল্পে কমিয়! গেল। জীবনের স'ঙ্গনা 
সহধর্মিণীর ক্রেড়ে মাথা রাখিয়া, পুত্র কন্ত! দৌহিত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, 
বন্ধুবান্ধধের সত দেশহিতকর নান! বিষয়ে আলাপ করিতে করিতে শান্তিতে 
শাগ্ডিধামে প্রস্থান করিলেন। তিনি আমাদের মধ্যে সনাশরতা, মিতাচারিতা 
পরছিতৈষণ।, কর্তব্যপরায়ণতা ও ধর্মভীরুতার আদর্শম্বরূপ ছিলেন। সত্য 
সত্যই ডিরোজিওবুক্ষর এই ফলটা অতি মধুর হুইয়াছিল। 


বট পরিচ্ছেদ । ১৬৭ 


হরচক্দ্র ঘোষ । 

ইনি কলিকাতার ছোট আদালতের স্থবিখ্যাত জজদ্দিগের মধ্যে একজন 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়্াই সাধাব্ণের নিকট পরিচিত; ইনিও ডিরোজিও 
বক্ষের একী উৎকৃষ্ট ফল ও রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-মুহদগণেয় 
মধ্যে একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি । অনুমান ১৮০৮ সালে ইহার জন্ম হয়। শৈশব- 
কাল হইতেই ইহার জ্ঞান-পিপাসা ও আত্মোক্লতির ইচ্ছা অতিশয় বলবতী দৃ্ 
হইয়াছিল। সেকাণে বাঙ্গালী ভদ্র গৃহস্থদিগের মধ্যে সম্তানদিগকে পারসী 
শিখাইবর রীতি ছিল। ইংরাজী শিক্ষার দিকে কেহ বিশেষ মনোযোগ 
করিতেন না । কিন্ত বালক হরচন্ত্র কেবল পারসী শিখিয় সন্ত না থাকিয়া 
ইংরাজী শিখিবার জন্ত ব্গ্র হইয়া! উঠিলেন। এরূপ শোন! যায়, নিজের ব্যগ্রতা 
ও চেষ্টার গুণে তিনি নব-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুকালেজে ভর্তি হইয়াছিলেন । হিন্দু- 
কালেজের যে সকল বালক ডভিরোজিওর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহার শিষ্য- 
মণ্ডলীতুক্ত হন, হ্রচন্দ্র ঘোষ তন্মধ্যে একজন প্রধান। চিরদিনই তাহার 
প্রকৃতিতে এক প্রকার ধীরচিত্ততা ও স্থিতিশীলতা ছিল। তিনি ডিরোজিওর 
শিক্ষার অনেক গুণ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার অপরাপর বন্ধুদিগের ন্যায় 
ধর্ম ও সমাঁজসংস্কারে উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই। 

একাডেমিক এসোনিএশন স্থাপন বিষয়ে তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী 
ছিলেন; এবং উক্ত সম্ভাতে বক্তৃতার্দি করিতেন। এরূপ শোনা বায়, 
তাহার বিদ্বা-বুদ্ধি ৪ দক্ষতার পরিচয় পাইয়া! লর্ড উইলিয়াম বেটিঙ্ক মহোদয় 
তাহাকে নিজের সঙ্গ পশ্চিমে লইয়া! যাইতে চাহিগ্নাছিলেন। হরচন্ত্র কেবল 
স্বীয় জননীর প্রতিকূলতা! বশত: দে পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্ত 
তিনি লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঞ্চের সঙ্গে যাইতে না পারিলেও উক্ত মহামতি 
রাজপুরুষের চিত্ত হইতে অন্তহিত হন নাই। ১৮৩২ সালে যখন এ দেশীয় 
দিগের জন্ত মুন্েফী পদের স্ষ্টি হইল, তখন গবর্ণর জেনেরাল হরচন্্রকে বাকু- 
ড়ার মুনসেফ নিষুক্ত করিলেন। তিনি বীকুড়াতে পদার্পণ করিবামাত্র লোকে 
বুঝিতে পারিল যে একজন উন্নতচেতা, সত্যপ্রিয়, কর্তব্যপরায়ণ মানুষ আমি- 
য়াছেন। হ্রচন্দ্র আদালতের চেহারা, হাওয়া ও কার্ধ্যপ্রণালী পরিবত্তিত 
করিয়৷ ফেলিলেন। রীতিমত ১০ট1 ৫টা কাছারি আরম্ত হইল হরচন্তর স্বহত্তে 
সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিতে লাগিলেন) সর্কলমক্ষে আপনার রায় লিখিতে ও 


ব্ন্ত করিতে লাগিলেন। সর্ধশ্রেণীর লোকের বিচারকাধ্যের প্রতি প্রগা় 
১৮. 


১৩৮ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


আস্থা জন্মিল। সে সময়ে লোকে উৎকোচগ্রহণকে পাপ বলিক্পনাই মনে 
করিত না। কিন্তু হরচন্ত্র ঘোষ এমনি ধর্শপরায়ণতাঁর সহিত বিচারকাধ্য 
করিতে লাগিলেন যে শুনিম্াছি ঠাহার এক শত টাকা বেতনে কুলাইত 
না বলিয়া কলিকাত! হইতে তাহার খরচের জন্তু মধ্যে মধ্যে টাকা 
লইতে হইত । 

বাকুড়া বাসকালে কেবল যে তিনি দক্ষতার সহিত রাঁজকার্ধ্য চালাইতে 
লাগিলেন তাহা নহে। ডিরোজিও-মগুলী হইতে তিনি এই দৃঢ়বিশ্বাস হৃদয়ে 
বদ্ধমূল রুরিয়া লই্গা গিয়াছিলেন ধে শিক্ষা ভিন্ন এদেশের হুর্গতি দূর হইবার 
উপায়াস্তর নাই। তাই নিজ কার্যে প্রতিষ্টিত হইয়া বসিয়াই সেই বিশ্বাস কার্ষো 
পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিজ বায়ে একটা ইংরাজী স্কুল 
স্থাপন করিয়া সেখানে বালকদিগকে শিক্ষা দিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন । 
আবার নিজ জ্ঞানের উন্নতিসাধনেও মনোযোগী রঠিলেন । 

এক বৎসর অতীত হইতে নাহইতে কার্যাদক্ষতাঁর গুণে তিনি সদর 
আমীনের পদে উন্নীত হুইলেন। বাকুড়াতে স্থখাতির সহিত ছয় বৎসর 
কার্যা করিয়া হরচন্দ্র ১৮৩৮ সালে হুগলীতে বদলী হন। ১৮৪৪ সালে প্রিন্সি- 
পাল সদর আমীন হুইয়। ২৪ পরগণাতে আসেন। ১৮৫২ সালে তিনি কলি- 
কাত! পুলিস-কোর্টে জুনিয়ার মাজিষ্রেটের পদ প্রাপ্ত হয়। ১৮৫৪ সালে কলি- 
কাতা ছোট আদালতের জজের পদে উন্নীত হন। 

কিন্ত তিনি অপর লোকের ন্যায় কেবল আপনার পদবৃদ্ধি ও অর্থাগম 
লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন না। কলিকাতাতে অবস্থান কালে তিনি দেশের 
সর্ধববিধ উন্নতির সহায়তা করিতেন। মহাত্ম বেখুন যখন বালিকাবিগ্ভালয় 
স্কবাপন করেন, তখন তিনি তাহার কমিটাভুজ হইয়া! বিশেষরূপে সহায়তা 
করেন। মহাত্মা ডেবিড হেয়ারের মৃতু হইলে যখন তাহার স্বৃতিচিহন স্থাপনের 
উদ্যোগ হুয়, তখন তিনিই এ কমিটার সম্পাদক হইয়া সে কার্য সমাধা 
করেন। . | 
প্রভিভাশালী ও জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তিদিগকে সহায়তা করিতে তিনি অতি- 
শয় ভালবাসিতেন। হিন্দুপেটি,য়টের সুবিখ্যাত সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালকে 
' তিনি এক সমকে পুত্র-নির্র্িশেষে সহায়তা করিয়াছিলেন। অপরাপর অনেক 
দরিজ্্র সম্তানকে তিনি অর্থ ও সামর্থোর দ্বারা পালন করিতেন। 

৯৬৬৮ সালের ওরা! ডিসেম্বর হরচজ্জ ইহুলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার 


যষ্ঠ পরিচ্ছ্দে। ১৩৯ 


দেহাস্ত হইলে, দেশীয় ও বিদেশীয় সকল শ্রেণীর লোকের উপরই যেন একটা 
শোকের ছায়া পড়িল। ১৮৬৯ সালে ৪ঠা জ্ানুয়ারি কলিকাতা টাউনহলে 
তাহার ম্মরণার্থ এক সভ! হয়। এ সভাতে নিযুক্ত. কমিটার চেষ্টাতে অর্থ 
সংগৃহীত হইয়া! তাহার এক মর্ধর-মৃত্তি নির্শিত হয়, তাহা ১৮৭৬সালে কলিকাতা 
ছোট আদালতের দ্বারে স্থাপিত হয়। এখনও উহা! আদালত গৃহ্‌কে স্থশোভিত 
করিয়৷ রহিয়াছে । 


প্যারীচাদ মিত্র । 


১৮১৪ সালে কলিকাতাতে পাারীটাদের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম 
রামনারায়ণ মিত্র। তৎকাল-প্রসিদধ রীতি অনুসারে কিছুদিন গুরুমহাশয়ের 
পাঠশালে পড়াইয়া ইহার পিতা ইহাকে পারন্ত ভাষা শিখাইতে আরম্ত 
করেন। কিন্তু অল্লকালের মধ্যে সে বন্দোবস্ত রহিত হইল। আত্মীয় 
স্বজনের পরামর্শে ই'হাকে হিন্দুকালেজে দেওয়াই স্থির হইল। তদনুসারে 
১৮২৯ সালে ইনি হিন্দুকালেজে ভন্তি হইলেন।, সেখানে সমুদয় পরীক্ষায় 
সৃথ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পুরস্কার ও বৃত্তি পাইয়াছিলেন। 

প্যারিটাদের অন্তরে ,জনহিতৈষণা শ্বভাবতঃ এরূপ প্রবল ছিল যে নিজে 
ইংরাজী শিখিতে শ্রিখিতে নিজ পল্লীর অপরাপর বালকর্দিগকে সেই বিদ্যাবিত- 
রণের বাসনা প্রবল হইল । তদমুদারে স্বভবনে £একটা অবৈতনিক বিদ্যালয় 
খুলিয়া পল্লীর বালকদিগকে শিক্ষী দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বিগ্তালয় কত 
দিন ছিল বগিতে পারি না। কিন্ত এরূপ শুনিয়াছি যে প্রথম প্রথম তাহার 
সহাধ্যায়ী বন্ধু রসিকরুঞ্চ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, শিবচন্দ্র দেব ইহাতে 
শিক্ষকতা করিতেন এবং মহাত্মা ডেবিড হেয়ার ও ডিরোজিও ইহার পরি- 
দর্শক ছিলেন। 

কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৩৫ সালে তিনি কলিকাতা পাবলিক 
লাইব্রেরির ডেপুটী লাইব্রেরিয়ানের পদে নিষুক্ত হন। এ বৎসরেই এই 
লাইব্রেরী স্থাপিতহয়। এই লাইব্রেরী কিছুদিন এস্প্লানেডে মে খ্ং নামক' 
একজন ইংরাজের ভবনে থাকে । তৎপরে কিছুদিনের পন্য ফোর্ট উইলিয়ম 
কাঁলেজের বাঁটীতে উঠিস্ব! যায় । তৎপরে সার চার্লল মেটকাফের স্থৃতিচি& স্বরূপ 


১৪০ রামতম্থ লাহিড়ী .ও তৎকালীন বলগসমাজ। 


বর্তমান মেটকাফ হল নির্মিত হইলে ১৮৪৪ সালে সেই হলে উঠিয়া আসে। ডেপুটা 
লাইব্রেরিয়ানের পদ হইতে প্যারীচাদ নিজের বিস্াবুদ্ধি ও কার্ধ্যদক্ষত। প্রভৃতির 
গুণে একাদিক্রমে লাইব্রেরিয়ান, সেক্রেটারি ও কিউরেটারের পদে উন্নীত 
হইয়াছিলেন এবং'ঁ পদেই চিরদিন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 

অন্ত লোক হইলে কেবলমাত্র অর্থোপার্জনের জন্ত এ পদকে ব্যবহার 
করিত; কিন্তু প্যারীাদ লাইব্রেরিটা হাতে পাইয়৷! আপনার জ্ঞানভাগ্ার পূর্ণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ;) এবং নান! বিষয়ে গবেণ। আরম্ভ করিলেন। বালক 
কাল হইতেই তাহার যেমন জ্ঞানলাভ-ম্পৃহ! ছিল, তেমনি জ্ঞানবিতরণ-স্পৃহাও 
ছিল, ইহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । তীহার সেই জ্ঞান-বিতরণ-স্পৃহা এখনও 
বলবত্তী দৃষ্ট হইল। তিনি একদিকে যেমন জ্ঞান-সঞ্চয় করিতে লাগিলেন, 
অপরদিকে সংবাদপত্রাদিতে লিখিয়! সেই জ্ঞান বিতরণ করিতে লাগিলেন। 
প্রথমে তিনি তাহার বন্ধু রসিককৃষ্জ মল্লিকের সহিত মিলিয়! “জ্ঞানানেষণ” 
পঞ্জিকা! সম্পাদন করিতেন। তৎপরে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি একত্র হ্ইয়! 
যখন “বেঙ্গল স্পেক্টেটর” নামে এক'সংবাদপন্র বাহির করেন, সে সময়ে তিনি 
তাহার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন৷ এতগ্ডিন্ন বেঙ্গল হরকরা, ইংলিসম্যান, 
কলিকাত। রিভিউ প্রভৃতিতে সর্বদ। লিখিতেন। 

কিস্ত একটা বিশেষ কার্ষের জন্য বঙ্গসাহিত্যে তিনি চিরম্মরণীয় হইয়া রহিযা, 
ছেন। একদিকে প্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগয়, অপরদিকে খাতনাম৷ অক্ষয়- 
কুমার দত, এই উভয় যুগ্প্রবর্তক মহাপুরুষের প্রভাবে বঙ্গভাষ! যখন নবজীবন 
লাভ করিল, তখন তাহা সংস্কত-বহুল হইয়া দীড়াইল। বিগ্াসাগর মহাশয় ও 
অক্ষয় বাবু উভয়ে সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ ও সব্কত্ত-ভাষাহুরাগী লোক ছিলেন) 
সুতরাং তাহার! বাঙ্গালাকে যে পরিচ্ছদ পরাইলেনু তাহ! সংস্কৃতির অলঙ্কারে 
পরিপূর্ণ হইল। অনেকে এরূপ তাঁধাতে গ্রীতিলাভ করিলেন বটে, কিন্ত 
অধিকাংশ লোকের নিকট, বিশেষতঃ সংস্কতানভিজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তিদ্িগের নিকট, 
ইহা অস্বাভাবিক, কঠিন ও দুর্ববোধ বলিয্না বোধ হইতে লাগিল। সে সময়ে 
পাঁচজন ইংরাীশিক্ষিত লোক কলিকাতার কোনও বৈঠকখানাতে একক 
বন্িলেই এই সংস্কত-বহুল ভাষ! লইয়৷ অনেক হাসাহাসি হইত। ইশ্বরচন্ত 
গুণের “সংবাদ প্রভাকরের, ন্যায় পত্রেও সেই উপহাস বিজ্রুপ প্রকাশিত 
হইত। অক্ষয় বাবু যখন সংস্কতকে আশ্রয় করিয়া, “জিগীষা” “জিজীবিষা”, 
প্রভৃতি শব প্রণয়ন করিলেন, তখন আমরা কলিকাতার যে কোনও 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ১৪১ 
শিক্ষিত লোকের বাঁটাতে যাইতাম, শুনিতে পাইতাম “জিগীষা” “জিজীবিষা” 
প্রভৃতি শবের সহিত “চিঢ্টীমিষা শব্ধ যোগ করিয়া হাসাহাসি হইতেছে । 

যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবুর সংস্কত'বহুল বাঙ্গালার 
ভার ছুর্বহ বোধ হইতে লাগিল, তখন ১৮৫৭ কি ৫৮ সালে, “মাসিক 
পত্রিকা” নামে এক ক্ষুপ্রকায়া পত্রিকা দেখ। দিল। প্যারীাদ মিত্র ও 
রাধানাথ শিকদার এই পত্র সম্পাদন করিতেন। ইহা লোক প্রচলিত 
সহজ বাঙ্গালাতে লিখিত হইত। স্ত্রীলোকে বালকে যেন বুঝিতে পারে 
এই লক্ষ্য রাখিয়া লেখকগণ লিখিতেন। এই জন্য মাসিক পত্রিকা পড়িতে 
সকলে এক প্রকার আনন্দ অনুভব করিত। কখন পত্রিকা আসে তজ্ন্ত 
উৎসুক হইয়া থাকিত। ইহারই কিছুদিন পরে টেকচাদ ঠাকুরের 
“আলালের ঘরের ছুলাল* প্রকাশিত হইল। প্যারীটাদ মিত্রই এই 
টেকটাদ ঠাকুর। আলালের ঘরের ছুলাল একখানি উপন্তাস। কুমার- 
খালীর হরিনাপ মজুমদারের প্রণীত “বিঞয়বসন্ত” ও টেকচাদ ঠাকুরের 
“আলালের ঘরের দুলাল” বাঙ্গালার প্রথম উপন্তা। তন্মধ্যে বিজ্য়বসস্ত 
তৎকাল-প্রচলিত. বিশুদ্ধ সংস্কত-বহুল বাঙ্গালাতে লিখিত। কিন্তু আলালের 
ঘরের দুলাল, বঙ্গসাহিত্যে এক নবধুগ আনয়ন করিল। এই পুস্তকের ভাষার 
নাম “আলালী ভাষা” হইল। তখন আম্নরা কোনও লোকের ভাষাকে 
গাস্তীর্য্যে হীন দেখিলেই তাহাকে আলালী ভাষা! বলিতাম। এই আলালী 
ভাষার উৎকষ্ট নমুন্] "হুতমের নক্সা” । যাহার ইচ্ছা হয় পাঠ করিয়া দেখিবেন 
তাহা কেমন সরস, মিষ্ট ও হাদয়গ্রাহী। এই আলালী ভাষার সৃষ্টি হইতে 
বঙ্গসাহিত্যের গতি ফিরিয়া গেল'।, ভাষা সম্পূর্ণ আলালী রহিল না৷ বটে কিন্ত 
ঈশ্বরচন্ত্রী রহিল না, বঙ্ধিমী হইয়া দাড়াইল । এজন্য আমার পুজ্যপাদ মাতুল, 
সোমপ্রকাশ সম্পাদক, খ্যাতনাম। দ্বারকানাথ বিস্াভৃূষণ মহাশয় সোমগ্রকাশে 
কতই শোক করিলেন। কিন্তু আমার বোধ হয় ভালই হইয়াছে; জীবস্ত 
মান্য ও ভাষা. যত কাছাকাছি থাকে, ততই ভাল। 

যাহা হউক প্যারীটাদ মিত্র বঙ্গসাহিত্যে এই ধুগাস্তর আনয়ন করিলেন। 
তৎপরে তিনি “অভেদী* দ্যৎকিঞ্তং*, “বামাতোষিণী” প্রামারঞ্জিকা”, 
'আধাত্মিকা” প্রভৃতি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। 
তাহাতে কিন্ত আলালী ভাষ। ব্যবহার করেন নাই, বরং বঞ্ষিমী ভাষাই 
ব্যবহার করিক়্াছেন। 


১৪২ . রামতন্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাঁজ |. 


কিন্ত কেবল বঙ্গসাহিত্যেই প্যারীচাদ মিত্রের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া 
যায় নাই। তিনি ও তাহার ভ্রাতা কিশোরীটাদ মিত্র উভয়ে ততসমকালীন 
শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ইংরাজী লেখা সম্বন্ধে অগ্রগণ্য ছিলেন। ইহা! অগ্রেই 
বলিয়াছি প্যারীচাদ প্রথমে তাহার বন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও রামগোপাল ঘোষের 
সহিত সমবেত হইয়া তাহাদের প্রচারিত "জ্ঞানান্বেষণ” নানক দ্বিভাষী 
পত্রিকাতে লিখিতেন ; তন্তিক্ন ইংলিসম্যান, কলিকাতা রিভিউ প্রভৃতি ইংরাজ 
সম্পাদিত পত্রিকাতে সর্বদা লিখিতেন। এতস্তিন ইংরাজীতে মহাত্মা ডেবিড 
হেয়ারের' জীবনর্চরিত, রামকমল সেনের জীবনচরিত ও গ্রাণ্ট সাহেবের 
জীবনচরিত প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 

তাহাতে যেমন সাহিত্যানুরাগ তেমনি বিষয়কর্থে দক্ষতা দৃষ্ট হইয়া- 
ছিল)” তিনি একদিকে কলিকাও। পাবলিক লাইব্রেরিতে লাইব্রেরিয়ানের 
কর্ম করিতেন, অপরদিকে তাহার বন্ধু তারা্টাদ চক্রবর্তীর সহিত সম্মিলিত 
হইয়া! বিষয় বাণিজ্যে প্রবৃত হইয়াছিলেন। নাবাবিধ দ্রব্যের আমদানী ও 
রপ্তানীর কাজ করিতেন। এই কারবারে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। 
কিন্ত তাহাতে তিনি ভগ্গোগ্ভম হন নাই। ১৮৫৫ গ্রীষ্টাবে তারাচাদ চক্রবর্তার 
মৃত্যু হইলে, তিনি আপনার ছই পুত্রকে অংশীদার করিয়া নিজে কারবার 
করিতে প্রবৃত্ত হন। এই কারবারে তিনি ম্বথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। 
তাহার সাধুত1 ও সত্যপরায়ণতার প্রতি কলিকাতার বণিক-সমাজের এমনি 
বিশ্বাস অন্বিয়াছিল যে, তিনি একাদিক্রমে অনেকগুলি কোম্পানির 
ডাইরেক্টার পদে বৃত হইয়াছিলেন। 

একদিকে যেমন বৈষয়িক উন্নতি, অপরদিকে তেমনি স্বদেশের হিতসাধনে 
মনোযোগ । যৌবনে বাল্যস্ুহৃদ রামগোপাল, * রামতন্ছু প্রভৃতির সহিত 
সম্মিলিত হইয়া “সাধারণ জ্ঞানার্জন সভার” সত্যরূপে উৎসাহের সহিত কার্য 
করিয়াছিলেন।- প্রঢ়াবস্থাতেও সোসি়াল সায়েন্স এসোসিএশন্‌, এগ্রি হুটি- 
কলচরাল সোসাইটা, ডিস্ক চ্যারিটেবল সোসাইটা, স্কলবুক সোসাইটা, পণ্ড 
দিখের প্রতি নিষ্ঠুকনতানিবারিনী সভ। প্রভৃতি বহু সভা সমিতির সভ্য ছিলেন। 
কেবল যে নাম মাত্র সভ/ ছিলেন তাহা নহে, তাহার সভ্য থাকায় অর্থ ছিল 
সভার উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জন্য পরিশ্রম করা। আমরা অনেক সময়ে আশ্চর্য্যান্থিত 
হইয়া ভাবিতাম, কিরূপে তিনি এত সভাতে যোগ দিয়! হৃদয় মনের সহিত 
সকলেরই উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতে পারেন। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ্‌ ১৪৩ 


১৮৬৮ সালে তিনি বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভারূপে মনোনীত হন। 
এই পদে দুই বংসর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কাঁয়মনে স্বদেশের কল্যাণ-সাধনের 
চে্টা করিয়াছিলেন । 

তাহার সহধর্ষিণীর পরলোক হইলে তিনি অনেকটা সংসারে নিরিপ্ত 
হইয়া পড়েন) এবং প্রেততত্বের আলোচনাতে মনোনিবেশ করেন। তাহার 
এই স্বভাব ছিল যে, যে বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন তাহার আধখানা 
নিয়া সন্তষ্ট হইতেন না। যখন প্রেততত্বের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইলেন, 
তখন ইংলণ্ড, ও আমেরিক1 হইতে ভূরি ভূরি গ্রন্থ আনাইয়া পাঠ করিতে 
ও প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। এ বিষয়ে তাহার বালাস্হদ ও তাহার 
বৈবাহিক শিবচন্দ্র দেব মহাশয় তাহার প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। ছুই 
বৈবাহিকে মিলিয়! সর্বদা এই বিষয়ের আলোচনা করিতেন। তাহারা 
উভয়ে প্রেত-তত্ব বিষঙ্ে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৮১ শ্রীষ্টাবে 
ম্যাদাম ব্রাভাটস্কি ও কর্ণেল অলকট্‌ যখন এদেশে আসিলেন, তখন তিনি 
তাহাদের স্থাপিত থিওসোফিকাল সোপাইটাতে যোগ দ্িগেন, এবং উক্ত সভার 
ব্দেশীয় শাখার প্রধান পুরুষ হইয়া দীড়াইলেন। তখন সকল প্রকার 
আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনাতে তাঁহার বালকের ভ্তায় উৎসাহ দেখিতাম। 
আমাদিগকে সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক বিষয়ের চচ্চাতে সর্বদা উৎসাহিত করি- 
তেন। তাহার কাছে বিলে অনেক জ্ঞানলাভ করা যাইত। 

এইরূপে জ্ঞানালোচনা, সংসঙ্গ, ও সংগ্রসঙ্গে তাহার কাল এক প্রকার 
স্থথেই কাটিয়! যাইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৮৩ স্বালে দারুণ উদরী রোগে 
আক্রান্ত হইলেন। ত্র রোগে" কিছুদিন কষ্ট পাইয়া এ সালের ২৩শে 
নবেম্বর ইইলোক পরিত্যাগ করলেন 

তাহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্বদেণীয় ও বিদ্দেশীয় বন্ধুগণ সন্মিরিত হইয়া 
এক মভা করিয়া, তাঁহার ছুই স্থৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়্াছেন। মেটকাফ হলে 
তাহার এক ছবি আছে, এবং কলিকাতার টাউন হলে এক গ্রস্তর-নির্শিত 
উত্তমা্গ আছে। 


রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


রাধানাথ শিকদার । 

ইনিও ডিরোজিও বৃক্ষের একটা উৎকৃষ্ট ফল। ১৮১৩ গ্রীষ্টাব্বে আখ্িন 
মাসে কলিকাতা যোড়াশীকোর অন্তঃপার্তী শিকদার-পাড়া নামক স্থানে 
রাধানাথের জন্ম হয়। ইহার পিতার নম তিহ্রাম শিকদার । ইনি ভিন্ন তিতু- 
রামের আর এক পুত্র ও তিন কন্তা ছিলেন। রাধানাথ নকলের বড়। 
এই শিকদারগণ ব্রাহ্মণ-বংশ সম্ভত এবং কলিকাতার অতি প্রাচীন অধিবাসী । 
মুদলমান নবাবদিগের সময়ে ই হাদের পূর্ববপুরুষগণ বংশ-পরম্পরা ক্রমে 
শিকদার ব। পুলিস কমিশনরের কাঞ্জ করিতেন। ইহাদ্দের অধীনে 
বহুসংখ্যক লাঠিয়াল, পাইক ও সৈনিক প্রভৃতি থাকিত। ই"হা'র! ছুবৃন্ত বাক্তি 
দিগকে ধৃত করিতে, কয়েদ করিতে ও সাজা দিতে পারিতেন! অনেক স্থলে 
এই শক্তির অপব্যবহার হইত, এবং যাহা লোকের রক্ষার উদ্দেস্টে দেওয়া 
হইয়াছিল, তাহা লোকের গীড়নের জন্ত ব্যবহাত হইত । এমন কি এরূপ 
জনশ্রুতি আছে বে, কলিকাতা ইংবাজদিগের অধিকৃত হওয়ার পপ্নেও 
বখন ফৌজদারী কাধ্যের ভার মুরশিদাবাদের নবাবের ' হস্তে ছিল, 
তখনও ইহার! শিকদারের কাজ করিতেন। পরে কোনও এক বিশেষ 
স্থলে একজনের প্রতি অতিশয় উৎপীড়ন হওয়াতে সে দিকে ইংরাঁজ- 
দিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; এবং সেই আন্দোলনে ইহাদের হস্ত হইতে 
শক্তি অপহৃত হয়। 

রাধানাথ যে সময়ে জন্গ্রহণ করেন, তখন তাহার ' পিতা বা তাহার 
বংশের কেহ শিকদারের কীঞ্জ করিতেন না! তিতুরাম আপনার জো 
পুত্র রাধানাথ ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথকে কিছুদিন পাঠশালে ও ফিরিঙ্গী 
কমল বসুর .স্কুলে পড়াইয়! হিন্দু কালেজে তর্ভি* করিয়া দেন। ১৮২৪ সালে 
তিনি হিন্দু কাগেজে প্রবিষ্ট হন এবং সাত বৎসর দশমাস কাল তথায় অধায়ন 
করেন। ইহার একটী উৎরুষ্ঠ অভ্যাস ছিল; দৈনিক লিপি লিখিতেন। 
তাহা হইতে সে সময়কার অনেক বিবরণ জানিতে পার! যায়। ইহার কনিষ্ঠ 
সহোদর শ্রীনাথ শিকদার রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়ের সহপাঠী ও তাহার প্রতি 
: বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তাহার সহিত লাহিড়ী মহাশয় সর্বদা ইহাদের 
বাড়ীতে বেড়াইতে বাইতেন, তখন রাধানাথের জননী পুতনির্বিশেষে তাহাকে 
বয় করিতেন। সেই অকৃত্রিম স্নেহ ও সদাশযতার স্থবতি চিরদিন লাহিড়ী 
মহাশয়ের মনে মুদ্রিত ছিল। 


ই পদ্ধিচ্ছেগ। ১৪৫ 
রাধানাথ থে শ্রেণীতেই উন্নীত হইতেন সেই শ্রেণীতেই অগ্রগণ্য বালক- 
দিগের মধো স্থান প্রাপ্ত হইতেন। প্রথম শ্রেণীতে আসিয়াই র্বাধানাথ 
তৎকালের রীতি অনুসারে যোল টাক! বৃত্তি পাইস্থাছিলেন। সমূদয় 
শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে গণিতের প্রতি তাহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। 
সে সময়ে ডাক্তার টাইট্লার (7) 799) নামে হিন্দু কালেজে 
একজন প্রসিদ্ধ শিক্ষক ছিলেন। এই ডাক্তার টাইটলার সে সময়কার 
উৎকেন্দ্র ব্যকিদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। 
রামমোহন রায়ের গ্রস্থাবলীর মধ্যে, ডাক্তার টাইট্লারের সহিত বিচার বলিয়া 
যেসকল বিচার দৃট হয় তাহ। বোধ হয় ইহারই সঙ্গে ঘটিয়াছিল। ইহার 
বিষয়ে এইরূপ শোনা যায় যে ইনি সংস্কৃত ভাষ। পাঠ করিতে ও শুনিতে বড় 
ভাল বাদিতেন। বালকের! তাহ৷ জানিত এবং যে বালক যে দিন পড়া প্রস্তত 
করিয়া না আমিত সে সেদিন ডাক্তার টাইট্লারকে প্রবঞ্চনা করিবার এক 
উপাম্ন বাহির করিত। তাহাকে শুনাইয়া কোনও সংস্কৃত উদ্ভট কবিতার এক 
চরণ আবৃত্তি করিত। অমনি ডাক্তার টাইটুলার তন্ময় হইয়। জিজ্ঞাস! 
করিতেন--“কি, কি, আবার বল, সমগ্র কবিতাট। বল” এইরূপে কবিতা শুনিতে 
ও তাহার অর্থ বুঝিতে সময়ট! কাটিয়া যাইত, বালক নিষ্কৃতি লাভ কয়্িত। 
লহুরে এরূপ জনশ্রতি আছে বে তিনি নাকি একবার নিজের পুত্রের ছাগলের 
গাড়ি চড়িস্বা গড়ের মাঠে বাহির হইয়াছিলেন। 
ডাক্তার ।ইটলার একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন। গণিত বিস্চাক্ 
তাহার মত সুপপ্তিত লোক তখন কলিকাতাতে ছি না। রাধানাথ 
টাইটুলারের নিকটে গণিত বিগ্তাতে পারদর্শা হইয়াছিলেন। তাহার নিকটে 
নিউটন-প্রণীত স্থ প্রি গ্রন্থ প্রিক্সিপিয়া পড়িয়াছিলেন । 
ডিরোজিও খন একাডেমিক এসোসিএশন স্থাপন করিলেন, তখন কৃষ্ণ 
মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগে।পাল ঘোষ প্রভৃতির স্তায় রাধানাথও তাহাতে 
যোগ দিলেন ; এবং ডিরোজিওর পিষ্যদলের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইয়া 
উঠিলেন। তাহার দেহে বে প্রকার বল, মনে সেইরূপ সাহুস.ছিল। তিনি 
বাক্যে যাহা! বঞিতেন কাজেও সেই প্রকার করিতেন) কাছাকেও তর ব 
কাহারও মৃখাপেক্ষা করিতেন ন। তিনি যে স্বীয় হৃধরদ্িত বিশ্ব।সাছসারে 
সর্বদা কার্য করিতেন, তাহার একটা প্রমাণ এই বে কেছই তাহাকে দেশীয় 
রীতি অনুসারে. একটা অরবরঞ্কা। বালিকার পাণিগ্রহুণ. কষ্পিতে সম্মত করিতে 
১৯. 


১৪৬ রামতন্ছ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


পারে নাই। তাহার আত্বীর স্বজনগণের মুখে শুনিতে পাই, তিনি মাতৃভক্তির 
জন্ত বিখ্যাত ছিলেন। বুদ্ধবয়সেও জননীর সন্গিধানে আদিলে শিশুর মত 
হইয়া যাইতেন। অথচ সেই মাতার অনুরোধেও নিজের হাদয়স্থিত বিশ্বাসের 
বিরুদ্ধে পুরাতন রীতি অনুসারে একটী আট বা দশ বৎসর বয়স্কা বালিকাকে 
বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই। 

রাধানাথ যখন হিন্দু কালেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করেন তখন, অর্থাৎ 
১৮৩২ সালে, জি, টি, সারভে আফিসে একটা ৩*২ টাকা বেতনের কম্পিউ- 
টারের কর্ম পান। পরিবারের বায়নির্ধবাহ বিষয়ে পিতার সাহায্যার্থ তাহাকে 
এই কর্ম লইতে হইয়াছিল। এ কর্মে নিযুক্ত হইয়! তাহার মনে ইংরাজী 
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থদকল সংস্কৃত ভাষাতে অন্বাদিত করিবার বাসন! প্রবল হয়। 
তদনুসারে মনোযোগের সহিত সংস্কৃত পাঠ করিতে আরম্ভ করেন! কিন্ত 
তাহাকে অবিলম্বে কলিকাত। পরিত্যাগ করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে 
হয়। সেখানে তিনি বহু বৎসর বাস করিয়া নানাস্থানে কাজ করিয়াছিলেন। 
সেই সময়ে তাহার তেজন্থিতা, আত্ম-মর্যযাদা-জ্ঞান ও কাধ্যদক্ষতা প্রভৃতি দেখিয়া 
ইংরাজগণ তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন; এবং সমকক্ষের হ্যায় তীহার সঙ্গে 
মিশিতেন। 

এই কালের মধ্যে একটা ঘটনা! ঘটিয়াছিল তাহাতে তাঁহার 
তেজস্িতার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া, গিয়াছিল। একবার তিনি 
সারভে কার্যের ভার প্রাপ্ত হইক্স! দেরাছনে বাস করিতেছেন, এমন 
সময়ে একদিন সংবাদ আদিল যে উক্ত জেলার মাজিষ্রেট ভ্যান্সিটার্ট 
(ঘা 5 50816691৮ ) মহোদয় তাহার সার্তে আফিসের কতকগুলি কুলীকে 
বলপূর্বক ধরিয়৷ লইয়া! গিয়া কোন কোনও ব্য বহন করাইয়। লইবার 
আদেশ করিক়াছেন। এই সংবাদে রাধানাথ বড়ই বিরক্ক হইয়া! গেলেন। 
ভাবিলেন মাঞ্জিষ্্রেটের কুলীর প্রয়োজন হইয়া থাকিলে তাহাকে লিখিতে 
গারিতেন ৷ মাজিষ্্রেট সাহেব বোধ হয় কালা মানুষ বলিয়া পত্র লেখ! 
উপযুক্ত বিবেচন! ' করেন নাই। তিনি বাহির হইয়। মাজিষ্রেটের জিনিস 
পত্র সহিত ্বীয় কুলীদিগকে নিজের আফিলের প্রাঙ্গণে ফিরিয়া আসিতে 
আদেশ করিণেন $ এবং মাজিষ্ট্রেটের আরদালীদিগকে বলিলেন, “মাজিষ্ট্রেটের 
পর়ওয়ানা ভি, আমার. কুলী দিব না।” এই কথা মাজিষ্রেটের কর্ণগোচর 
হইলে, তিনি রাগিয়া আগুন হইলেন; এবং রাজকার্ষ্যের অবরোধ এই ঘোষ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ | ১৪৭ 


দিয়া তাহার নামে নালিম করিলেন। আর একজন সিবিলিয়ানের কাছে 
বিচার হইল। অনেকে রাধানাথকে মাজিষ্রেটের নিকট মার্জনা চাহিতে পরামর্শ 
দিলেন; তিনি কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন ন|। সিবিলিয়ানের' 
বিচারে তাহার ২০* ছুই শতটাকা জরিমানা হইল। তিনি গ্রাহাই করিলেন না) 
ছুই শত টাকা দণ্ড দিলেন। কিন্তু ইহাতে যে আন্দোলন উঠিল তাহাতে 
বলপূঞ্ধক গরীব কুলীদ্দিগকে শ্রম-সাধ্য কাধ্যে নিযুক্ত করিবার তি 
রহিত হইয়া গেল । 

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাসকালের মধ্যে তাহার পদবৃদ্ধি হইস্সা তিনি ৬০ শত 
টাক! বেতনে সর্ব প্রধান কম্পিউটারের পদে আরোহণ করেন। কেবল তাহা 
নহে) সারভে সংক্রান্ত গণিতে তিনি এমনি পারদর্শী ছিলেন, যে কর্ণেল 
ু'্য়ার সারভে বিষয়ে ষে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মুদ্রিত করেন, তাহার প্রধান প্রধান 
গণন! তিনি লিখিয়! দিয়াছিলেন। ৰ ! 

১৮৫৩ সালে তাহার পিত। ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইহার কয়েক 
বৎসর পরেই তিনি পেনসন লইয়া স্বদেশে ফিরিয়! আদিলেন। এরূপ শুনিতে 
পাওয়া যাঁয় তখন তীহার আচার ব্যবহার অনেকটা ইংরাজের মত হইয়। 
গিয়াছিল। ইংরাজী ধরণে থাকিতে ও খাইতে ভাল বাসিতেন। এমন কি 
তাহার বাঙ্গালার উচ্চারণও বদলিয়া গিপ্াছিল। কিন্তু তীহার উৎসাহ ও 
আস্মোক্নতি-বাসনার উতকট প্রমাণ এই যে তিনি বঙ্গদেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াই মনোযোগ সহকারে বাঙ্গাল! ভাষার চর্চাতে নিষুক্ত হইলেন। পণ্ডিত৭র 
ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর প্রমূখ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ এবং * অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি 
তৎপদানুযায়ী লেখকগণ বাঙ্গালা ভাষ'কে যেরূপ পরিচ্ছদ পরাইয়! তুলিতে- 
ছিলেন, তাহ। তাহার চক্ষুঃশূর্ হইয়া! উঠিল। তিনি বলিতে লাগিলেন “যে 
ভাষ। স্ত্রীলোকে বুবিবে না, তাহা আবার বাঙ্গাল! কি? এই ভাবট! তাহার 
মনকে এমনি অধিকার করিল যে তিনি বাল্যবন্ধু পরম সুহদ প্যারাঁচা্দ মিত্রকে 
সরল সহজ বাঙ্গাল! লিখিবার জন্ত প্ররোচনা করিতে লীগিলেন। উভয়ের 
সম্পাদ্দকতাতে "মাস্ক পত্জিক।” নামক পত্রিক1 বাহির হইল ) এবং অল্পপিন 
পরে প্]রিঠাদদ মিত্র “আলালের ঘরের দুলাল" নামক উপন্যাস প্রচার 
করিলেন। 

সরল স্ত্রীপাঠ্য. ভাষাতে বাঙ্গাল! লেখা রাধানাথের একট! বাতিকের মত 
হই! উঠিয়াছিল। মাসিক পত্রিকাতে কোনও প্রবন্ধ লিখিরা' তিনি শ্বীয় 


১৪৮ রামতন্থ লাহিড়ী ও তংকাজীম বঙ্গসমাজ । 


পরিবারস্থ স্্রীলোকদিগকে পড়িয়। গুনাইতেন, তাহার! বুঝিতে পারেন” কি না। 
গুনিতে পাওয়া! যায় একদিন রাত্তি প্রভাত হুইৰার পূর্বেই প্যারীঠাদ মিত্রের 
গৃহের দ্বারে গিয়া! ডাকাডাকি, প্যা র, প্যারি! উঠ উঠ, এবারকার পঞ্জিক। 
পড়িয়া তোমার স্ত্রী কি বলিলেন ?” 

তিনি জতিশয় সহ্ৃদয় ও শ্বগণ-বৎসল লোক ছিলেন। নিজে দারপ'রগ্রহ 
করেন নাই; ঘরে শিশু-সন্তানের ঘুখ দেখার স্থখ হয় নাই? কিন্ত শিশুদিগকে 
বড় ভালবামিতেন ; আত্ত্মীক্স স্বজনের বালক বালিকাদিগকে লইস্! নিজের 
নিকট রাখিতেন; তাহাদের সহিত গলপ করিতে ও খেলা করিতে ভাল 
ৰাসিতেন। 

জীবনের শেষদশাতে তিনি চন্দননগর গোঁদলপাড়াতে গঙ্গার ধারে একটা 
ৰাগান্বাটা ক্রয় করিয়া সেখানে অবস্থৃত হইয়াছিলেন। সেখানে ১৮৭০ 
লালের ১৭ই মে দিবসে তাহার দেহাস্ত হয়। 


সপ্তম পরিচ্ছদ । 
ংরীজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠা-কাল। 


১৮৩৪ হুইতে ১৮৪৫ সাল পর্য্যস্ত। 

১৮৩৩ সালে লাহিড়ী মহাশয় হিন্দুকালেজ, হইতে উত্তীর্ণ হুইয়াই 
& ফালেজে এক নিন্নতন শিক্ষকের কর্ম পাইলেন। সে.পদের বেতন ৩০. 
টাকার অধিক ছিল না। সেই বেতনেই 'তিনি নিজের ও ভ্রাতৃদ্বয়ের 
ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। কেবল তাহ! 'নহে, এই কর্ধা লইয়! ব্িবা মাত্র 
তাহায় বাস! নিরাশ্রয় ও আশ্রক্সার্থী ব/কিগণের আশ্রয় স্থান কইয়| উঠিল। 
লাহিড়ী মহাশয় তাহার ন্বভাব-স্থলভ উদারতা ও অমাগ্গিকত| - গুণে 
কাহাফে& “না” বলিতে. পারিতেন না। এইরূপে সর্বদাই হই একজন 
লোক আসিয়া তাহার তবনে জাশ্রয় লইয়া থাকিত। এই সময়ের 
আত্রয়ার্থীদিগের মধো একজনের নাম/ বিশেষ তাবে উল্লেখ করা 
বাইতে পারে। তিনি উত্তরকালে দেশের : মধ্যে এফনন মাই: গণা 
লোক  হইসঈগীছিলেন; ইহার : মাম শ্রামাচরণ শর্দ-সরকার।।, - ইনি 
হাইকোর্টের ইন্টারপ্রিটার ও ব্যবস্থাদর্পন-প্রণেতারণে বশস্বী: হগ্বাছিলেন। 
ধম শৃর্ণযারকার মহাপয.. স্িদিরগুর' ওয়াটিগঞে ভাহার পিতার বধ চালগ, 


সগডষ পরিচ্ছেদ | : .. ৯৪৯ 


বড "নামক এক ইংরাঁজের অধীনে দশ টাক! বেতনে-কর্ম করিতেন। 
যে কারণে ওষে ভাবে তিনি সে কর্ম ছাড়িয়া রামতনু বাবুর আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ বাবু বেচারাম চট্টাপাধ্যয় প্রণীত. শ্তামা- 
চরণ সরকারের জীবনবৃত্ত হইতে উদ্ধত করিয়া দিতেছি $-- 

 পপুর্ণি়া নিবাসী মণিলাল খোটা! নামক তাহার (সাহেবের) একজন খাজাপ্জী 
ছিল। তাহার স্বভাবগত কোনও দোষ দৃষ্টে কার্যের প্রতি সন্দিহান হইয়া, 
সাহ্ছেব তাহাকে কর্মচ্যত করেন। মণিলাল ঠাহার প্রাপ্য বেতনাদি লইয়া রীড 
সাহেবের নামে রাজদ্বারে অভিযোগ উপ্বুস্থিত করিলেন । রীড সাহেব স্বপক্ষ সমর্থন 
জন্য শ্ামাচরণ বাবুকে সাক্ষী মানিলে, কি জানি সাহেবের অনুরোধে পাছে 
মিথা। সাক্ষা দিতে হয়, এই ভয়ে তাহার তৎকালীন ১০ টাকা বেতনের হূর্লত 
চাকরিটা ধর্শের অনুরোধে অগ্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়া, তাহার পূর্ব পরিচিত 
বন্ধু এবং হিন্দুকালেজের স্থবিখ্যাত ছাত্র রামতন্নু লাহিড়ী মহাশয়ের 
পটলডাঙ্গার বাসায় উপস্থিত হইলেন; এবং তাহাকে পূর্ববৃত্তাস্ত অবগত 
করাইলেন। ন্তায়পরায়ণ রামতন্থ বাবু তৎ্শ্রৰণে আহ্লাদের সহিত 
তাহাকে নিজ প্রবাস গৃহে রাখিয়া সহোদর নির্বিশেষে প্রতিপালন 
করিতে লাগিলেন।” 

“যখন তিনি রামতন বাবুর নিকটে অবস্থান করেন, সেই সময়েই ভারত- 
প্পিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ মহাশরের বছিত তাহার আলাপ পরিচয় হয়। 
রামংগাপাল বাবু, বত্ব চেষ্টা করিয়া জোসেফ কোম্পানির 'আফিসের 
অধাক্ষ জোসেফ. সাহেবকে হিন্দী পড়াইবার জন্য শ্তায়াচরণ বাবুকে মাসিক 
১* টাক! বেতনে নিযুক্ত করিপ়্া দেন। তিনি তৎপরে ক্যাল্সেল সাহেবকে 
হিন্দী পড়াইবার জন্যও নিধুদ্ত হন। সাহেবদিগকে হিন্দী গড়াইবার সময়েই 
তাহার বিশেষ.হৃদয়ঙ্গম হইল 'ষে কিছু ইংরাজী না! জানিলে বিষয় কার্ধ্য লাভ 
করা ছৃদ্ধর, তঙ্জন্ত যখন তাহার বরঃক্রম প্রায় ২২ বৎসন্ন তখন তিনি 
রামতচ্ছ .বৰাবুর নিকটে ইংরাজী ভাষার বর্ণমালা শিক্ষা করিতে আরম্ত 
করিলেন ।”' 

পূর্বোক্ত কয়েক পংক্কিতে আরা লাহিড়ী মহাশয়ের সদ্গাশয়তার কি 
সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইতেছি! তিনি ৩০২ টাক] বেতন হইত নিজের ও 
আতৃদ্বয়ের ব্যয় নির্ববাহ্‌ করিয়া এবং দেশে পিতামাতার পারিবারিক বায়ের বা. 
»সধ্য সাহায্য বরিকনও নিরাশ্রয়- ব্যক্িনিগের জন্ত দ্বার উদ্দুক বাখিতেন। 


১৫০ রামতন্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


কেবল আশ্রয় দান নহে, তাহাদিগকে পড়াইবার ভার লইয়া! তাহাদের ভাবী- 
জীবনের উন্নতির পথ খুলিয়! দিবার চেষ্টা করিতেন। দেওয়ান কার্তিকের চন্্র 
রায় মহাশয়ের স্বলিখিত জীবন-চরিতে উল্লেখ দেখিতে পাই, যে তিনিও 
ইহার কয়েক বৎসর পরে, নবপ্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কালেজে পড়িবার অভি- 
প্রার়ে আনিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের ভবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। দেওয়ানজী 
একস্থানে বলিতেছেন, “কলিকাতায় আমি কালীর (রামতন্ন বাবুর কনিষ্ঠ 
কালীচরণ লাহিড়ী ) আত্মীয়দের অতি প্রিয়পাত্র হইলাম। নৃতন বান্ধবগণের 
মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও উশ্বরচঞ্জ বিদ্াসাগর মহাঁশয়দয়ের মিত্রতা 
লাভে বড়ই সুখী হইলাম। ঠনঠনিয়ার একটা বুহৎ বাটার কোনও অংশে 
রামতন্ু বাবু থাকিতেন, কোনও অংশে মদন তাহার ছুই পিতৃবোর 
সহিত অবস্থান করিতেন। আমি রামতনু বাবুর অংশের এক প্রকোষ্ঠে 
কালীর সহিত একত্রে থাকিতাম।” 

এইরূপে আত্মীয় শ্বজনে বেষ্টিত হইয়া রামতন্থ বাবু তাহার প্রবাসভ বনে 
বাম করিতেন। কিন্তু শুনিয়াছি তাহার্দিগকে অতি ক্লেশে থাকিতে হইত। 
সকলকে পাল! করিয়া শ্বহন্তে হাট-বাজার করা জলতোলা।, বাটন! কুটনা, রন্ধন 
গ্রভৃতি নমুদ্বয় করিতে হুইত। এরূপও শুনিয়াছি যে এত কষ্ট সহিতে না 
পারিয়া শ্টামাচরণ সরকার মহাশয় একটু অবস্থার উন্নতি করিতে 
পারিলেই চলিয়া! যান) এবং দেওয়ানজী বে অল্পদিন ছিলেন তাহাতেই 
তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া যার; এবং তীহাকে মেডিকেল .কালেজ ছাড়িতে 
বাধ্য হইতে হয়। দেশে, গিয়া এক মাস সাবধানে থাকিয়া তবে তাহার 
শরীর সারে। 

ধাহারা তাহার আশ্রয়ে থাকিতেন তীহারদের প্রতি লাহিড়ী মহাশয়ের 
্নেহ যত্বের পরিসীমা ছিল না। কালীচরণ 'লাহিড়ী মহাশয় উত্তরকালে 
বন্ধুবান্ধবফে একটা ঘটনার কথা সর্বদা বলিতেন, এবং বলিবার সময়ে 
তাহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইত। একবার পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্বে 
কালীচরণ বাবুর চক্ষে এক প্রকার পীড়া হয়, যেজন্ত তাঁহাকে চক্ষু 
ব্যবহার করিতে নিষেধ . করিয়া দেওয়া হুয়। পরীক্ষা সঙ্গিকট, অথচ 
পড়িতে নিষেধ, এই সঙ্কটে ভ্রাতৃবৎসল রামতন্থ বাবু এক উপার় অবলম্বন 
করিলেন। তিনি প্রতিদিন কালেজ হইতে পড়াইয়! আমিয়! ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
কালীচরণের শব্যাপার্খে বসিয়া তাহার, পাঠ্য সমুদয় গ্রন্থ পড়িয়া গুনাইগ্ডেন। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ১৫১ 


ক্লান্তি বোধ করিতেন না। এইক্ধপে কালীচরণ বাবু পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। 

এই সময়ের আর একটা ন্মরণীয় ঘটনা, তাহায় জ্যেষ্ঠ সহোদর কেশব 
চক্রের বশোহর গমন। কেশব জজের শেরেস্তাদারের পদে উন্নীত হইয়। 
আলিপুর হুইতে বশোহরে গমন করেন। ঠিক কোন্‌ সালে যশোহর গিয়া- 
ছিলেন তাহা জান! যাঁপ্স না; কিন্তু সেখানে গিয়া অধিক দিন স্থথে 
যাপন করিতে পারেন নাই। এনক্ধপ শোন! যায়, তিনি সেখানে গিয়া 
অন্পদিন পরেই ম্যালেরিয়া জরে আক্রান্ত হইয়৷ নিজের কার্য্যের সাহাব্যার্থ 
রাধাবিলাসকে যশোহরে লইয়া যান। ১৮৩৫ কি ১৮৩৬ সালে যশোহরে 
ম্যালেরিয়! জর প্রথম দেখ! দেয়। অতএব তিনি ১৮৩৪ কি ১৮৩৫ সালে 
সেখানে গিয়। থাকিবেন। 

যশোহরে ম্যালেরিয়া অরের প্রথম প্রাছুর্ভাবের ইতিবৃত্ত এই যে ১৮৩৫ 
কি ১৮৩৬ সালের শীতকালে পাচ শত কি সাত শত করেদী যশোহরের 
সন্নিকটে একটা রাড] নির্াণ কার্যে নিযুক্ত ছিল। এ রাস্তাটা বশোহর 
হইতে মহম্মদপুর দিক! ঢাকার অভিমুখে যাইবে এইরূপ স্থির ছিল। 
মহম্মদপুরে নদীর অপর পারের কাজ শেষ হইলে, পর বৎসর জানুয়ারি 
মাসে কয়েদিগণ নদী পার হইয়া মহন্মদপ,রের পারে কাঙ্জ আরম্ত 
করিল। তাহার! রামসাগর ও হরেকুষ্খপ্রের মধ্যস্থিত রাস্ত! প্রস্তত 
করিতেছে, এমন সময়ে মার্চ মাসে হঠাৎ তাহাদের মধ্যে এক প্রকার জর 
দেখা দিল) এবং অক্পদিনেই প্রায় দেড়শত মভুরের মৃত্যু হইল। 
যাহারা মজুর খাটাইতেছিল তাঁহার! প্রাণ ভয়ে কাজ ছাড়িয়া পলাইল; 
রাস্ত| নির্মাণ পড়িক্ন। রহিল! এঁ জর ক্রমে মহম্মদপ্‌র নগরে ও বশোহরে 
প্রবেশ করিয়া সহ্র নিঃশেষ কারিতে লাগিল। এই জরই কয়েক বৎসরের 
মধ্যে নদীয়া! জেলাতে প্রবেশ করিয়া উল! ( বীরনগর )- গ্রামকে উৎসন্ন 
করিয়া দিল। পরে গঙ্গাপার হইয়া! হুগলী বর্ধমান: প্রভৃতিকেও উৎসর 
করিয়াছে । ' | রঃ 

এই ম্যালেরিয়া জরে অগ্রে রাধাবিলাদের প্রাণ গেল; পরে কেশবচন্দ্রও 
তাহাতে আক্রান্ত হইলেন। তিনি শেরেম্তাদারি কর্ম পাইয়্াই পৈতৃক বাস- 
ভবনের শ্বুদ্ধি ও পিতামাতার আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত 
হ্ইয়াছিলেন। কিন্ত সে সংকল্প সম্পূর্ণরূপে চগ্লিতার্থ করিবার পূর্বেই তাহাকে 


১৫২ রামতন্গ লাহিতী ও গুংকাঙলীম বঙ্গসমাজ । 


তবধাম পরিস্তযাগ করিতে হইল। তিনি অনেক দিন অরে ভূগিয়া সা 
১৮৪১ কি ১৮৪২ সালে পরলোক গমন করেন। 
কিন্ত লাহিড়ী মহাশক্ব খন এই সকল পারিবারিক ঘটনার মধ্যে আদ্দো- 

লিত ইইতেছিলেন, তখন নানা কারণের সমাবেশ হুইয়! সমগ্র বঙ্গমমাজকে 
বিশেষরূপে আন্দোলিত করিতেছিল। এই কালকে ইংরাজী-শিক্ষার প্রতিষ্ঠা 
কাল বল! যাইতে পারে। «কথা উঠিয়াছিল এদেশীয়দিগকে কোন্‌ 
ক্লীতিতে শিক্ষা দেওয়৷ যায়, প্রাচ্য কি প্রতীচ্য? এই প্রশ্ন লইয়া কমিটা 
অব. পৰলিক ইনষ্রকৃশনের সভ্যগণের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থত হুইয়া- 
ছিল। উভযদলেই প্রায় সম-সংখ্যক ব্যক্তি, স্থতরাং কোন মতই নিশ্চিতরূপে 
ছ্িীকৃত হয় না; কাজকর্ম একপ্রকার বন্ধ হইয্বা গেল। প্রাচ্যশিক্ষা। পক্ষ- 
পাতীদিগের পরামর্শানুসারে বৃত্তি দিয়া সংস্কৃত কালেজে ও মা্রাসাতে ছাত্র 
আক্কষ্ট কর! হইতে লাগিল , সংস্কত ও আরবী গ্রন্থ সকল মুত্রিত করিয়া স্তুপা- 
কার বন্ধ রাখা হইতে লাগিল; দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও মৌলবীদিগকে আনিয়া 
উক্ত কালেজদ্বয়ে প্রতিষ্ঠা কর! হইতে লাগিল; তথাপি প্রাচ্য শিক্ষা সম্বন্ধে 
দেশের লোকের অনুরাগ দৃ্ট হইল না। “ইংরান্ী শিক্ষ। চাই, ইংরাজী শিক্ষা 
চাই* এই রব যেন দেশের সর্ব ধ্বনিত হুইতেছিল। ইংরাজী শিক্ষা! প্রচলনের 
অন্ত সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণ শিক্ষা কমিটার নিকট এক দরখাস্ত প্রেরণ করিল। 
কিন্ত পূর্বোক্ত কারণে সকল প্রশ্নই বন্ধ রহিল। . ১৮৩৪ সালে লর্ড উইলিয়াম 
বেটিঙ্ক রামমোহন রায়ের বন্ধু মিষ্টর উইলিয়াম এডামকে দেনীয় শিক্ষার 
অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্ত নিযুক্ত করিলেন.। তিনি ভিন তিন্ন জেলাতে 
ভ্রমণ করিয়া! বিবরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন ।' ওদিকে স্থুবিখ্যাত, লর্ড মেকলে 
আসিয়! বিবাদক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।  তিলি পবর্ণর জেনেয়ালের প্রথম 
ব্যবস্থসচিবরূপে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসিলেন। তাহাকে পাইয়া নর 
উইলিয়াম বেটিক্ক যেন দক্ষিণ হত্ত পাইলেন। . 
. কোর্ট অব ভাইরেক্টারস্দিগের ১৮১৩ সালের শিক্ষাসন্বন্ধীয় আদেশ 
ইংরামী শিক্ষ! সন্ধে ধাটে কি না, জানিবার জন্ভ এ নির্ধারণ পত্র নূতন 
| বযবস্থ:সচিব মেকলের বিচারার্থ অর্পণ কর! হইল। মেকলে বিশেষ বিবেচনা 
করিয়া ১৮৩৫ সাল ২রা ফেব্রুয়ারি দিবসে এক নুযুদজি-পুর্ণ মন্তব্য পঞ্জ লিপিবদ্ধ 
করিলেন। সেই ম্তব্যপত্রের উপসংহারে লিখিলেন ; . 
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মেকলের পৃষ্ঠপোষকতা! পাইয়া! লর্ড উইলিয়াম বেটিঙ্ক মহোদয় সাহসের 
সহিত কার্য)ন্গেত্রে অগ্রসর হইলেন। এ বৎসরের ৭ই মার্চ দিবসে তিনি এক 
বিধি প্রচার করিলেন, তাহাতে এই আদেশ করিলেন যে,_১৮১৩ সালে 
কোর্ট অব ডাইরেক্টারগণ যে লক্ষ টাক এদেশীয়দিগের শিক্ষার জন্ত ব্যয় 
করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, এবং যাহা সে সময় পর্য্যন্ত প্রধানতঃ প্রাচ্য শিক্ষার 
উন্নতিবিধানে ব্যবহৃত হইতেছিল, তাহা অনন্তর কেবল “ইউরোপীয় 
সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি শিক্ষার জন্ত বারিত হইবে, এবং ইংরাজী ভাষাতেই 
মে শিক্ষা দেওয়া হইবে 1 

এই আদেশ প্রচার হইবামাত্্র কমিটা অব পাবলিক ইন্ট্রীক্শনের মধ্যে 
ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। গ্লাচয ও প্রতীচ্য শিক্ষা পক্ষপাতীদিগের মধ্যে 
বহুদিন যে বিবাদ চলিতেছিল/তাহা ঘোরতর ব্যক্তিগত বিদ্বেষে পরিণত হইয়া 
পড়িল। প্রীচ্য-শিক্ষা-পক্ষীরণীণ মেকলের বুযুক্তিপূর্ণ মস্তব্যপত্জের উত্তগ্ন দিতে 
পারিলেন না) পরস্ত মেকলের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ হইস্ব! গেলেন। তাহার একটু, 
কারণও. ছিল। মেকলেকে যাহারা জানেন, তাহারা. জানেন যে, মেকলে 
মৃহভাবে আপনার মত প্রকাশ করিবার লোক ছিলেন না। তিনি এ মন্তব্য 
পত্রেরই একপ্থানে লিখিয়াছিলেন ১-- | 

“] 0085 2.০ 1000৮16085 ০৫ 6৮98৪: 9959028 ০ 79005৩, 1356 
[1085৩ 00706 ৮118৮ [ ০০519 6০ (0৮0 চি 00[5৩ট- 99৮1009৮০ ০৫ 8১৪ 
81098, [13859 7990. 0515515270855 01 685-1০৪0 09158056) 47 


১৫৪ রামতম্থ লাহিড়ী ও তংকামীন বঙ্গসমাজ । 
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“এক. শেল্ফ ইউরোপীয় গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমুদয় ভারতবর্ষ ও 
আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই”--এই কথাট। প্রাচ্য শিক্ষা-পক্ষীয়দিগের 
গাত্রে তপ্তজলের-ছড়ার স্ায় পড়িল! তাহার! ক্ষেপিয়া আগুন হইয়া গেলেন। 
পাবলিক ইনগ্রাকৃশন্‌ কমিটার সভাপতি মেঃ সেক্ম্পিয়ার ও সেক্রেটারি মেঃ 
জেম্স্‌ প্রিন্সেপ পদত্যাগ করিলেন। গভর্ণর জেনারেল €মেকলেকে উক্ত 
কমিটার সভাপতির পদে বরণ করিলেন। এদেশীয়দিগের শিক্ষা সন্ধে 
মেকলের রাজ্য আরম্ভ হইল। 

বল! বাহুল্য, কঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ মল্লিক, রামগোপাল 
ঘোষ, তারা্টদ চক্রবর্তী, শিবচন্ত্র দেব, প্যারীটাদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী 
প্রভৃতি হিন্দুকালেজ হইতে নবোত্তীর্ণ যুব কদল সর্ধাস্তঃকরণের সহিত মেকলের 
শিশ্তত্ব গ্রহণ করিলেন । তাহারা যে কেবল ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী হুইয়! 
সর্বত্র ইংরাত্রী শিক্ষ প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহা নহে, তাহারাও 
মেকলের ধুয়! ধরিলেন। বলিতে লাগিলেন, যে,_-এক সেলফ ইংরাজী গ্রন্থে যে 
জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ ধা অ'রবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই। 
তদবধি ইহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পর্জিলেন, সেকৃস্পিয়ার সে স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন; মহাভারত, রামারণাঁদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়। 
, 08০ ০:0১8 8198 সেই স্থানে আসিল) বাইবেলের সমক্ষে বেদ বেদাস্ত 
গীতা গ্রভৃতি দ্াড়াইতে পারিল না। 

মানুষ যে আলোক পায় তদনুসারেই যদি চলে তবেই তাহার প্রশংসা । 
আমরা এক্ষণে এই যুবকদলের অতিরিক্ত প্রতীচ্য.পক্ষপাতিতার অনুমোদন 
করিতে পারি 'না সত্য, কিন্তু তাহারা যে অকপটচিত্তে হ্বীয় স্বীয় হৃদয়ের 
আলোক অনুসারে চলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহার প্রশংস! না৷ করিয়া! 
থাকিতে পারি না। নব্যবঙ্গের তিন প্রধান নীক্ষা্ডরুর হস্তে তাহাদের দীক্ষা 
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হইয়াছিল। প্রথম দীক্ষাণ্ডরু ডেভিড হেয়ার, দ্বিতীয় দীক্ষা্ডরু ডিরোজিও, 
তৃতীয় দীক্ষাগ্ডর মেকলে। তিন জনই তাহাদিগকে একই ধৃ়া ধরাইয়। 
দিলেন ;--প্রাচীতে যাহ] কিছু আছে তাহা হেয়, এবং প্রতীচীতে যাহা আছে 
তাহাই শ্রেয়ঃ। এই অতিরিক্ত প্রতীচ্য-পক্ষপাতিতার ঝোকে বঙ্গসমাজ 
বহুকাল ঢলিয়৷ আসিয়াছে । তাহার বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে। 
রামগোপাল ঘোষের ভবনে এই যুবকদলের এক আড্ডা ছিল। 

তাহার বন্ধগণের মধ্যে রামতন্ু লাহিড়ী তাহার অতিশয় প্রিক্ন ছিলেন। 
লাহিড়ী মহাশয়কে তিনি আদর করিয়া! “তন্তু” “তনু বলিয়া! ডাকিতেন। প্রায় 
প্রত্যেক দিম সন্ধ্যাকালে লাহিড়ী মহাশয় প্রিয়বন্ধু রামগোপালের ভবনে 
যাইতেন; এবং অনেক দ্দিন সেইথানে রাত্রি যাপন করিতেন। এই বন্ধু- 
বর্গের সমাগমকাল অতি সুখেই কাটিত। মধো মধো শেরী শ্ঠাম্পেন চলিত 
বটে, কিন্তু সদ্গ্রন্থ পাঠ ও সংগ্রসঙ্গেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। 
রামগোপাল ঘোষের দৈনিক লিপিতে দেখিতেছি যে এই যুবকর্দল একত্র 
সমবেত হইলেই কোন ন। কোন হিতকর প্রসঙ্গ উপস্থিত হইত ও সদ্দালাপে 
সময় চলিয়া যাইত। সকলেরই মনে জ্ঞান-স্পৃহা অতিশয় উদ্দীপ্ত ছিল। 
পরম্পরের জ্ঞানোরতির জন্ত তাহারা নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। 
তাহার কতকগুলি অগ্রে উল্লেখ করা গিয়াছে; যথা “জ্ঞানান্বেষণ” পর্রক।। 
রসিককৃষ্ণ মল্লিক এই দ্বিভাষী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তিনি 
কর্মহুত্রে সহর পরিত্যাগ করিপে তাহার যুবক বন্ধুগণ তাহার সম্পাদনের 
ভার গ্রহণ করেন। ৩ 

ডিরোজিওর মৃত্যুর পর একাডেমিক এসোসিএশন” হেয়ারের স্কুলে 
উঠিয়া আসে। এই যুবকদ রি মহামতি হেয়ারকে তাহার সভাপতিরূপে 
বরণ করিয়া সভার কার্য, চালাইতে থাকেন। হছঃথেঞ। বিষয় ১৮৪৩ 
সালের মধ্যে প্র সভা! উঠিয়া যায়। এই নবাবঙ্গের নেতৃগণ নিরুদ্যম 
না থাকিয়া, আপনাদের জ্ঞানোন্নতির জন্ত নিজেদের মধ্যে একটা দাকুলেটিং 
লাইব্রেরী ও একটা এপিষ্টোলারি এসোশি এখন স্থাপন করেন। লাইভ্রেরী 
হইতে উবকৃষ্ট উৎকষ্ গ্স্থ ক্র্ন করিয়া বন্ধুগণের পাঠের জন্ত বিতরণ করা হইত? 
এবং এপিষ্টোলারি এসেপিএশনের যোগে কে কি পড়িলেন, সে বিষয়ে চিঠী 
পত্রে আলাপ হইত। রামগোপাল ঘোষ ও লাহিড়ী মহাশয় এই ছই কার্ধা 
প্রধানভাবে দেখিতেন। 


১৪৬ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


এই সকল ক্ষুদ্র চেষ্টা অবশেধে মহৎ ফল প্রসব করিল। ইহারা অনুভব 
করিতে লাগিলেন যে নিজেদের জ্ঞানোয্নতির জন্য একটা সভা স্থাপন করা 
আবশ্ঠক । তর্ষচুসারে তারিণীচরণ বীড়,য্যে, রামগোপাল ঘোষ, রামতম্থ লাহিড়ী, 
তারাটাদ চক্রবর্তী ও রাজকৃষ দে, এই কয়েকজনে স্বাঙ্গর করিয়! ১৮৩৮ সালের 
২০শে ফেব্রুরারি দিবসে এক অনুষ্ঠান-পত্র বাহির করিলেন। তাহাতে এক 
নৃতন সভার প্রস্তাব করিরা বল! "ইল যে সর্ধবিধ জ্ঞান উপার্জনে 
পরম্পরের সহায়তা করা৷ ও পরম্পরের মধ্যে গ্রীতিবদ্ধন কর! উক্ত সভার 
উদ্দেম্ত। এই অনুষ্ঠানপত্রের মধ্যে উদ্নেখযোগা অপর কথা এই তাহারা 
প্রস্তাব করিলেন যে এই নিয়ম কর! উচিত যে যিনি বক্তৃতা দিব 
বলিয়৷ সমুচিত কারণ ভিন্ন বক্তৃত। না৷ দিবেন, তাহাকে জরিমানা দিতে 
হইবে । এরূপ নিক্নম কোনও সভাতে পূর্বে দেখা যায় নাই। ইহাতেই: বুঝ! 
বাইতেছে তাহার! কিরূপ চিত্তের একাগ্রতার সহিত উক্ত কার্ধ্য আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন। সংস্কৃত কালেজের তদনীস্তন সেক্রেটাণী রাম“মল সেন মহাশয়ের 
নিকট হইতে উক্ত কালেজের হল চাহিয়! লইয়া সেখানে নবা/শিক্ষিত দলের 
এক সভ। আহ্বান কর! হইল। উক্ত আহ্বানান্ুসারে ১২ই মার্চ দিবসে এ হলে 
উক্ত সভার অধিবেশন হয়। সেই সভাতে তারাাদদ চক্রবর্তীকে সভাপতি 
করিয়া “৪০০০৮ 0০: 0106 40001916101 0% 09618] [(7)01598, অর্থাৎ 
“জ্ঞানাজ্জনসভা*নামে এক সভা স্থাপিত হয়। সভা কয়েকবৎসর জীবিত থাকিয়। 
যুবক সভ্যগণের জ্ঞানবৃদ্ধির বিশেষ সহায়ত! করিয়াছিল। ,এ সভাতে কিরূপ 
বিষয় সকলের আলোচন! হত, তাহার ভাব পাঠকগণের গোচর করিবার জন্ঠ 
কয়েকজন বক্তার ও তাহাদের আলোচিত বিষ্য়র নাম উদ্ধৃত করিতেছি £__ 
চঢ. 11. 1320০2)০9--90077--0151) 200 রিনিতা নাল 900০9,90 
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এই নভ! সম্বন্ধে একটা ম্মরণীয় ঘটনা আছে। তারা্টাদ চক্রবর্তী 
এই মভার একজন প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন। 'একদিন দক্ষিণারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায়ের এক বক্তুতাতে প্রসিদ্ধ ভি, এল, রিচার্ডসন সাহেব 
উপস্থিত ছিলেন । তিনি রাজনীতিতে টোরীদলভূক্ত লোক ছিলেন। যুবকদলের 
অভিরিক্ত স্বাধীন চিন্তা তাহার ভাল লাগিত ন1। তিনি উক্ত বক্তুতাতে বিরক্ত 
হইয়া তাহা! থামাইয়! দেন; এবং এই যুবকদলকে চক্রবর্তী ফ্যাকশন, 
(01)0০):971)9৮0 [900101) ) বলিয়। ডাকতে আরম্ভ করেন । ১৮৪৩ সালে 
যখন জর্জ টমসন্ এদেশে আসেন তখন ইহারা চক্রবর্তী ফ্যাক্শন 
নামে প্রসিদ্ধ । 
: বক্তাদিগের মধ্যে প্রসন্ন কুমার মিত্র এই সময়কার নব-প্রতিষ্ঠিত 
মেডিকেল কালেজের প্রথম ছাত্রদলের মধ্যে একজন বিশেষ লঙ্গপ্রতিষ্ঠ 
ব্যক্তি ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের স্তায় মেডিকেল কালেজ 
স্থাপন৪ এই সময়কার একটী প্রধান ঘটনা । অগ্রে এদেশীরদিগকে 
চিকিৎস৷ বিগ্ঠ। শিক্ষ। দিবার জন্য বিশেষ আয়োজন ছিল না। ইংরাজ 
ডাক্তারগণের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় হুস্পিটাল এসিষ্টাপ্ট প্রেরণ কর! আবশ্তক 
হইত। তাই একদল এদেশীয় হুম্পিষ্ঠাল এসিষ্টাণ্ট প্রস্ত করিবার জন্য 
“মেডিকেল ইনষ্িটিউশন* নামে একটা সামান্ত বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। 
সেখানে হিন্দুস্থানী ভাষাতে ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্রে কতকগুলি 
গষধ ও তাহার গুণাবলী বিষয়ে সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন উপদেশ দেওয়া 
হইত মাত্র। "ডাক্তার টাইট লার (1)7. 15019:) বিগ্ভালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। 
যে ১৮৩৪ সালের কথা বলিণঠেছি, তথন 707. 7১০3৪ এ বিচ্যালয়ে রসায়ন ও 
পদার্থবিগ্তার উপদেষ্ট। ছিলেন! ছাত্রর্দিগকে তিনি যে উপদেশ দিতেন তাহাতে 
সোডার 'গুণ সর্বদাই ব্যাথা! করিতেন। ফলতঃ বোধ হয় তিনি সোডা-তত্ব 
ব্যতীত অপর পদার্থতত্ব বড় অধিক জানিতেন না। যখন তখন সোডার 
মছিম! গুনিয়। গুনিয়! ছাত্রের এমনি বিরক্ত হুইয়! “গিয়াছিল যে তাহার 
তাহার নাম সোড! রাধিয়াছিল! নব্যবঙ্গের নেতৃগণ এই সোডাকে লইয়া! 
সর্বদা! কৌতুক করিতেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে প্রকাশ্ঠ 
সংবাদপত্রে 5০০৪ 8770 1019 1১01)215” এই শীর্ষক একটা প্রবন্ধ লিিয়া 
ছিলেন। 1): 7709: একজন প্রাচ্যপক্ষপাতী ও উৎকেন্ত্র লোক ছিলেন। 
এদেশীরদিগকে . ইংরাজী ভাষাতে চিকিৎসাবিস্তা . শিখখাইতে তীহার ইচ্ছা 


১৫৮ রামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


ছিল না । এই কারণে কর্তমান মেডিকাল কালেজ স্থাপনের সময় তিনি 
বড় বাধ দিয়াছিলেন। 

যাহা হউক সে সমগ্্ে পূর্বোন্লিখিত মরি ইনষ্টিটিউশন চিকিৎসা 
বিগ্ভা শিক্ষার একমাত্র স্থান ছিল না। পাঠকগণ অগ্রেই জানি্নাছেন যে 
স্বৃতকালেজে চরক ও স্থশ্রুতের শ্রেণী এবং মাদ্রাসাতে আবিসেম্নার শ্রেণী 
খুলিয়া দেশী বৈগ্যকশান্ত্র শিক্ষা দিধার নিপ্ম প্রবর্তিত করা হইয়াছিল। 
মেডিকেল কালেজ স্থাপন পধ্যস্ত এই নিয়ম প্রবন্তিত ছিল। কিন্তু ইংরাজ 
রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী প্রণালীতে শিক্ষিত চিকিৎসকের প্রয়োজন 
দিন দিন বুদ্ধি পাইতে লাগিল। বিলাত হইতে বনু অর্থ দিস্বা এত ডাক্তার 
আনা কঠিন বোধ হইতে লাগিল। স্থৃতরাং কর্তৃপক্ষ এদেশীয়দিগকে 
ইংরাজী প্রণালীতে চিকিৎসা বিষ্তা শিক্ষা দেওয়। আবশ্তক বোধ 
করিতে লাগিলেন। লর্ড উইলিয়াম বেটিঙ্কের প্রকৃতি এই ছিল যে 
তিনি সহজে কোনও নূতন পথে পা দ্িতে চাহিতেন না; কিন্তু কর্তব্য 
একবার নিদ্ধারিত হইলে, বীরের স্তায় অকুতোভয়ে সে পথে. দণ্ডায়মান 
হইতেন, 'তখন আর বাধা বিপন্তি গ্রাহহ করিতেন না । তাহার চরিত্রের এই 
গুণের প্রমাণ মেডিকেল কালে স্থাপনেও পাওয়া গেল। 

১৮৩৪ সালে লর্ড বেটিক্ক দেশীয় চিকিৎসা বিগ্ভার অবস্থা অবগত 
হইবার জন্য সে সময়ের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া এক কমিশন 
নিয়োগ করিলেন। স্ুুবিখ্যাত রামকমল সেন মাশয় এ কমিশনের 
একজন সভ্য ছিলেন । র্লভ্যগণ নান। জনের সাক্ষ্য লইয়া ও নানা স্থান 
হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে এদেশীয়দিগকে 
ইউরোপীয় প্রণালীতে ইউরোপীয় চিকিৎস)গান্ত্র শিক্ষা দিবার অন্ত 
একটা মেডিকেল কালেজ স্থাপিত হওয়া আবশ্তক ৷ তদন্ুসারে ১৮৩৫ 
সালের জুনমাসে মেডিকেল কালেজ খোল! হয়। : ডাক্তার ব্রাম্লি (1). 
87%7015) ইহার প্রথম অধাক্ষ হন। তাহার মৃত্া হইলে ১৮৩৭ সালে 
মহামতি হেয়ার ইহার সম্পাদক হন। তাহারই প্ররোচনাতে তাহার ছাত্র 
মধুক্ছদন গুপ্ত সর্ধপ্রথমে মৃতদেহব)বচ্ছেদ করিবার জন্ত অগ্রসর হন। সে 
কালের লোকের মুখে শুনিয়াছি এই মৃতদেহ-বাবচ্ছেদ লইয়া সে সময়ে তুমুল 
আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। বেটিঞ্চ মহোদয় সে সময়ে এ দেশে ছিলেন 
না। তৎপুর্ববন্তী মার্চ মাসের শেষে তিনি কার্ধ্যভার ত্যাগ করিয়। স্বদেশে 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ১৫৯ 


প্রত্যাবৃত্ত হন। লাছিড়ী মহাশয় হেয়ারের পরামর্শে তীহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
কালীচরণকে &ঁ কালেজে ভর্তি করিয়া দেন এবং বিধিমতে তাহার সহায়তা 
করিতে প্রবৃত্ত হন। নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ শব-ব্যবচ্ছেদকারী ছাত্রগণকে 
রীতিমত উৎদাহ্‌ দরিয়া! এই নবপ্রতিষ্ঠিত কালেদ্কে সবল করিতে লাগিলেন। 
এই সময়ে আরও কতকগুণি শুভানুষ্ঠানের সুত্রপাত হয়, তাহার সহিত 
নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দের অল্লাধিক পরিমাণে যোগ ছিল। তাহার কতকগুলির 
উল্লেখ করা যাইতেছে । 

প্রথম, ১৮৩৪ সালে সহরের বড় বড় ইংর।জ ও বাঙ্গালী ভদ্রলোক সম্মিলিত 
হইয়া টাউনহলে মহাত্ম। রাজ! রামমোহন রায়ের জন্ত এক সভা করেন। 
তাহাতে নব্যবঙ্কের অন্ততম নেত। রসিককুষ্ণ মল্লিক একজন বক্তা ছিলেন। 
অতএব দেখা যাইতেছে ১৮৩৪ সাল হইতেই তাহারা সহরের বড় বড় 
কাজে হাত দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । 

দ্বিতীয়, ১৮৩৬ সালে কলিকাতাবাসী ইংরাজ ও ভদ্রলোকদিগের সাহায্যে 
বর্তমান “কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি” স্থাপিত হয়। এই গুভানুষ্ঠান 
হওয়াতে ডিরোজিওর শিষ্যদল আনন্দে প্রফুল্লিত হুইয়া উঠিলেন এবং 
সর্বদা লাইরেরিতে গতায়াত ও পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই দলের 
অন্যতম সভ্য প্যারীটাদ মিত্র' লাইব্রেরির প্রথম দেশীয় কর্মচারীরপে নিষুক্ত 
হইলেন। ইহাই তীহার ভবিষ্যতের সর্ধবিধ উন্নতির কারণ হ্ইল। 
১৮৪৪ সালে লর্ড মেটকাফের ন্মরণার্থ বর্তমান মেটকাফ হল নির্মিত হইলে 
উক্ত লাইব্রেরি সেখানে উঠিয়া আসে । 

তৃতীয় শুভানুষ্ঠান ইংলঙ্ে। ব্রিটিশ ইও্ডিয়া সোসাইটা স্থাপন। রাম- 
মোহন রায়ের বন্ধু আডাম ্ সহিত এই যুবকদলের বড় মিত্রতা 
ছিল। রামমোহন রায়ের মুত্র পর তিনি ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া অনেক 
কাজ করিতেন। তাহার ভবনে মধ্যে মধ্যে যুবকদ্দলের সম্মিলন হইত। 
আডাম ঠিক কোন সালে ম্বদ্দেশে ফিরিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি ন1। 
কিন্ত তিনি ইংলণ্ড গিয্াও ভারতবর্ষকে বিশ্থৃত হইতে পারেন নাই। ১৮৩৯ 
সালের জুলাই মাসে, প্রধানত; তাহারই উদ্যোগে, ইংলণ্ডে ব্রিটিশ ইও্িয়া 
সোমাইটী নামে একটী সভা স্থাপিত হয়। ভারতবাসীর সুখ হুঃখ ইংলত্ডের 
লোকের গোচর করা! তাহার উদ্দেশ্ত ছিল। এই লভ। জর্জ টমসন, 
উইলিয়াম এডনিস, মেঞজর জেনারেল ব্রিগ্স্‌ প্রভৃতিকে নিযুক্ত করিয়া 


১৬৪ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


ইংলগ্ডের নানাস্থানে ভারতবর্ষ বিষয়ে বন্ধু ত। দেওয়াইতে আরম্ত করেন; এবং 
১৮৪১ সালে 8718 [19190 40০০৪৪ নামে এক মাসিক পত্রিক৷ 
বাহির করেন। এডাম সাহেব তাহার সম্পাদক হন। এই সভা স্থাপিত 
হইলেই রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি পত্রযোগে আডামকে উৎসাহ দিতে আরম্ত 
করিলেন এবং বোধ হয় প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেও ক্রুটী করেন নাই। 

চতুর্থ অনুষ্ঠান বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপন । দেশে ইংরাজী শিক্ষ! প্রচ- 
লিত হইলে এবং হিন্দুকালেজের উন্নতি হইলে, কাঁলেজ কমিটা অনুভব করিতে 
লাগিপেন যে তাহাদের শিশুশিক্ষ! শ্রেণীটী স্বতন্ত্র করিয়া একটা বাঙ্গাল! পাঠ- 
শালা রূপে স্থাপন করিলে ভাল হয়। মহামতি হেয়ার এ বিষয়ে অতিশয় 
উৎসাহিত হইলেন এবং রামগোপাঁল ঘোষ প্রভৃতিকেও উৎসাহিত করিস! 
তুলিলেন। তাহাদের সকলের চেষ্টাতে ১৮৩৯ সালের ১৪ই জুন দিবসে 
বাঙ্গালা পাঠশালার গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়। হেয়ার ভিত্তি স্থাপন করেন 
এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি উপস্থিত ব্যক্তিগণ বক্তূত1 করেন । 

পঞ্চম অনুষ্ঠান মেকানিকাঁল ইনষ্টিটিউট নামে একটা বিগ্ভালয় স্থাপন । 
সহরের বড় বড় ইংরাজ ও বাঙ্গালি ভদ্রলোকগণ উহার উদ্যোগী ছিলেন । 
১৮৩৯ সালের প্রথম ভাগে টাউন হলে একটা মহানতা হইয়া! এ বিচ্যালয় 
স্থাপিত হইয়াছিল । এদেণয়দিগকে শ্রমজাত শিল্প শিক্ষা দেওয়া এ বিদ্যা- 
লয়ের উদ্দেশ্ত ছিল। বিদ্যালয়টা মহ৷ আড়ম্বর করিয়া আরন্ত হইয়াছিল বটে, 
কিন্ত হূর্ভাগ্যবশতঃ অধিক দিন টে'কে নাই। নব্যব্গের নেতৃবৃন্দ ষে এ 
বিষয়ে উৎসাহী হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এই কালের উল্লেখযোগ্য সর্বপ্রধান তু সর্বশেষ অনুষ্ঠান মুদ্রাস্ত্রে 
স্বাধীনত! প্রদান । এই মহাঁকার্ধ্যে হস) আন হাত ছিল। তাহার! 
ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং মুদ্রাযস্ত্রের স্বাঘীনতা প্রদ্দানের পুর্ববে এই 
১৮৩৪ সালের ৫ই জানুয়ারি দিবসে গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিবার 
জন্য যে সভা হয়, তাহাতে রসিককৃষ্জ মল্লিক একজন বক্তা ছিলেন। 
স্থুতরাং সে আন্দোশনে নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ যোঁগ দিয়াছিলেন। এই 
সুত্রাযস্তরের স্বাধীনতার ইতিবৃত্ত একটি জ্ঞাতব্য বিষয় । 

১৭৮* সালে সর্ব প্রথমে “ধিকীর গেজেট” (5101597%8 08886 ) নামে 
একখানি ইংরাজ-সম্পাদিত সংবাদপত্র বাহির হয়। তৎপরেই বেঙ্গল জর্ণাল 
ক: ০1119] )নামে আর একখানি কাগজ প্রকাশিত. হয়। এই ছ্‌ই- 


সগডম পরিচ্ছেদ । ১৬১ 


থানিতেই এরূপ অভদ্র ভাষ! ব্যবহৃত হইত যে, ১৭৯৪ সালে কোম্পানির 

কর্তৃপক্ষ বেঙ্গল জর্নালের সম্পাদক মেং উইলিয়াম ভূুই এনকে_(ঘম. 199০৩ ) 

ধরিয়া বন্দী করিয়। স্বদেশে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে কিছুদিন ধায়! 

পরে যখন টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ বাধে এবং সেই যুদ্ধ সম্বন্ধে ইংরাজদের 

মধো মতভেদ উপস্থিত হয়, তখন গবর্ণর জেনেরাল লর্ড ওয়েলেস্‌লি বিধিমতে 

বাদ পত্র পরীক্ষার রীতি (09750191)1 ) স্থাপন করেন। এই বিধি অম্ু- 

সারে প্রত্যেক প্রবন্ধ গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কর্মচারীকে দেখাইয়া! মুদ্রিত করিতে 

হইত। ১৮১৩ সালে এই নিয়মকে আরও কঠিন করা হয়। ১৮১৮ সালে 

লর্ড হেষ্টিংস এই নিয়ম এক প্রকার রহিত করেন। তাহার ফলস্বরূপ নূতন 

নূতন কাগজ দেখা দেয়। তন্মধ্যে এই ১৮১৮ সালে কলিকাতা! জর্ণাল (0810800% 

০০081) নামে এক কাগজ বাহির হয়। বকিংহাম (001101)9) ) নামক * 
একজন ইংরাজ তাহার সম্পাদক ও স্যাগুফোর্ড আর্ণট (9870৭ 

/709) নামে একজন ইংরাজ সহকারী সম্পাদক নিষুক্ত হন। তদানীন্তন 

গবর্ণমেন্টেরে ইংরাজ কর্মচারিগণ সংবাদপত্রের সমালোচনা দ্বারা 

উত্তেজিত হুইয়1 লর্ড হেষ্টিংসকে মুদ্রাধস্ত্রেরে শাসনের জন্য বার বার উত্তে-' 
জিত করিতে থাকেন; কিন্ত সেই উদারনৈতিক রাজপুরুষ তাহাতে 

কর্ণপাত করিতেন না। এই পরামর্শদাতাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন 

জন এডাম, ইনি পরে কিছুকালের জন্ত গবর্ণর জেনেরালের পদে 

উন্নীত হুইয়াছিলেন। 

১৮২৩ সালে যখন জন এডাম গবর্ণর জেনেরালের পদে প্রতিষ্ঠিত, তখন 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লইয়া॥ আবার গোলযোগ উঠে। ডাক্তার ব্রাইস 
(1)1. 131০৪ ) নামক সি নিযুক্ত একজন কর্মচারীকে আক্রমণ 
করাতে গবর্ণর জেনেরাল কর্িকাচা জর্ণাল নামক পত্রের সম্পাদক বকিংহাম 
সাহেবকে ছুই মাসের মধো ভারত ত্যাগ করিতে আদেশ করেন। 
ইহার কিছুদিন পরে এ পত্রের সহকারী সম্পাদক (-98%0010:0 4০006) 
কে ধরিয়া "অব্যবহিত পরগামী জাহাজে তুলির! বিলাতে রওয়ানা করা 
হয়। ইহার পরেই এই প্রশ্ন উঠে, ইংরাজকে যেন স্বদেশে ফিরিয়া! পাঠান 
হইল, কিন্তু ইদ্রস, পিদ্রস, বা গমিস নামক কোনও ফিরিঙ্গী সম্পাদক 
এনূপ অপরাধ করিলে কি করা হইবে? তাহাকে কি গবর্ণষেণ্টের ব্যয়ে 
বিলাত দেখাইয়া আনা হইবে? এই সংকট মোচনের উদ্দেশে এডাম মুদ্রা 

২১ 


১৬২ রামতন্ু লা্ড়ী ও তৎকালীন বঙ্গদমাজ। 


যন্ত্রের শাসনার্থ তাড়াতাড়ি এক কড়া আইন প্রণয়ন কেন; এবং তর্দানীন্তন 
সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া লন। বখন এই নূতন বিধি প্রণীত 
হয় তখন রামমোহন রায় মুদ্রযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ হইতেছে দেখিয়া স্বদেশ- 
বাসীদিগকে এই নূতন র।জবিধির বিরুদ্ধে উ:খত করিবার চেষ্টা করেন। 
তাহাতে অকুতকার্ধ্য হইয়া অধশেষে তিনি ও দ্বারকানাথ ঠাকুর মিলিয়া 
বারিষ্টারের সাহায্যে, স্থপ্রমকোর্টে বিচার উপস্থিত করেন; এবং যাহাতে 
স্থপ্রিমকোর্টের অন্থমোদিত ন! হয় তাহার চেষ্টা করেন। সেখানে অকৃতকার্ধ্য 
হইয়া ইংলগুাধিপতির নিকট এক আবেদন প্রেরণ করেন। কিছুতেই 
কিছু হয় নাই। 

ততৎপরে লর্ড উইলিয়াম বেটিষ্ক মহোদয় যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন, এবং 
ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষের আদেশান্থসারে সাহসের সহিত সৈল্বিভাগের বাটার হাস 
করিতে প্রবৃ ত হন, তখন ইংরাজগণের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উঠে। বেটিক্ক 
ইংরাঙ্গগণের অপ্রয় হইয়। পড়েন। ইংরাজ সম্পাদিত সংবাদপত্র সকল তাহার 
প্রতি অতি অভদ্র গালাগালি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। সে সময়ে অনেকে 
বেটিক্ক মহোদদকে মুদ্রাযস্ত্রের শাসনের জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি 
তদনুসারে কাধ্য করেন নাই। তাহার বিশ্বাস ছিল বে, ভারতবর্ষের ন্ায় বনু- 
বিস্তীর্ণ সাত্রাজ্যকে সুশাসন করিতে গেলে মুদ্রাযন্ত্রের ্বাবীনতা একান্ত 
প্রয়োজনীয় । তিনি স্বাস্থ্যের হানিবশতঃ মুদ্রাবন্ত্রেরে হাধীনতা দিয়া 
যাইতে পারিলেন না। সে কার্যে ভার তাহার, পরবর্তী গবর্ণর 
ঞ্জেনেরাল লর্ড মেটকাফের জন্য রাথয়া গেলেন। যে আইনের দ্বারা 
মুদ্রাবস্ত্রকে স্বাধীন কর! হয়, তাহা লর্ড ৫কেলে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 
লর্ড মেটকাফের প্রশংসার্থ একথা বলা আবহীঁক যে মুদ্রান্ের স্বাধীনত। 
প্রধান করাতে গবর্ণর জেনেরালের পদে প্রউষটিত থাকা কঠিন হইবে, 
ইহা জানিয়াও ভিনি এ সাহসের কার্ধে অগ্রসর হুইয়াছিলেন; এবং সত্যসত্যই 
তাহাই তীহার উক্ত পদে হ্ুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার পথে অগ্ুরায় রূপ হইয়া- 
ছিল। মুদ্রাবস্ের, স্বাবীনতা-প্রদ আইন ১৮৩৫ সালের এশ্রিল মাসে 
গুনীত হইয়। ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে জারি হয়। 
_ সুদ্রাষস্ত্রের স্বাধীনতা ধে।ষণা। হইলেই বঙ্গদেশে «ক নবধুগের ত্রপাত 
হইল। নূতন নূতন সংবাদপত্র সকল দেখ! দিতে লাগিল) নবপ্রাপ্ত ম্বাধী- 
নতার ভাব সর্বশ্রেণীর মাগ্ুষের মনে . প্রবিষ্ট হইয়া চিন্তা ও কার্যে এক 


সপ্তম পরিচ্ছ্দে। ১৬৩ 


নূতন তেজস্থিতা প্রবিঃ করিল; এবং সর্বপ্রকার উন্নতিকর কার্য্যের উৎসাহ 
যেন দশগুণ বাড়িয়া গেল। সেই নব উৎসাহ ও নব উত্তেজনাতে ডিরোজিওর 
শিষ'দল নান! বিভাগে নানা কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন । বল! বাছল্য যে 
এই সময়ে জুরি-বিচার প্রবর্তিত করিবার অন্ত, মরীশশ দ্বীপের কুলীদিগের 
প্রতি অত্যাচার নিবারণের জন্য ও মফঃশ্বল আদালত সকলে ওকালতিতে 
পারশ্তভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষা প্রচলিত করিবার জন্য, হেয়ার যে 
সকল টেট! করিয়াছিলেন, যুবকদল দে সকল বিষয়ে তাহার পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। , 

ক্রমে আমর! ১৮৪২ সালে উপস্থিত হুইতেছি। এ সালের প্রারস্তে 
স্থপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর তীহার ভাগিনেয় চন্ত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ও 
তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারি পরমানন্দ মৈত্রকে সঙ্গে লইয়া! বিলাতযাত্র। 
করিলেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পর দেশের বৃড় চলোকদ্িগের মধো 
এই প্রথম বিলাত- যাত্রা । তখন দ্বারকানাথ ঠাকুর কলিকাতা ভদ্র ও শিক্ষিত 
ভিন্দুসনাজের সর্ব গ্রগণা ব্যক্তি ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সর্ববিধ 
দেশহিতক্তর কার্যে এরূপ মুক্তহস্ত দাতা আর দেখ! যায় নাই। 
ডিষ্টি্ট চ্যাটেবল মোসাইটী স্থাপন, মোডিকেল কালেজ হাসপাতাল 
নিশ্দাণ প্রহৃতি কার্যের ন্যায় সাধারণের হিতকর অপরাপর অনুষ্ঠানেও 
তিনি অকাতরে সহজ সহম্্র মুদ্রা দান করিয়। গিয়াছেন। তাহার সদাশয়তার 
অনেক গল্প দেশে প্রচলিত আছে। সে সকলের উল্লেথ নিশ্রয়োজন। 
তাহার সদাশয়ূতার একটা মাত্র নিদর্শন প্রদর্শন করা যাইতেছে। 
তিনি শৈশবে (91897১0018) শাবরণ নামক যে ফিরিঙ্গী শিক্ষকের 
নিকট ইংরাজী শিক্ষা খা, শুনিতে পাওয়া যায় তীহার 
বাদ্ধক্য দশ। পর্যাস্ত চিত্ুদিন তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন । 
দ্বারকানাথের সদাশয়ত। শ্বদেশীয়: বিদেশীয় গণনা! করিত না) 
যেখানেই সাহায্যের প্রয়োজন সেইখানেই তাহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত ছিল। 
এই সদাশয় মুক্তন্ত পুরুষ যে সর্কশ্রেণীর লোকের প্রীতি ও 
শ্দ্ধাভাজন হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? তাহার ইংলগু-গমন বে সর্ধ- 
শ্রেণীর লৌকের মধো একটা আন্দোলন ও সমালোচনা! উখিত করিয়াছিল 
তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি «দেশে যেমন লম্মানিত ছিলেন, ইংলগ্ডেও 
সেইরূপ বহু সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। সেখানে মহারাঁণী ভিক্টোরিয়। 


১৬৪ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


ও তীহার পতি প্রিন্স . এলবার্ট, ফ্রান্সের রাজা ও রাণী প্রভৃতি সন্তান্ত 
বাক্তিগণের বন্ধুতা লাভ করিয়াছিলেন। ইষ্ট ইওিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষও 
তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রটী করেন নাই। বলিতে কি 
তিনি সর্বত্রই রাজোচিত সম্্রম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইংপলও-যাত্রার পর তৎপরবর্তী এপ্রিল মাসে রাম 
গোপাল ঘোষ, পাারীষ্ঠাদ মিত্র ঞ্ভৃতি সমবেত হইয়া বেঙ্গল স্পেক্টেটর 
(8978819০০6০) নামে এক সংবাদপত্র বাহির করিলেন। এই পত্র 
ইংরাজী :3 বাঙ্গাল। ছুই ভাষাতে লিখিত হইত এবং প্রথম প্রথম মাসে এক- 
. বার প্রকাশিত হইত। এই পত্রে নব্য যুবকদল সাধ মিটাইয়৷ আপনাদের 
উদ্দার মত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন । এই পত্র ১৮৪৩ সালে মার্চ 
মাস হইতে সাপ্তাহিক আকারে পণ্রণত হয়; পরে নবেম্বর হইতে সাহা্যাভাবে 
উঠিয়া যায়: 

কিন্ত আর এক কারণে এই ১৮৪২ সাপ বঙ্গদেশের পক্ষে চিরম্মরণীস্ 
দুর্বৎসর | এ বৎসরে মহামতি হেয়ার ভবধাম পরিতাাগ করিলেন।. সেকালের 
লোকের মুখে যখন তাহার মৃত্যুদ্িনের বিবরণ শ্রবণ করি তথন শরীর কণ্ট- 
কিত, চক্ষুপ্ধয় অশ্রুতে প্লাবিত, এবং হৃদয় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা রসে আপ্লত হয়। 
পূর্বে বলা হইয়াছে যে হেম্ার সাহেব আপনার ঘড়ির কারবার গ্রে (০19 ) 
নামক তাহার এক বন্ধুকে বেক্রয় করিয়া! তাহারই সঙ্গে বর্তমান কম়্লাঘাটের 
নিকটস্থ এক ভবনে বাস কঠিতেন। সেখানে ১৮৪২ সালের ৩১ শে মে দ্বিবসে 
রাত্রি ১টার সময়ে তিনি হৃঠুৎ দারণ ওলাউঠ| রোগে আক্রান্ত হছন। তিনি 
আমরণ কৌমার্ধ্য ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, 'ভ্তরাং সে সময়ে তাহার প্রিয় 
বেহার! ব্যতীত আর কেহ তাহার সঙ্গী ছিল ॥ ছুই একবার দাস্ত ও বমন 
হওয়াতেই * হেয়ার বুঝিলেন যে কালশত্র ষাহাকে ধরিয়াছে। নিজের 
বেহারাকে বণিলেন-_-“গ্রে সাহেবকে গিয়া! মামার. জন্ধ কফিন ( শবাধার ) 
আনাইতে বল”। প্রাতঃকালে ডাক্তার ডাকা হইল। তাহার প্রিয় ছাত্র 
মেডিকেল কালেজের উন্তীর্ণ সুযোগ্য ভাজার প্রসন্নকুমার মিত্র আসিয়! 
উপস্থিত হইলেন; এবং বিধিমতে তাহার প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্ট। 
করিতে লাগিপেন | চিকিৎসা! বিগ্তাতে যাহা হয়, ওষধে যাঁহী করিতে 
পারে, বন্ধুজনের বর, আগ্রহ ও চেষ্টাতে যাহা সম্ভব, কিছুই বাকি রিল না.। 
কিস্ক কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
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লাগিল। তখন ওলাউঠ! হইলে সর্বাঙ্গে ব্রিষ্টার লগাইত। তদনুসারে হেয়ারের 
গাত্রে ব্রিষ্টার দেওয়া হইয়াছিল । পরদিন অপরাহ্নে তিনি ধীরভাবে প্রসন্ন 
মিত্রকে বলিলেন-_“প্রসন্ন ! আর ব্রিষ্টার দিও না; আমাকে শান্তিতে মরিতে 
দেও*। এই বলিয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়েক ঘণ্ট। শান্তভাবে যাপন করিয়। 
১লা জুন সন্ধ্যার প্রীকৃকালে মানবলীলা সম্ঘরণ করিলেন। পরদিন প্রাতে 
হেয়ার চলিয়। গিয়াছেন এই সংবাদ কলিকাত! সহরে প্রচার হইলে উত্তরবিভাগে 
ঘরে ঘরে হায় হায় ধ্বনি উঠিল। তিনি যে সকল দরিদ্র পরিবারের 
পিতা মাত! ছিলেন, সেই সকল পরিবারে হিন্দুরমণীগণ আর্তনাদ করিয়৷ ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন ; তিনি ষে সকল দরিদ্র বালককে পালন করিতেন, তাহার! 
কাদিতে কাদিতে গ্রে সাহেবের ভবনের অভিথুখে ছুটিল। গ্রে সাহেবের ভবনে 
ছোট বড় বাঙ্গালি ভদ্রলোকে লোকারণ্য ! হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় রাধাকান্ত 
দেব হইতে স্কুপের ছোট ছোট বালক পর্যন্ত কেহ আর আসিতে বাকি থাকিল 
ন1। কথা উঠিল তাহার সমাধি কোথায় হইবে? তিনি গ্রীষ্টীযধর্মে বিশ্বাসী 
ছিলেন না বলিয়া গ্রী্য় সমাধিক্ষেত্রে তাহার সমাধি লাভ করা কঠিন হইল। 
অবশেষে তাহারই প্রদত্ত, ও হিন্দুকালেজের সংলগ্ন, ভূমিখণ্ডে তাহাকে 
সমাহিত কর! স্থির হইল। তাহার শব যখন গ্রে সাহেবের ভবন ত্যাগ করিল 
তখন গাড়ীতে ও পদব্রজে হাজার হাজার লোক সেই শবের সঙ্গে সঙ্গে চলিগ। 
কলিকাতা সেদিন যে দৃশ্য দেখিয়াছিল তাহা আর দেখবে না! বহুবাঁজারের 
সৌরাস্ত। হইতে মাধব দত্তের বাজার পর্যন্ত সমগ্র রাজপথ জনতার প্লাবনে 
নিমগ্ন হইয়া গেল। একদিকে সহরের পথে যেমন €শাকের বন্তা, অপরদিকে ও 
তেমনি আকাশ ভাঙ্গিয়৷ পড়িজ্খ। মুষলধারে বৃষ্টি ও ঝড় হইতে লাগিল। মনে 
হইল দেবগণও প্রচুর অর্জুবারি বর্ষণ করিতেছেন। এইরূপে সুরনরে 
মিলিয়া হেয়ারের অন্য টির? করিলেন। হেয়ারকে সমাহিত করা হইল) 
ওদিকে প্রলয় ঝড়ে কলিকাত! সংর কাপিয়া গেল। 

লাহিড়ী মহাশয় সেদিন প্রাণে কি আঘাত পাইলেন তাহ! বলিবার নহে । 
যে হেম্ার: তাঁহার পিতার কাঞ্জ করিয়াছিলেন, যে হেয়ার আপদে বিপদে 
তাহার সাহায্যের জন্ত মুক্তহস্ত ছিলেন, যে হেয়ার কেবল তাহার নহে তাহার 
ভ্রাতাদেরও শিক্ষা বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন, যে হেয়ার তিনি পীড়িত 
হইলে মাতার স্তায় আসিয়া রোগ-শধ]ার পার্থে বসিয়া থাকিয়াছেন, সেই 
হেয়ার চলিয়া গেলেন। আমর! সহজেই অন্মান করিতে পারি এ দারুণ শোঁক 


১৬% রামতন্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গদমাজ । 


তাহার প্রাণে কিরূপ বাজিল। উত্তরকালে হেয়ারের নাম করিলেই তীহার চক্ষু 
অশ্রুতে সিক্ত হইত। শরীরে যত দিন চলিবার শক্তি ছিল; মৃত্যুর অবাবহিত 
পৃর্বকাল পর্যন্ত, প্রতি বৎসর ১ল! জুন হেয়ারের সমাধিক্ষেত্রের নিকটে গিয়া 
বন্ধুবান্ধবকে ডাকিয়া তাহার ন্মরণার্থ সভা করিরাছেন। উপকারীর প্রতি 
কৃত-জ্ঞতা ও সাধু-ভক্তি লাহিড়ী মহাশয়ের চরিত্রের ছইটা প্রধান গুণ ছিল। 

কেবল যে রামতন্্ লাহিড়ী হেয়ার শোকে শোকার্ত হইলেন তাহা নহে, 
রামগোপাল প্রমুখ মৌবন-সুছদগণ€ সকলে সেই শোকে অধীর হইয়া 
পড়িলেন। সে সময়ে রামগোপাঁল ঘোষ, প্যারীচাদ মিত্র, তারাটাদ চক্রবর্তী 
প্রভৃতি বেঙ্গল স্পেক্টেটরের সম্পাদন কার্যে নিধুক্ত ছিলেন। তাহাতে 
তাহার] হেয়ারের জন্ত শোক প্রকাশ করিয়া তাহার স্মৃতিচিঙ্গ স্থাপনের 
প্রস্তাব করিলেন। তদনুস।রে কাশীমবাজারের রাজ। রুষ্ণচনাথ রায় এক সভ। 
আহ্বান করিলেন। ১৭ই জুন মেডিকেল কালেজে এঁ সভার অধিবেশন 
হইল। তাহাতে হেয়ারের স্মতিচিহ্ন স্থাপনের ঞন্ত এক কমিটা নিষুক্ত 
হইল। রামগোপাল বোষ এ কমিটীতে ছিলেন। এই কমিটার চেষ্টাতে 
হেয়ারের এক সুন্দর শ্বেত-প্রস্তর-নির্মিত প্রতিমৃণ্তি গঠিত হইল । তাহাই 
এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কালেনদ ও হেয়ার স্কুলের প্রাঙ্গগকে স্থশোভিত 
কারতেছে। 

১৮৪২ সালের শেষভাগে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলগু হইতে ফিরিয়] 
আদিলেন। তিনি ফিরিয়। আসিবার সময় ম্ুপ্রসিদ্ধ জর্জ টমননকে সঙ্গে 
করিয়া আসিণেন। ইহার মত বাগ্মী ও তেজশ্বী লোক অল্পই এদেশে 
আসিয়াছেন। ইংলণড ও আমেরিকাতে ত্রীন্ভুদান প্রথার বিরুদ্ধে তিনি 
অগ্রিময় বক্তৃতা করিয়া আপনাকে যশস্বী; করিয়াছিলেন। আমেরিকা 
হইতে ইংলগ্ডে ফিরিয়া আসিয়! তিনি মির উইলিয়াম এডামের প্রতিষ্ঠিত 
বিটিশ ইপ্ডিয়া সোসাইটার সহিত যোগ দেন। সেই হ্ত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। দ্বারক। নাথ বাবু নিজ সব্দগনতা ও দেশ- 
হিতৈধিতা৷ গুণে। এদেশের ণোকদিগকে উদ্বদ্ধ করিবার মানসে, তাহাকে 
এখানে আনয়ন করেন । 

জর্জ টমলন এদেশে পদার্পণ করিবামাত্র নব্যধঙ্গের নেতৃবৃন্দ একেবারে 
আননেন উৎফুল্ল হইক্সা উঠিলেন। যেমন চুদ্ুকে লোহা লাগিয়। যায়, তেমনি 
রামগোপাল ঘোষ, তারাটাদ চক্রবর্তী, প্যারীটান্ন মিত্র, গ্রভৃতি জর্জ টমপনের 
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সহিত শিয়া গেলেন। নানা স্থানে নানা সভা সমিতি বক্তৃতা হইয়! অবশেষে 
কলিকাতার ফৌজদাদী বালাখানা নামক স্থানে একদী ভবনে টম- 
মনের বক্তৃতা মারন্ত হইল। এরূপ বাগ্মিতা এদেশে কেহ কখনও শুনে 
নাই। সেই সময়ে বালাহিসারে ইংরাজদিগের যুদ্ধ চলিতেছিল। তাহার উল্লেখ 
করিয়া শ্রীরামশুরস্থ মিশনারি সম্পার্দিত ফেণ্ড অব ইত্ডিয়া নামক সাপ্তাহিক 
পুত্রর সম্পাদক একবার লিখি:লন -.“এখন ছুইদিকে ঘন ঘন কামানের ধ্বনি 
হইতেছে। পশ্চিমে বানাহিসারে ও পূর্বে ফৌজদারী বালাখানাতে |” বাস্ত- 
বিক জঙ্জ টমসনের বক্তৃতা সামরিক €তাপধবনির স্তায় উন্মাদকারিণী ছিল। 

জন্জ টমসনের বাগ্সিতার ফলঙ্করূপ ১৮৪৩ সালের ২০শে এঠিল দিবসে, 
ইংলগ্ডের রিটিশ ইগ্ডিক্জা সোসাইটির অগ্রকরণে কলিকাতাতেও বেঙ্গল ব্রিটিশ 
ইয়া সোসাইটি স্থাপিত হঠল। শিক্ষিত যুবকদল একেব!রে মাতিরা 
উঠিলেন। লাহিড়ী মহাশয় ৪ তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ছিলেন 
তাহা বল! বাহুল্য মাত্র। পশ্চাতে পশ্চাতে এই জন্য বলিতেছি যে ঠাহার 
স্বভাব এই ছিপ যে তিনি অধিক কথা কহিতেন না) সর্বদা বিনয়ে মৌনী 
থাকিতেন; নিজের বয়গ্তদ্িগকে অনেক বিষয়ে আপনার অপেক্ষা শেষ্ঠ 
বলয়! মনে করিতেন) এবং সকলের মধ্যে মৌনী থাকয়৷ তাহাদের 
কথোপকথনের মধো যাহ৷ ভাল থাকিত তাহাই গ্রহণ করিতেন। তাহার 
বয়ন্তগণের মধ্যে যখনি তাধাকে দেখি, দেখি তিনি মৌনী ও তিনি সকলের 
পশ্চাতে । এই স্বভাব-স্ুপভ বিনর আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তীহার এই 
স্বাভাবিক বিনয্ের প্রমাণ স্বরূপ ১৮৩৯ সালে লিখিত রামগোপাল ঘোষের 
দৈ'নক লিপি হইতে কিয়দংশ উক্ত করিতেছি £-- 

1200) ০৮. 1899. 111 0) 0৮01711)0 112120178110) 21190108170, 
1০০), [75001190, [30080013000 210 11929100100) 0629 1)919 
6০ 17)8]09 25112500010001008 191 0100 00159000617) 01 €77166))07088/1698. 
16210000760 200 1) 070 ৮৮০ 12669 8৮2৭, 1726 16 23 & 103102 
০01)090, 11718 01)0% 1)9৮০97 100909735৮০ 00)9 6০ 0009786900, 
1101) 0107 81701110 1)2,9 0909 1991916 0111116 0109 10739011)5. 
12501 1১০৭ 81১০৩ 6919 ০০. 009 900)০০, 261৮ 086 6208196501৯ ০7 
£০7,9০) %01৮০ %9০৪ 88161.” | 
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করিবার জন্য বয়স্তগণের সম্মিলন হইলেই লাহিড়ী মহাশয় তন্মধ্যে থাকিতেন) 
তাহাকে বাদ দিয়া কোনও কাজ হইত না) কিন্ তিনি অধিকাংশ সময় 
মৌনী থাকিতেন। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে নবপ্রতিঠিত ব্রিটিশ 
ইগ্ডিয়া সোসাইটার সভাতে গরম গরম বক্তৃতা করিয়া বয়ন্তগণ যখন 
রামগোপালের ভবনে আসিয়া “ভারতের গুভদ্দিন সন্নিকট” বলিয়া মানন্দ 
করিতেন এবং শাম্পেনের বোতল খুলিয়া সে আনন্দের উপসংহার করিতেন, 
তখন লাহিড়ী মহাশয় ও তাহাদের সহিত পূর্ণমাত্রায় স্বদেশের নবধুগের 
আকাঙ্ক। হৃদয়ে ধারণ করিতেন এবং সেই মছোল্লাসে যোগ দ্দিতেন। 

ফৌজদারী বালাখানাতে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়! সোসাইটা স্থাপিত হইলে, সেই 
ভবনে যুবকদলের জ্ঞানার্জন সভাও উঠিয়া আসিল। পূর্বেই বণিয়াছি হিন্দু- 
কালেজের অধ্যক্ষ ডি এল, রিচার্ডসন সাহেব দক্ষিণারঞ্রনের এক রাজনীতি 
সম্বন্ধীয় বন্তুতা শুনিয়া! বিরক্ত হইয়া এই যুবকদলের চক্রবর্তী ফ্যাকশন নাম 
দিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই, তারাটাদ চক্রবর্তী সে সময়ে "17০ ০0111, 
নামে এক কাগজ বাহির করিতেন) তাহাতে রাজনীতি সম্বন্ধে গরম গরম 
প্রবন্ধ সকল বাহির হইত; এবং তারা্টাদ ইহাদের দলের একজন অগ্রণী 
ছিলেন। 

অন্থমান ১৮০৪ সালে কলিকাতার ষোড়াশাকো নামক স্থানে তারাটাদ 
চক্রবর্তীর জন্ম হয়। ইনি বারেব্ত্রশ্রেণীর ব্রাঙ্গণ। মহাত্মা হেয়ারের 
প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাতে ইহার বিষ্ঠা শিক্ষা আরম্ভ ,হয়। সেখান হইতে ফ্রী 
ছাত্ররূপে নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুকালেজে প্রেরিত হন। কালেজ হইতে উত্তীর্ণ 
হইয়া কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ' তৎপরে ঢিমপরাপর কাজ করিয়া শেষে 
সদর দেওয়ানী আদালতের ডেপুটা রানের ক গ্রহণ করেন। সেখান 
হইতে মুনসেফের পদ প্রাপ্ত হইয়! জাহ।নাবাদে গমন করেন। কেন যেসে পদে 
বহুদিন প্রতিষ্ঠিত থাকেন নাই তাহা বপিতে পারি না। কিছুদিন পরে সে 
কার্ধ্য হইতে অবশ্যত হইয়! তিনি সংস্কৃত মন্ুসংহিতার ইংরাজী অঙ্গুবাদ করিতে 
আস্ত করেন; এবং একখানি ইংরাজী ও বাঙ্গালা ডিক্শনার্ি বাহির করেন । 
এই সমগ্পেই তিনি "১০ 05111” নামে একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতেন 
এবং তাঁহাতে গবর্ণমেন্টের রাজকার্যযের দোষ গুণ বিচার করিতেন। তাহা 
গবর্ণমেন্ট পক্ষীয় ব্াক্তিগণের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। 

তিনি যে কেবল জ্ঞানালোচন! ও জ্ঞান বিস্তারে নিযুক্ত থাকিতেন তাহা 
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নহে, দেশহিতকর সর্ববিধ কার্ষ্যে যুবকবন্ধুগণের সঙ্গী হইতেন তাহা! পূর্বেই 
উক্ত হুইয়াছে। তিনি রামমোহন রায়ের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন; এবং 
১৮২৮ সালে রাজ! যখন ব্রাঙ্গদমাজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তিনিই 
তাহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। 

জীবনের শেষভাগে তিনি ব্ধমান-রাজের ম্যানেজারি কার্ষ্যে এ হন। 
শুনিতে পাই বর্দমানাধিপতি মহতাপ চন্দ বাহাছ্‌র তাহার কার্যে গ্রীত হইয়া 
তাহাকে দাদ! বলিয়া সঙ্ধোধন করিতেন , এবং সর্ববিষয়ে তাহার পরামর্শ লইস্বা 
কাজ করিতেন। এই সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে থাকিতে তাহার 
দেহাস্ত হয্ব। ১৮৪৩ সালে যে' সকল ব্যক্তি নব্যবঙ্গের নেতৃর্ূপে দণ্ডায়মান 
ছিলেন, তন্মধো ইনি একজন প্রধান । 

আর এক কারণে এই ১৮৪৩ সাল বঙ্গদেশের ইতিবৃত্ত চিরশ্মরণীয় । রা 
সালে ভক্তিভাজন মইর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাঙ্গধর্মে দীক্ষিত হই! 
ব্রাহ্মসমাঁজকে নবজীবন ও নবশক্কি প্রদান করেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
নিষ়্ে প্রদত্ত হইতেছে ;-_ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোম্ঠপুত্র। অনুমান 
১৮১৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি মহাতআা রাজ! 
রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। তৎপরে 
হিন্দকালেজে আসেন। হিন্দুকালেজে আসিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের সহা- 
ধ্যায়ীদিগের মধ্যে পরিগণিত হন। এরূপ বোধ হয় ডিরোজিওর শিষ্য 
দলের সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্টতা হয় নাই। যদিও তাহার পিত! 
রামমোহন রায়ের একজন বন্ধু ও রাজার প্রতিঠিত ত্রাঙ্মসমাঞ্জের একজন: 
প্রধান পৃষ্ঠ-পৌষক ছিলেন, তথাপি গৃহস্থিত প্রাচীন মহিলাগণের শিক্ষার গুণে 
দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকালে প্রাীন ধর্মেই আন্থাবান ছিলেন। . কিন্ত কতকখুলি 
আশ্চর্য্য ঘটন। ঘটিয়া তাঁহার হৃদয় পরিবর্তিত হয়। সে ৪ কথার এখানে 
উল্লেখ নিশ্রয়োজন । 

বিষয় স্থুথকে হেয়জ্ঞান করিয়। যখন তিনি প্রাচীন বেদান্ত ধর্মের অনু-. 
শীলনে বত্ববান হইলেন, তখন, ১৮৩৮ সালে, 'তত্ববোধিনী সভ1” নামে এক সভা 
স্থাপন করিয়! সেই উদ্দেশ সাধন করিতে অগ্রসর হইলেন। 

ছুই তিন বংলরের মধো তত্ববোধিনী সভার সভ্য সংখা বহুগুণ. বৃদ্ধি 
পাইল। ১৮৪* সালে তিনি তত্ববোধিনী পাঠশালা নামে একটা বিস্কালয় 
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স্থাপন করিলেন । তাহাতে ছাত্রদিগকে রীতিমত বেদীস্ত শিক্ষ| দেওয়া হইত। 
তীহার প্রকৃতির বিশেষত্ব ও মহত্ব এই যে যখন দেশের শিক্ষিত দলের মধ্যে 
প্রতীচ্যান্ছরাগ প্রবল, সকলেই পশ্চিম্দিকে চাহিয়৷ রহিয়াছে, তখন তিনি 
এদেশের প্রাচীন জ্ঞান-সম্পত্তির প্রতি মুখ ফিরাইলেন ; এবং বেদ বেদাস্তের 
আলোচনার অন্য তত্ববোধিনী সভ। ও তত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করিলেন। 
তিনি ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু আপনার কার্ধ্যকে জাতীয়তারূপ ভিত্তির 
উপর স্থাপিত রাখিতে ব্যগ্র হইলেদ। এই বিশেষত্ব তিনি চিরদিন রক্ষা 
করিয়াছেন । | 

একদিকে বখন প্রাচীন ধর্মশান্ত্র অনুশীলনের চেষ্টা] চলিতে লাগিল, অপরদিকে 
১৮৪৩ সালের ৭ই পৌষ দ্দিবসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রায় বিংশতিজন 
বয়স্তের সহিত প্রকাশ্তভাবে ব্রাহ্গধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন; এবং ব্রাঙ্গসমাজের 
উন্নতি ও ব্রাঁঙ্ষধর্ম প্রচার কল্পে আপনার সমগ্র হৃদয় মন নিয়োগ করিলেন; 
তত্ববোধিনী পত্রিক! প্রকাশিত হইল?) সুবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় 
তাহার সম্পার্দকতা ভার গ্রহণ করিলেন; এবং রাজেন্দ্রলাল নিত্র, পঙ্ডিতবর 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর প্রভৃতি অনেক লনব্দপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি তাহার লেখক- 
শ্রেণী-গণ্য হইলেন । 

ইহার পূর্বে ব্রাঙ্মদমাজ্জের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়| দীড়াইয়াছিল। 
১৮৩০ সালে রামমোহন রায় বিলাতধাত্রা করিলে ব্রাঙ্গদমাজের কার্য্যভার 
প্রধানতঃ ইহার ওথম আচার্যয রামচন্দ্র বিগ্ভাবাগীশ 'মহাশয়ের“উপরে পতিত 
হয়। সে বৃ্ধ ব্রাহ্মণের অনুরাগের অল্পত! ছিল না) কিন্তু কতিপয় বৎসরের 
মধ্যেই সমাজের সভ্যগণ অনেকেই ইহাকে পরিত্যাগ করিলেন । তখন কেবল 
একমাত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অপর কতিপয় বাক্তি বৃদ্ধ আচার্ষের পৃষ্ঠ- 
পোধক হইয়। সমাজকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এবপ শুনিতে পাই 
সমাজের সমগ্র মাসিক ব্যয় একা দ্বারকানাথ ঠাকুর দিতেন। সুতরাং এই 
১৮৪৩ সাল্‌কেই ব্রাহ্মদমাজের পুনরুখানের বৎসর বলিতে হইবে । দেবেন্্র নাথ 
ঠাকুর ইহাকে পুনজ্জীবিত করিলেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত তববোধিনী পাঠশালা 
কয়েক বৎসর পরে কলিকাতা! হইতে বাশবেড়িয় গ্রামে উঠিয়া যায়, পরে ১৮৪৬ 
সালে ইংলগ্ডে তাহার পিতার মৃত্যু হইলে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। তত্ববোধিনী 
পাঠশালা হইতে তিনি চারিজন ব্রাঙ্ষণকে চারিবেদ পাঠ করিবার জন্য কাশীতে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন, পূর্বোক্ত কারণে তাহাদিগকেও ফিরিয়া আসিতে হয়। 
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১৮৪৪ নালে ছুইটী ঘটনা! ঘটে। প্রথম, বর্তমান মেটকাফ হলের 
নির্মাণকাধ্য শেষ হইলে পাবলিক লাইব্রেরী সেই ভবনে উঠিয়া আসে। 
নব্যবঙ্গের অন্তম নেতা প্যারীর্ঠাদ মিত্র মহাশয় উহার লাইব্রেরীয়ান 
নিযুক্ত হওয়াতে লাইব্রেরিটা রামগোপাল ঘোষ, তারাটাদ চক্রবর্তী, রামতন্ু 
লাহিড়ী প্রভৃতি যুবকদলের একটা সম্মিলন ও জ্ঞানালোচনার ক্ষেত্র হইয়া 
উঠে। বিশেষতঃ রামগোপাল ঘোষ এই লাইব্রেরীর একজন প্রধান 
উৎসাহদাত1 ও অধ্যক্ষ হন। 

দ্বিতীয় ঘটনা, দ্বারকানাথ ঠ'কুৰু মহাশয়ের দ্বিতীয়বার বিলাত গমন। 
এবার তিনি বিলাঁত যাত্রার সময় নিজের উদ্দার হৃদয় ও দেশহিতৈষিতার 
অনুরূপ একটা সংকার্ধ্য করেন। কলিকাতা মেডিকেল কালেজ স্থাপনে তিনি 
যে বিশেষ সহাম্বতা করিরাছিলেন তাহ! অগ্রেই বলিয়াছি। উক্ত কালেজের 
বর্তমান হাসপাতালটা নিন্মীণের জন্ত অনেক টাক! দ্িয়াছিলেন, তাহার ও 
উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাহার স্বদেশহিতৈধিতা বা দানশক্তি তাহাতেও 
পর্ধ্যবসিত হয় নাই। ১৮৪৪ সালে তিনি দ্বিতীয়বার ইংলগ-যাঁঞজার অভিপ্রায় 
করিলেন; সেই সঙ্গে সঙ্গে সংকল্প করিলেন যে নিজের ব্যয়ে মেডিকেল 
কালেজ্সের কয়েকজন ছাত্রকে ইংলণে লইয়! গিয়া শিক্ষিত করিয়৷ আনিবেন। 
তদনুসারে এডুকেশন কাউন্সিলের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্ক্ত করিলেন। 
উক্ত কাউন্সিলের চেষ্টাতে চারিজন ছাত্র জুটিল। তন্মধ্যে শ্রীমান্‌ ভোলানাথ 
বন্থ ও শ্রীমান্‌ স্ধ্যকুমার চক্রবর্তীর ব্যয় তিনি দিলেন; এবং শ্রীমান্‌ দ্বারকানাথ 
বন্ ও শ্রীমান গোপাল লাল শীলের ব্যয় গবর্ণমেট্ট দিলেন। এই চারিজন 
ছাত্র ডাক্তার এডোয়ার্ড গুডিভের তত্বাবধানে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমভি- 
ব্যাহারে ইংলণে গমন করেন। ছুঃখের বিষয় এই বিলাত যাত্রাই দ্বারকানাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের শেষ যাত্রা হইল। সেখানে ১৮৪৬ সালে তাহার দেহাস্ত 
হয়) এবং তাহার দেহ লগ্ডন সহরের এক সু প্রসিদ্ধ সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত 
রহিয়াছে। 

এদিকে এই সময়ে দেশের শিক্ষিত সমাজের অবস্থা! দিন দিন শোচনীয় হইয়া 
উঠিতেছিল। ডিরোজিও যে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়া গিয়া- 
ছিলেন তাহা এই সময়ে বঙ্গসমাজে পুর্ণামাত্রায় কার্জ করিতেছিল। শিক্ষিতদলের 
মধ্যে সুরাপানটা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিরাছিল। হিন্দুকালেজের ষোল সতের 
বসরের বালকের। স্থুরাপান করাকে শ্লাঘার বিষয় মনে করিত । বঙ্গের অমর 
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কবি মধুহদন দত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সুগ্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বন্ধু প্রভৃতি 
এই সময়ে হিন্দুকালেজে পাঠ করিতেছিলেন। সে. সময়কার লোকের মুখে 
গুনিয়াছি যে কালেজের বালকের! গোলদিধীর মধ্যে প্রকাশ্ত স্থানে বসিয়া 
মাধবদত্তের বাজারের নিকটস্থ মুপলমান দোকানদারের দোকান হইতে কাবাব 
| মাংস কিনিয়! আনিয়া দশজনে মিলিয়া আহার করিত ও স্থরাপান করিত। যে 
যত অসমসাহসিকত! দেখাইতে পারিত তাহার তত বাহারি হইত, সেই তত 
সংস্কারক বলিয়া পরিগণিত হইত ! * 
একদিকে যুবক বয়স্তদিগের মধ্যে, এইরূপে দেশীয় রীতিবিরুদ্ধ আচরণ 
ওদিকে কালে গৃহে ডি এল রিচার্ডসন সাহেবের সেক্সপীয়ার পাঠ। এরূপ 
সেকৃস্পীয়ার পড়িতে কাহাকেও শোনা যায় নাই। তিনি সেক্সপীয়ার পড়িতে 
পড়িতে নিজে উন্মস্ত-প্রায় হুইয়। বাইতেন, এবং ছাত্রগণকেও মাতা- 
ইয়া তুলিতেন। তিনি যে অনেক পরিমাণে মধুস্দনের কবিত্ব শক্তি 
ুরণের কারণ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । তাঁহার মুখে সেকৃদ্গীয়ার 
গুনিয়া ছাত্রগণ সেক্সপায়ায়ের সায় কবি নাই, ইংরাজী সাহিত্োর ন্যায় 
সাহিত্য নাই, এই জ্ঞানেই বর্ধিত হইত। দেশের কোনও বিষয়ের প্রতি 
আর দৃক্পাত করিত ন1। স্বজাতি-বিদ্বেষ অনেক বালকের মনে অত্যন্ত 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই ভাবাপন্ন ছাত্রগণের মধ্যে নুরাপান অবাধে 
চলিত। অতিরিক্ত স্থরাপান বশতঃ অনেক শিক্ষিত যুবকের শরীর একেবারে 
ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, এবং অনেকে অকালে কালগ্রাসে পতিত 
হইয়াছিলেন । | 
সময় বুঝিয়। এই সময়ে সুবাগী খ্রীষ্টায প্রচারক ডফ তাহার মধ্য বয়সের 
অদম্য উদ্ভমের সহিত কার্য করিতেছিলেন। ডিরোজিওর শিষ্য ও রামতন্ 
লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সুহ্দ মহেশ্চন্দ্র ঘোষ ও রুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
গ্রষ্টধর্ম অবলম্বন করার পর দেশমধ্যে যে আন্দোলন উঠিয়াছিল বলিতে 
গেলে তাহা আর থামে নাই। এই সময়ে ব! ইহার কয়েক বৎসর পরে পাথুরিয়া- 
ঘাটার প্রসরকুমার ঠাকুর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ভ্তানেন্্রমোহন ঠাকুর 
্ীটর্মে দীক্ষিত হইয়া, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্ত! কৃমলমণিকে বিবাহ 
করেন। এতথ্যতীত গুরুদাস গরুদাস মৈত্র প্রভৃতি আরও কয়েকজন ভদ্রঘরের ছেলে 
 ব্রষটধর্শাবলম্বন করেন । তন্মধ্যে ১৮৪৫ সালে একজনকে লইয়! তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত হয়। ঠাকুর বাবুদের দেওয়ানের পুত্র উমেশচন্দ্র সরকার খ্রীষধর্শ-গ্রহণের 
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আশয়ে সন্ত্রীক পলাইয়া মিশনারিদিগের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাকে 
মিশনারিদিগের হাত হইতে ছি'ড়িয়া৷ লইবার জন্য তাহার পিতা বিস্তর চেষ্টা 
করেন | ডফ সাহেব সে পথে অন্তরায় স্বরূপ দণ্ডায়মান হন। ইহা লইয় হিন্দু- 
সমাজ মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার 
দত্ত গ্রভৃতি ব্রাহ্মদমাজের অগ্রণীগণও এই আবর্তে পড়িয়া গ্রীষ্টীয়-বিরোধী- 
দলের অগ্রণী হুইয়। ঈীড়ান। কলিকাতার ভদ্র গৃহস্থগণ এক মহাসভা করিয়া 
অনেক টাক! সংগ্রহ করেন। হিন্দু-হিতার্থা বিগ্ভালয় নামে একটা বিগ্ভালয় 
স্থাপিত হয়; এবং কিছুদিন মহা উৎসাহে তাহার কাজ চলিতে থাকে। 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার প্রথম সম্পাদক নিষুক্ত হন। তাহার মুখে 
শুনিয়াছি যে উক্ত বিগ্যলয়ের জন্ত সংগৃহীত টাকা ধাহাদদের হস্তে গচ্ছিত 
ছিল, তাহাদের কারবারে ক্ষতি হওয়াতে এ সমুদয় টাকা নষ্ট হয়, তাহাতেই 
কয়েক বৎসর পরে এ বিগ্ালয় উঠিয়া! যাঁয়। 

একদিকে হিন্দুহিতার্থা বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, অপরদিকে ব্রাহ্মসমাজের 
মুখপাত্র তত্ববোধিনী পত্রিকা শ্রীষ্টায়ধর্মবের প্রতি গোলাগুলি বর্ষণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। খ্রীষ্টানগণও ব্রহ্গনমাজের ধর্ম বিশ্বাসকে ভিত্তিহীন 
বলিয়া আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তত্ববোধিনী আপনার 
অবলম্বিত ধর্মকে বেদাস্তধর্ম ও বেদকে তাহার অন্রাস্ত ভিত্তি বলিয়া প্রচার 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা হইতে “বেদ অভ্রাস্ত ঈশ্বর-দত্ত গ্রন্থ হইতে 
পারে কি না?” এই বিচার ব্রাঙ্মদমাজের ভিতর ও বাহিরে উপস্থিত হইল। 
ভিতরে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি ইহার প্রতিবাদ উপস্থিত করিলেন; এবং 
বাহির হইতে বামগোপাল ঘোষ প্রমুখ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মদিগকে কপট ও 
ভণ্ড বলিয়। বিদ্রপ করিতে লাগিলেন। 

এই সকল সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয়ের পরিবারে * 
কয়েকটা ঘটনা ঘটে। প্রথম, লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্রের মৃত্যু 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধাবিলাস তাহার অগ্রেই গিয়াছিলেন, তৎপরে যখন 
কেশবের যাইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন ক্ৃষ্ণনগরের লোক সাধু পিতা 
রামকৃষ্ণের ভাব দেখিয়। অবাক হইয়া এগ্লেল। এরপ শুনিতে পাই, কেশব- 
চন্ত্রকে সক্তানে গঙ্গাবাত্র! করান হইয়াছিল। যখন তাহাকে গঙ্গাতে লইয়া 
যাওয়া হয়, কেশরচন্ত্র পিতার পদধুলি-প্রার্থ হইলেন। তদমুসারে রামকৃষ্ণ 
ধীর গৃম্ভীরভাবে অগ্রসর হুইয়! পুত্রের মন্তকে নিজের পদধুলি দিয়! বিদায়. করি, 


১৭৪ . রামতন্থ লাহিড়ী তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


লেন। সেই সাধুর মুখে কোনও শোক ব! বিকারের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। 
কেশবচন্দ্রের দেছত্যাগের পরেই সমুদ্র সংসারের ভার কনিষ্ঠভ্রাতা রামতনুর 
সন্ধে পড়িয়া গেল। তিনি বথা-সাধ্য সে ভার বহন করিতে লাগিলেন। 

দ্বিতীয়, এই ঘটনার অল্পকাল পরেই বোধ হয় তাহার তৃতীক্ববার দার পরিগ্রহ 
হয়। তিনি যখন হিন্দুকালেজের তৃতীয় কি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করেন তখন 
কাবিল! গ্রামে এক ব্রাহ্মণ কন্ঠার সহিত তাহার প্রথম পরিণয় হয়। এ 
পত্ী চারি পাঁচ বৎসরের অধিক জীবিত ছিলেন না। তৎপরে পাবনার অন্তর্গত 
মথুরা নামক গ্রামের এক ব্রাঙ্গণের কন্তাকে পুনরায় বিবাহ করেন। এরূপ 
শুন! যায়, এই বিবাহে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ কেশ পাইতে হইয়াছিল । কি কারণে 
জানি না, বোধ হয় তিনি ডিরোজিওর শিষ্যদলের সহিত সংস্ষ্ট ছিলেন বলিয়াই 
হইবে, তাহার দ্বিতীয় শ্বশুর স্বীয় কন্ঠাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিতে চাহিতেন 
ন৷। ইহা ণইয় ছুই পরিবারে মনান্তর ঘটে; এবং নে কারণে লাহিড়ী মহাশয়কে 
মানসিক অশান্তি ভোগ করিতে হইগ্লাছিল। বোধ হয় এই পত্বীকেই লক্ষ্য 
করিয়া রামগোপাল ঘোষ তাহার দৈনিক পিপিতে এক স্থানে লিখিতেছেন £-_- 
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ঘোষজ মহাশয় আপনার ভদ্রতার দ্বারা আপনাকে বাধা ন! দিলে, বোধ 
হয় লাছিড়ী মহাশয়ের মানসিক অশান্তির সমগ্র কারণটা ব্যক্ত হুইয়! পড়িত। 

১ যাহা! হউক দ্বিতীয় বিবাহ লাহিড়ী মহাশয়ের সুখের কারণ হয় নাই। আর 
সে পত্রীকেও শ্বশুর ঘরে আমিতে হয় নাই। তিন চারি বংসরের মধ্যে তিনিও 
গত হন। তৎপরে এই সময়ে কি ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বে হাবড়ার সঙ্লিহিত 
সাঁতরাগাছি গ্রামের স্বর্গীয় কষ্ণকিশোর চৌধুরীর কনিষ্ঠ। কন্তার সহিত তাহার 
তৃতীয়বার পরিণয় হয়। ইনিই তাহার সন্তানগণের জননী । 

তৃতীয়, তাহার আরাধ্য জননীদেবী এই লময়ে কঠিন পীড়াতে আক্রান্ত হন। 
স্কঞ্নগরে রাখিলে তীহার চিকিৎসার সুব্যবস্থা হইবার আশ! ন! দেখিয়। তাহাকে 
কলিকাতাতে আন। হয়। যে মাতাকে কেশবচন্ত্র পুস্প চদন দ্বার! পুজ। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ১৭৫ 


করিতেন, যাহাকে প্রভিবেশিগণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়। সম্বোধন করিতেন, 
ধিনি নিতান্ত দারিদ্র্যে বাস করিয়াও অপেক্ষারুত সম্পন্ন পিতৃকুলের আশ্রয় 
গ্রহথ করিতেন না, ধিনি সততা, তেজস্বিতা ও সতানিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
ছিলেন, সেই জননীর সেব! তাহার পুত্রগণ কিরূপে করিয়াছিলেন, তাহা বল৷ 
নিশ্রয়োজন । লাহিড়ী মহাশয় এ সময়ে যেরূপ মাতৃসেৰষা করিয়াছিলেন 
সেরূপ মাতৃসেবা কেহ কখনও দেখে নাই। তীহ!'র সহধর্মিণী তখন বালিকা, 
কিন্ত এ মাতৃসেবার কথ! চিরদিন তাহার স্ৃতিতে মুদ্রিত ছিল। চিরদিন 
পুলকিতচিত্তে নিজের সন্তানগণের নিকট সেই মাতৃসেবার বিষয় বর্ণন 
করিতেন । ? 

জননী কলিকাতায় আসা অবধি লাহিড়ী মহাশয়ের আহার নিদ্রা রহিত 
হইয়াছিল। কোনও প্রকারে স্কুলে গিয়! স্বীয় কর্তব্য সাধ! করিয়! দিন 
রাত্রি মায়ের পার্খে যাপন করিতেন; ভূত্যের স্তায় তীহার আদেশ পালন 
করিতেন; পুত্রের ন্যায় তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন) মেথরের 
যায় তাহার মলমৃত্র দক্ষিণ হস্তে পরিফার. করিতেন; এবং কন্ঠার স্যার 
তাহার রোগশষ।ণাকে আরামের স্থান করিবার প্রয়াস পাইতেন। ছঃখের 
বিষয় জননী আর সে পীড়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। নেই 
রোগে কলিকাতা! সহরেই তীহার মৃত্যু হয়। 

তৎপরে ১৮৪৬ সালের প্রারস্তে কৃষ্ণনগর কালেজ খোলা হইলে 
লাহিড়ী মহাশয় তাহার স্কুল ডিপার্টমেন্টের দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া গমন 
করিলেন। তাহার কৃষ্ণনগর গমন স্থির হইলে, তাহার যৌবন-সুহৃদগণ 
আপনাদের মধ্য হইতে ঠাদা করিয়া নিজেদের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার চিহ্ন 
স্বরূপ তাহাকে একটা ঘড়ি উপহার দিলেন । যে কয়জন বন্ধুর গ্রতি এঁ ঘড়ি 
লাহিড়ী মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিবার ভার ছিল, কৃষ্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
তাহাদের অগ্রনী ছিলেন। লাহিড়ী মহাশত্ন এ ঘড়িটা মহামূল্য সম্পত্তি 
জ্ঞানে চিরদিন রক্ষ। করিয়া আসিয়াছেন। 


অফটম পরিচ্ছেদ । 


বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন । 


১৮৪৬---১৮৫৩ পর্যাস্ত। 


:৮৪৬ সালের ১ল! জানুয়ারি মহামমারোহ সহকারে কৃষ্ণনগর কালেজ 
থোল! হইল। কৃষ্চনগরের পক্ষে সেদিন এক ম্মরণীয় দিন। সে সময়ে 
প্রীশচন্ত্র নদীয়ার রাজপদে অধিঠিত ছিলেন। তিনি এই নব-প্রতিষ্ঠিত কাঁলে- 
জের উৎসাহদাতা হইলেন। তৎপুর্কে নদীয়ার রাজবংশের কোনও সন্তান 
সাধারণের সহিত এক সঙ্গে শিক্ষালাভ করে নাই। রাজারা নান! স্থান 
হইতে সুযোগ্য ওস্তাদ আনাইয়া স্বীয় পরিবারের বালকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিতেন। শ্রীশচন্দ্র সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া স্বীয় পুত্র সতীশচন্দ্রকে 
কালেজে পড়িতে দিবার সংকল্প করিলেন ; এবং নিজে কালেজ কমিটার এক- 
জন সভ্য হইলেন। কেবল যে নামমাত্র সভ্য হইলেন তাহা নহে, কমিটীর 
প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া কার্ধ্য-নির্বাহ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা 
করিতে লাগিলেন। ঃ 
_ স্থুপ্রসিদ্ধ ডি, এল, রিচার্ডসন সাঁহেব কালেজের প্রথম অধ্যক্ষ হইয়া গমন 
করিলেন; এবং লাহিড়ী মধাঁশয় এক শত টাক। বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত 
হইয়া! গেলেন। সে সময়ে যাহারা কৃষ্জনগর কালেজে লাহিড়ী মহাশয়ের 
ছাত্র ছিলেন, তাহাদের মুখে যখন তাঁহার তৎকালীন উৎদাহ ও অন্থুরাগের 
কণ। গুনি তখন চমৎকৃত হইয়া যাই। তিনি যখন পড়াইতে বমিতেন তখন 
দেখিলে বোধ হইত যেন পৃথিবীতে তাহার করিবার ৰা ভাবিধার অন্য কিছু 
নাই। সমগ্র দেহ-মন-প্রাণ তাহাতে ঢালিয়া দিতেন। তিনি স্ীয়্‌ কার্ষেয এমনি 
তথ্বস়্ হইয়া! যাইতেন যে এক এক দিন কালেজের অধ্যক্ষ বা হেড মাষ্টার 
তাহাকে কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া পশ্চাতে আসিয়া 
ঈীড়াইয়। অবাক হইন্া তাঁহার পড়ান শুনিতেন; একটু অবসর পাইলে কথ 
কহিবেন বলিয়া! অপেক্ষা করিতেন। তাহার পাঠনার রীতি এই ছিল যে 
কোনও পাঠ বিষয়ের গ্রসঙ্গে কোনও জ্ঞানের কথ! পাইলে তিনি সে সম্বন্ধে 
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বালকদিগের স্ঞাতব্য যাহা কিছু আছে তাহা সমগ্রভাবে না বলিয়া সন্তষ্ট হইতে 
পারিতেন না। পড়াইতে পড়াইতে ষদি আরবের নাম কোথাও পাইলেন 
তাহা হইলে আরবের প্রাকৃতিক অবস্থা, তাহার অধিবাসীদের স্বভাব ও 
প্রকৃতি, মহন্মদের জন্ম ও ধন্ম প্রচারের বিবরণ প্রভৃতি বালকদ্দিগকে 
না জানাইয়! সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না । এইরূপ অধাপনায় পাঠ্যগ্রন্থগুলি 
পাঠের বিষয় বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইত ন! বটে, কিন্তু বালকের! যথার্থ 
জ্ঞান লাভ করিত; এবং তাহ! অপেক্ষা অধিক প্রশংসার বিষয় এই যে ইহা 
তাহাদের অন্তরে জ্ঞানান্ুরাগ উদ্দীপ্ত কারত। কেবল তাহা নহে তিনি 
কালেজের ছুটার পর ডিরোজিগুর ন্তায় বালকদিগের সহিত কথা- 
বার্তাতে অনেকক্ষণ যাপন করিতেন। অনেক সমক্বে কালেজের মাঠে 
তাহাদের সঙ্গে খেলিতেন। এইভাবে তাহার কৃষ্ণনগরের শিক্ষকতা কার্য 
আরম্ভ হইল। 

এই সময়ে দুই দিক হইতে ছুই স্রোত আসিয়! ক্ষুদ্র কৃষ্ণনগর সমাজে মহা! 
তরঙ্গ উিত করিল। তাহার বিবরণ ক্ষিতীশবংশাবলি-চরিত হইতে উদ্ধৃত 
করা যাইতেছে £__ 

*১৯৪৩ কি ৪৪ বাং অবে কৃষ্ণনগরনিবাসী দেশহিতৈষী শ্রষুক্ত এপ্রসাদ 
লাহিড়ী (রামতন্থ বাঁবুর কনিষ্ঠ) নিজ নিকেতনে এক অবৈতনিক ইংরাজী 
বিগ্ভালয় স্থাপন করেন। * * * তৎকালে শ্রীপ্রসাদের স্বদেশীয় প্রচলিত 
ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল, স্থতরাং তিনি প্রথমে এই ধর্্মবিরুদ্ধ কোনও 
উপদেশ দিতেন মা । কিয়ৎকালানস্তর তিনি ও তাহার সমবয়স্ক ছুই তিন 
জন ছাত্র স্বদেশের ধর্ম ও রীতি-নীতির গুাগুণের বিষয় আলোচনা 
করিতে আরম্ভ করেন; এবং ক্রমশঃ সাকার উপাসনার অলীকত। ও প্রচলিত 
আচার ব্যবহারের দোষ গুণ বুঝিতে পারেন। তিনি পুর্বে ছাত্রগণের মনো- 
বৃত্তির উন্নতিমাধনে যেমন যত্র করিতেন, ইদানীং ধর্ম-প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সম্পন্ন 
করণেও তেমনি যত্রবান হইলেন।” 

“কিছুদিন পরে -তাহার 'মতাবলম্বী ছাত্রগণ আপন আপন প্রতিবেশী ও 
আত্মীয়গণের কুসংস্কার দূরীভূত করিতে প্রগাঢ় ষত্ব করিতে শাগিলেন। 
ও সমম্ে সোণাডেঙ্গানিবাসী, অধুনা রুষ্ণনগরবাসী, শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ 
মুখোপাধ্যায় এই নগরস্থ মিশনারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। মিশনারিরা 
তাহাকে গ্রী্ীয্-ধর্মাবলদ্বী করিতে বহু প্রয়াম পাইয়াছিলেন) কিন্তু 


২৩ 


১৭৮ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগ-সমাজ । 


সফল-প্রধত্ব হইতে পারেন নাই। তিনি এক-ত্রঙ্গ-বাদী হইয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু গ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বের প্রতি তাহার বিশ্বাস হয় নাই। তিনিও শ্রীগ্রসাদের 
অন্নুকরণ করিয়া আপনার ছাত্র ও বাঞ্ধবদিগের দূষিত সংস্কার সকল 
দূরীভূত করণে প্রবৃন্ত হন) এইরূপে কষ্ণজনগরে প্রচলিত ধর্মের বিপ্লব 
ঘটিয়া উঠে। ক্রমে ক্রমে নগরের অনেক যুবা এই অভিনব মতের অনুরাগী 
হইলেন। যদিও তাহাদের বাহিক ভাবের বড় বৈলক্ষণ্য হইল না, কিন্ত 
আন্তরিক ভাবের প্রতত পরিবর্তন হুইল। নুতন সম্প্রদায়ের আন্তরিক 
ভাব ষে এককালে সাধারণের অগোচর ছিল এমনও নহে, নগরের অনেক 
প্রধান. বংশোদ্ভূত যুবকগণ ও সম্দায়হুক্ত হইয়াছিলেন এবং রাজা 
তাহার্দগকে যথেষ্ট শ্রন্ধা ও আদ্র করিতেন এই বলিয়া! কোনও গোলযোগ 
উপস্থত হইত না” 

প্রীশচন্ত্র কবল পূর্বোক্ত ধর্মসংস্কারার্থ যুবকদলকে আদর শ্রদ্ধা 
করিতেন তাহা নহে, তিনি নিজে রাজবাটাতে ব্রাঙ্গসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়। 
পরবন্ধের উপাসন। প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ক্ষিতীশবংশাবলি-চরিতকার 
আর এক স্থানে লিখিতেছেন ?-- | 

"তিনি (শ্রীশচন্দ্র) ১৮৪৪ থৃঃ অবে এ প্রদেশস্থ তিন বাক্তিকে 
ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করিয়া রাজা! রামমোহন রায়ের স্থাপিত কলিকাতার 
তদানীন্তন ব্রাঙ্ম সমাজের প্রণীত ব্রাহ্মধন্ম গ্রহণের নিয়ম-পত্রে 
তাহাদের স্বাক্ষর করাইলেন এবং ব্রাহ্গধর্ম বিস্তার করণার্থ একজন 
বেদবিৎ উপদেষ্টাকে পাঠাইতে তৎকালীন উক্ত-সমীজাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবেন 
নাথ ঠাকুরকে পত্র লিখিলেন। তিনি সহসা বেদন্ত ব্রাঙ্গণ-পণ্তিত ন! 
পাইয়া! হাজারি লাল নামে একজন ব্রাহ্গধর্ম-প্রচারককে পাঠাইয়া দিলেন। 
হাজারি একে শূদ্রজাতি তাহাতে আবার বেদবেত্তা ছিলেন না, 
একারণ রাজ! নিজে সাতিশয় ক্ষু্রমন! হইলেন। তৎকালে রাজার নিকট 
ভাটপাড়া-নিবাী গোবিন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ নামে একজন পণ্ডিত 
ছিলেন; তিনি বেদান্ত ও ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন কিন্ত 
পৌকনিন্দ।-ভয়ে প্রকাস্তরূপে বেদান্ত-ধর্ণ প্রচারে সম্মত ছিলেন না) স্থৃতরাং 
রাজ। হাজারিকে তৎক্ষণাৎ বিদায় না করিয়া! বাজবাটাতে তাহার বাসস্থান 
নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। 

“ছুই .তিন দিবস পরে রাজ! কোনও প্রয়োজনান্থরোধে মুরশিদাবাদে 
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গমন করিলেন; এবং হাজারি ও ব্রজনাথ মুখোপ'ধায়ের প্রতি ব্রাহ্গধর্ম- 
প্রচারের ভায় অর্পণ করিয়া! গেলেন। রাজা মাসাবধি সুরশিদ্দাবাদে অবস্থান 
করেন; এইকাল মধ্যে কৃষ্ণনগরে প্রায় চল্লিশ জন যুব! ব্রা্গধর্মে 
দীক্ষিত হইলেন); এবং জ্যৈষ্ঠ কি আধাড় মাসে ছুই বুধবারে সকলে 
একত্রিত হইয়! পরব্রক্ষের উপাসন। করিলেন । রাজা শূদ্রজাতীয় হাজারি 
সমাজের উপাচার্যের কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন শুনিয়া সাতিশয় বিরক্ত 
হইলেন এবং বাটা প্রত্যাগত হইয়া ব্রাহ্মদিগকে রাজবাটাতে সমাজ করিতে 
নিষেধ করিলেন। ব্রাঙ্মগগণ আমিনবাজারে একটা ক্ষুদ্র বাটাভাড়৷ করিয়া 
তন্মধো সমাজ সংস্থাপন করিলেন; এবং আপাততঃ ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় 
উপাচার্ষ্যেয় কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন । অন্নদিন মধে৷ই দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর একজন বেদবেত্ব! ব্রাহ্মণ উপাচাধ্য প্রেরণ করিলেন। 

“ব্রাঙ্গগণের শ্রেণী যেমন বদ্ধিত হইতে লাগিল, নগরমধো এ বিষয়ের 
আন্দোলন তেমনি বাড়িক্না উঠিল। তীহারা বীরনগরনিবাসী শ্রীবুক্ত বামনদাস 
মুখোপাব্যায়কে সহায় করিয়৷ গোয়াড়িতে এক ধর্মসভ। প্রতিষ্ঠিত করিলেন; 
এবং ব্রাক্মদিগের অনি্সাধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন । কিন্তু মহারাজ ব্রান্ষগণের 
স্বপক্ষ থাকাতে ব্রাহ্মধর্ম্ের উন্নতি ব্যতীত অবনতি হইল না। কিছুদিন 
পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্থকৃল্যে ও ব্রাঙ্গগণের প্রযত্রে ১৭৬৯ শকে 
(১৮৪৭ থৃঃ অবে ) বর্তমান সুমাজ-মন্দির নির্মিত হইল। দেবেন্রনাগ ঠাকুর 
এই গৃহ নিম্মাণার্থ এক সহত্র টাক। দান করেন।” 

পাঠকগণ দেখিতৈছেন কলিকাতার অনুকরণে কৃষ্ণনগরে যে কেবল 
রাহ্মধর্ম্ের অন্দোলন উঠিয়াছিল তাহা নহে, ধর্মসষ্ডাও স্থাপিত হইয়াছিল ) 
এবং প্রধান প্রধান ধনিগণ তাহার সারথি-ন্বরূপ হইয়া নবাদলের শাসনে বদ্ধ- 
পরিকর হইয়াছিলেন। মহারাজ শ্রীশচন্্র এই উভয্নদলের মধ্যে দণ্ডায়মান; 
সমগ্র হিন্দুসমাজ এবং নবন্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাহার পশ্চাতে, সুতরাং তিনি 
পূর্ণমাত্রায় নবোখিত বেদীস্তধর্দ্ের মুখপাত্র হইতে পারিলেন না) কিন্তু ইৎসাহ- 
দান, অনুরাগ, আদর, শ্রদ্ধ। প্রভৃতির দ্বারা যতদুর হয়” ক'রতে লাগিণেন। 
কেবল তাহ নহে, তিনি নবদ্বীপ হইতে বড় বড় পণ্ডিত্দিগকে আনাইয়। 
তাহাদ্বের সহিত বিচার উপস্থিত করিলেন_-“কেন আপনার৷ বেদ-বিহিত 
বেদান্ত ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবেন না?” ফল কি হইল তাহা উক্ত 
থন্থকার সংক্ষেপে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন )--. 


১৮০ রামতনু লাহিড়ী তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


“বুদ্ধিমান ও বিদ্বান পণ্ডিতগণের মধো ধাহারা সরলচিত্ত তাহার! মহা- 
রাজের অভিপ্রান় শাস্বসন্মত ও সর্বজন-হিতকর বলিয়! স্বীকার করিলেন; 
কিন্ত দেশাচার ভয়ে জনসমাজে আপনাদের মত প্রকাশ নি বা তদনু- 
ষায়ী বাবস্থা দিতে সাহস করিতে পারিলেন না ।% 

অনেকে হয় ত ম্বভাবতঃ মনে করিবেন নে লাহিড়ী মহাশয় কষ্ণচনগরে 
পদার্পণ করিয়াই ব্রজনাথ মুখোপাধ্যা় প্রমুখ বেদান্তধর্মীবপন্বী সংস্কারকদলের 
অগ্রনী হইলেন। কিন্তু তাহা সহে। ১৮৪৫ সালে, উমেশচন্ত্র গরকারের 
আন্দোলন উঠিলে, কলিকাতা ব্রাহ্মদমাঞ্জ একদিকে আপনার ধন্মকে 
বেদান্তধর্ণ ও বেদকে অন্রান্ত ঈশ্বর-বাণী বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন, 
এবং অপর দিকে খ্রীহীয়ধর্থের প্রতি কটুক্তি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । 
এই উভয় কার্যা-নীতিই সতযানুরাগী |ডরোজিও-শিষাদলের চক্ষে নিন্দনীয় 
বোধ হইয়াছিল। লাহিড়ী মহ্হাশয় ব্রাহ্মধর্মাবলঘ্বিগণের মুখে বেদের 
অন্রাস্ততাবাদ কপটতা বলিয়৷ অনুভব করিতে লাগিলেন ;) এবং গ্রীষ্টায়ধর্মের 
নিন্দা অনুদারতা বলিয়। প্রতীতি করিলেন ; সুতরাং তিনি বেদাস্তধর্মীদিগের 
সহিত সংযুক্ত হইলেন না। সংযুক্ত হুওয়া দূরে থাক্‌ তাহাদের পত্রিকা 
“তত্ববোধিনী” লইতেও স্বীকৃত হইলেন ন!; এবং তাহাদের মন্দিরের নি্মাণকার্যে 
বিশেষ সহাক্তা করিলেন না। কেন তিনি ইহাদের প্রতি চটিয়াছিলেন 
তাহার কারণ উক্ত সময়ে ভক্তিভাজন রাজনারায্বণ বন্থ মহাশয়কে লিখিত 
পত্রের নিয়লিখিত অংশ হইতে জানা যাইবে । * 

১৮৪৬ সালের ২৪ জুলাই রুষ্ণনগর হইতে তিনি কলিকাতাতে রাজনারায়ণ 
বস্থু মহাশয়কে পত্র লিখিতেছেন। রাজনারার়ণ বাবু তখন হিন্দুকালেজ হইতে 
উত্তীর্ণ হয় এ বর্ষের প্রারস্তে বরাঙ্মধর্শে বা! তদানীত্তন বেদাস্তধর্শে দীক্ষিত হইয়া 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে গতাক়্াত করিতেছেন; এবং তত্ববোধিনী 
পত্রিকাতে উপনিষদের ইংরাজী অন্থবাদ কার্যে) অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের" 
সহকারী হইবেন, এইবপ প্রস্তাব চলিতেছে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ডিরোজিও 
 শিষ্যদলের সহিত পূর্ব হইতেই যে রাজনারায়ণ বাবুর আলাপ পরিচয় ও 

আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল তাহার প্রমাণ এই পত্রে পাওয়া যাইতেছে। 
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যে সরল সতা-প্রিয়তার ও উদ্দারতার নিদর্শন লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনে 
আমরা উত্তরকালে দেখিয়াছি, তাহা এই যৌবনের প্রথমোগ্ভমেও দেখিতেছি। 
বাহ্গদমাজের লোক যতদিন মুখে বলিয়া কার্যে তাহা না করিতেন, 
ততদিন তিনি ইহার সঙ্গে যোগ দেন নাই,_উৎসাহ দিতেন, বিশেষ বিশেষ 
বাক্তিকে প্রীতি ও শ্রন্ধা করিতেন, কিন্তু তাহাদের সহিত একীভূত হইতেন 
না! পরে টন্নতিনীল বাঙ্গদল দেখ! দিলে তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। 

লাহিড়ী মহাশয় নবোদিত ব্রাহ্মধর্ম্নের সহিত যোগ দিলেন ন! বটে কিন্তু 
তাহার আবির্ভাবে ও শ্াহার সংশ্রবে কৃষ্জনগরের শিক্ষিত যুবকদলের মধো এক 
নবভাবের অবির্ভীব হইল । তিনি শিক্ষাপ্ডরু ডিরোজি.ওর নিকটে যে যে মন্ত্রে 
দীক্ষিত হুইয়া আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটা প্রধান মন্ত্র এই ছিল ৫ষ, 
মানবের চিন্তা ও কার্য্যকে স্বাধীন রাখিতে হইবে । হিন্দু কালেজ কমিটা 
কালেজের ছাত্রদিগকে ডফ্‌. ও ডিএলটি,র বক্তৃতা শুনিতে যাইতে 
নিষেধ কম্িলে ডিরোজিও তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সেই ভাব 


১৮২, ব্বামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


তাহার শিষ্যদলের মনে চিরদিন পৃর্ণমাত্রার় কার্ধ্য করিয়াছে। তীহার! 
চিরদিন মানবের স্বাধীনতাকে পবিস্র পদার্থ মনে করিয়া আসিয়াছেন; 
কোনও কারণেই তাহাতে হস্তার্পণ করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। লাহিড়ী 
মহাশরের যৌবনের পুর্ণ উৎসাহের মধ্যে সেই ভাব পূর্ণমাায় কার্য 
করিতেছিল। তিনি শিক্ষকরূপে বালকদিগের মধো বসিতেন বটে, কিন্তু 
অনেক সময়ে তাহাদের সহিত বয়ন্তের হ্যায় বাবহার করিতেন । স্বীয় গুরু 
ডিরোজিওর ন্যায় কোনও একটা ৎবিষয়ে তর্ক তুলিষা স্বাধীন ও অসংকুচিত 
ভাবে তাহাদিগকে স্বীয় স্বীয় মত ব্যক্ত করিতে দিতেন। নিজে পুর্বপক্ষ 
লইয়া তাহাদিগকে উত্তরপক্ষ অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিতেন। কেবল 
যে মানবের চিন্তার স্বাধীনতাকে আদর করিতেন বলিয়া এইরূপ করিতেন, 
তাহা নহে, চিরজীবন তাহার এপ্রকার বাল-স্থলভ বিনয় ছিল যে, জীবনের 
শেষদিন পর্য্স্ত তিনি মনে করিতেন বালকের নিকটেও কিছু শিখিবার 
আছে। আমরা বয়সে তাহার পুজ্রের সমান, অথচ অনেক সময় 
আমাদের একটা সামান্ত মত বা উক্তি এরূপ সন্ত্রমের সহিত শুনিতেন যে 
আমাদের কথা কহিতে লঙজ্জ! হইত। পূর্ববপুরুষগণ উপদেশ দিয়! গিয়াছেন, 
“বালাদপি হৃভাষিতং গ্রান্ং* ভাল কথা বালকের মুখ হইতে ও শুনিতে হইবে। 
লাহিড়ী মহাশয় কাজে তাহাই করিতেন। কোনও একট! প্রসঙ্গ উত্থাপিত 
করিয়া কোন্‌ বালক কি বলে, তাহা মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করিতেন) এবং 
কাহারও মুখে কোনও একটা ভাল কথ! শুনিলে আনন্দিত হইয়া উঠিতেন। 
“একথা তুমি কোথায় পাইলে? এরূপ কথ! তোমাকে কে শুনাইল 1” বলিয়া 
তাহাকে অস্থির করিস! তুলিতেন । যদি শুনিতেন দে সে নিজগৃহে গুরুজনের 
মুখে গুনিয়াছে, অমনি বলিতেন “হবে না, কিরূপ বংশের ছেলে” চিরদিন 
ংশ-মর্য্যাদার প্রতি তাহর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যাহ! হউক এইরূপ স্বাধীন 
বিচারের ভাব প্রবর্তিত হওয়াতে কুম্ধুনগরের শিক্ষিত যুবকদলের মধ্যে এক 
নব্ভাব দেখা দ্িল। তাহার! স্বাধীন ভাবে সমুদয় সামাজিক বিষয়ের বিচারে 
প্রবৃত্ত হইল । র 
'এই সময়ে কিছুদিন ধরিয়। কৃষ্ণনগরে একটা বিষয়ের বিচার চলিতেছিল-- 
তাহা! বিধবা-বিবাহ। অনেকের সংস্কার আছে, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচস্ত্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ই সর্ব-প্রথমে বঙ্গঘমাজে বিধবা-বিবাহের বিচার উপস্থিত করেন। কিন্ত 
বোধ হয় তাহা ঠিক নহে। ১৮৪২ সাল হইতে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ডিরোজিও- 
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শিষ্যাগণ যে “বেঙ্গল স্পেক্টেটার” নামক কাগজ বাহির করিতে আরম্ত করেন, 
তাহাতে তাহারা বিধবা-বিবাহের বৈধতা বিষয়ে বিচার উপস্থিত করেন | কয়েক 
মাস ধরিয়! এ পত্রে উক্ত বিচার চলিয়াছিল। এমন কি “নষ্টে মৃতে প্রবজিতে* 
ইত্যাদি যে পরাশর বচনের উপরে ভিত্তি স্থাপন করিয়| বিগ্ভাসাঁগর মহাশয় 
বঙ্গীয় পণ্ডিত-মগ্ুলীর সহিত তর্কষুদ্ধে প্রবৃত্ত হইরাছিলেন, তাহা সর্ধ প্রথমে উক্ত 
পত্রে বিচারের মধ্যে উদ্ধত কর! হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্াসাগর ও মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার এই পণ্ডিতদ্বয় পশ্চাতে থাকিয়। ত্র সকল বচন উদ্ধৃত করিয়। 
লেখকদিগের হস্তে দিয়াছিলেন কি,না বলিতে পারি না। তাহার কোনও 
প্রকাশ নাই। তবে উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের সহিত নব্বঙ্গের নেতৃবৃন্দের যে বিশেষ 
আত্মীয়তা ছিল, তাহা জ্ঞাত আছি। শ্বর্গায় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাহার 
স্বহস্তলিখিত একখানি জীবনচরিত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে দেখিতেছি যে 
১৮৪৩ সালে একবার রামগোপাল ঘোষ মহাশয় স্বীয় “লোটাস” নামক জাহাজে 
করিয়া কতিপয় বন্ধুদহ গঙ্গ পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন। রাজ- 
নারায়ণ বাবু ও পগ্ডিতবর মদনমোহন তর্কালঙ্কার সেই কতিপয় বদ্ধুর মধ্যে 
ছিলেন। অতএব বিধবা-বিবাহ বিষয়ক বচন উদ্ধত করিয়৷ বেঙ্গল 
স্পেক্টেটারের লেখকগণের সাহায[ করা পণ্ডিতদ্বয়ের পক্ষে কিছুই 
বিচিত্র নহে। 

তবেই দেখা যাইতেছে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তিত কর! যে কর্তব্য এই বিশ্বাস 
১৮৪৩ সাল হইতে চক্রবস্তী ফ্যাকশনের সভ্যগণের সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া- 
ছিল। ঠাহারা দশজনে একত্র হইলেই সে বিষয়ে আলোচনা করিতেন, 
উৎসাহের সহিত দেই মত প্রচার করিতেন, চারিদিকে তাহা লইয়া তর্ক 
বিতর্ক করিতেন। ক্রমে এই মত কৃষ্ণনগরেও যায়। 

রাজ। শ্রীশচন্ত্র নিজে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বিধবা-বিবাহ্‌ সম্বন্ধে 
বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন। এরূপ আশা হইয়াছিল যে পণ্ডিতগ্রণকে 
লওয়াইয়! তিনি কাজে কিছু করিলেও করিতে পারেন।' যে কারণে তিনি সে 
বিষয়ে নিরুগ্ঘম হন, তাহার বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে। ক্ষিতীশবংশাবলি 
চরিতকার মহারাজ ্রীশচন্দ্রের কার্যকলাপের উল্লেখ করিতে নিম 
বলিতেছেন £-- 

“বাজ বেদানুমোদিত পরব্রঙ্গের আরাধন। প্রচলিত করিবার নিমিত্ব 
অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তথাপি বিধব। কামিনীদিগের' অবস্থা একদিনের 
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নিমিত্তও বিশ্ৃত হন নাই। তিনি এই স্থির করিয়াছিলেন যে, এপ্রদেশে 
বিধবা-বিবাহ গ্রচলিত করা শাস্ত্রের সহায়তায় যতদুর হইবেক, কেবল যুক্তি 
অবলম্বন করিলে ততদুর হইবেক না) একারণ, যগ্যপিও এদেশস্থ পণ্ডিতগণ 
বিধবা-বিবাহ শান্ত্রাহুমোদিত স্বীকার করিয়াও তাহার ব্যবস্থা দিতে অসম্মত 
হন, তথাপি রাজ! এই ব্যবস্থা পাইবার নিমিত্ত বিবিধ কৌশল অবলম্বন 
করেন। অবশেষে নবন্বীপস্থ কয়েকজন পণ্ডিত পুরস্কার লাভাশয়ে ব্যবস্থ! 
দিতে সম্মত হন। ব্যবস্থা গ্রহের. উদ্যোগ হইতেছে, এমন সমরে, নগরস্থ 
নব্যসম্প্রদায় সহসা এখানকার কালেঞ্জগুলে এক সভা করিয়। স্বদেশের প্রচলিত 
রীতি নীতির বহুবিধ নিন্দাবাদ করণান্তর বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে 
বথাসাধ্য যত্ব করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলেন । ইহাতে বিরুদ্ধ- 
বাদিগণ, নবমতাবলম্বীরা কালেজে একত্র হইয়া স্বহস্তে গোহত্যা করিয়া, 
তাহার মাংস ভোজন ও মদ্দিরা পান করিয়াছেন, এইরূপ অপবাদ সর্বত্র 
রটনা করিয়া দ্িলেন। এই অমূলক কথা দূর ও অনুরবর্তী নান৷ স্থানে 
আন্দোলিত হইতে লাগিল। প্রথমে বীরনগরবাসী বামনদাস মুখোপাধ্যায় 
আপন স্বসম্পর্কাস্থ বালকগণের কালেজে যাওয়া! রঠিত করিলেন; এবং ছুই 
তিন দিনের মধো অনেক ভদ্রলোক তাহার দৃষ্টাস্তের অন্থগামী হইলেন। 
কালেজে এরূপ সভা করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন বলিয়া, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 
কালেজের অধ্যক্ষ তিরস্কৃত হইলেন। মহারাজ, ধাহাতে কালেজের হানি না 
হয়, তদ্বিষয়ে সাতিশয় যত্ব করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরেই উপরোক্ত 
জনরবের মুল বৃত্তান্ত প্রচারিত হইল, এবং যে সকল বালক 'কালেজ পরিত্যাগ 
করিয়াছিল, তাহার পুনরায় কালেজে প্রবেশ করিল, কিন্ত নগর মধ্যে এক 
বিষম দলাদলি হইয়া! উঠিল। যাহা হউক, মহারাজার আন্কৃল্য প্রযুক্ত 'নব্যদল 
সবল থাকিল, এবং ছই তিন বৎসরের মধ্যে সমস্ত গোল তিরোছিত হইল। 
রানা যে ব্যবস্থা লইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহা এই গোঁলযোগে 
বিফল হইয়া গেল" । 

প্র কালেজগৃহের সভার পূর্বে আর একটা ঘটন] খটিস্লাছিল যাহাতে 
লাহিড়ী মহাশয়ের শিধ্দলের এ গোখাদক অপবাদ প্রবল হয়। সে ঘটনাটার 
বিররণ দেওয়ান কাঠিকেয় চন্দ্র রার মহাশয়ের লিখিত আত্মজীবন-চরিত 
হইতে উদ্ধত হইতেছে :-_ 

“কলিকাতা হইতে বাবু কালীকঞ্জ মিত্র নামক আমাদের একজন 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । ১৮৫ 


ন্ববিজ্ঞ স্ুহৃত্বর কৃষ্ণনগরে আসিলেন। তীয় শ্রীত্যর্থে তাহাকে লইয়া 
বাবু রামতন্থ লাহিড়ী, শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ী, কালীচরণ লাহিড়ী, তারিণীচরণ 
রায়, বামাচরণ চৌধুরি প্রভৃতি দশ বার জন আত্মীয় ও আমি 
কৃষ্ণনগরের দেড়ক্রোশ পূর্ব-দক্ষিণ আনন্দবাগ নামে উপবনে বনভোজন 
করিতে যাইলাম। তথ! হইতে প্রত্যাগমনকালে নৌকায় নৌকা আমাদের 
মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব হইল। অনেকেই ইহার অন্থকুল প্রতিজ্ঞাপত্রে 
স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু কাধ্যকালে সকলেই স্থির-প্রতিজ্ঞ 
থাকিবেন, ইহা! আমার বিশ্বাস হইল, না। কয়েক দ্িবদ পরে কৃষ্ণনগর 
কালেজগৃহে এবিষয়ের জন্য একটী সভা হুইল। সভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশ 
কালেজের ও স্কুলের ছান্র।” 

“যে দিবস আমর! আনন্দবাগে বনভোজন করি, তাহার পরদিন কোনও 
হিংশ্রক ও দুরাচারী লোক আমার গ্রামস্থ অনেকের নিকট ব্যক্ত করিল যে, 
আমাদের বাটীর সন্নিহিত কোন স্থানে একটী গো-বংসের মস্তক কতকগুলি 
ইষ্টকে আচ্ছাদিত রহিয়াছে ও মাথাটা দেখিয়াই বোধ হয় যেন তাহ! অস্ত 
দ্বারা ছেদ্দিত হইয়াছে । কিঞ্চিং পরে রটনা করিল যে কোনও ব্যক্তির 
এক গো-বৎস পাওয়া যাইতেছে না। পরদিবস কৃষ্ণনগরে কোন স্থানে বন্ধু- 
লোকের সমাগম দেখিয়! গো-বৎস বৃত্তান্ত আরও কিঞ্চিৎ ব্রঞ্জিত করিয়া কহিল 
ধে, কেহ কেহ বলিতেছে যে, আনন্দবাগের বনভোজন জন্ত এই গো-হত্যাটা 
হইয়াছে। নগর মধ্যে এই বিষয়ের তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল ।” 

আমি কৃঞ্চনগরের সেকালের লোকের মুখে গুনিয়াছি এ গো-বৎস হত্য। 
বৃত্বান্তটা আনন্দবাগের বনভোজনের সহিত সংযুক্ত করিবার আরও একটা 
কারণ ছিল। যুবকদল বাস্তবিক একটা খাসী মারিয়াছিলেন, এবং তাহার 
দেহটা একটা বৃক্ষে ঝুলাইয়! রাখিয়াছিলেন। একজন লোক দূর হইতে 
দোছুল্যমান প্রাণিদেহটা দেখিয়া আসে ও নগরমধ্যে গো-বৎস হত্যা বিবরণ 
প্রচার করে, তারপর দেওয়ানজীর উল্লিখিত পূর্বেক্ত ব্যক্তি তাহাতে 
সাক্ষ্াযোগ করে। উভয় সাক্ষ্যে মিলাতে লোকের বিশ্বাস ন্মিতে আর, 
বিলম্ব হইল না। সকলেই অনুমান করিতে পারেন, ইহাতে যুবকদলের 
প্রতি কি ঘোর নির্যাতন উপস্থিত হইল । 

অনুমান করি পুর্বোক্ত গোহত্যার আন্দোলন ও বিধবা-বিবাহের সভা 
১৮৫* সালের অবনানে বা ১৮৫১ সালের প্রারস্তে ধটিয় থাকিবে এবং সেই 

রর | 


১৮৬ রামতম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন: বঙ্গনমাজ। 


আন্দোলনেই লাহিড়ী মহাশয়ের কৃষ্ণনগর বাস ক্লেশকর করিয়া তুলে। এক- 
দিকে সামাজিক নির্যাতন অপরদিকে বৃদ্ধ পিত। ও আত্মীক্ স্বজনের মানসিক 
অশান্তি এই উভয়বিধ কারণে তাহার চিত্তকে উদ্বি্ন করিল। ১৮৪৮ 
কি ১৮৪৯ সালে তাহার যে প্রথম পুক্রটী জন্মিয়াছিল, সেটা এই সময়ে 
একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়! মার! গেল। ঘুমাইতে ঘুমাইতে খাট হইতে পড়িরা। মন্তকে 
আঘাত লাগিক়্াছিল। ৩1৪ দিবস নান। প্রকার চিকিৎসাতেও জ্ঞান হয় নাই; 
শেষে তাহার প্রাণ যায়। তাহাতে আত্মীয় শ্বজন বিধাতার অভিসম্পাত 
বলিক্! তাহার বালিক। পত্রীকে অস্থির করিয়া তুলেন। এই সকল 
কারণে ১৮৫১ সালের মার্চমাসে বদলীর প্রার্থনা করিয়া তিনি বর্ধমানে 
ব্দলী হইয়া যান। পরবর্তী এপ্রিলমাসে দেড়শত টাক। বেতনে হেড- 
মাষ্টার হইয়। বর্ধমানে গমন করেন। তীহার প্রিয় বন্ধ রসিককৃষ্ণ মল্লিক 
তখন বর্ধমানে ডেপুটী কালেক্টরী কাজ করিতেছিলেন, তাহাও তাহার 
বর্ধমানে বদলী হইবার অন্যতম কারণ হইয়৷ থাকিবে। 

যখন রুষ্ণনগরে পূর্বোক্ত ঘটন! সকল ঘটিতেছিল, তথন কলিকাতাতে 
একটা নূতন কাধ্যের সুত্রপাত হইতেছিল। এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি 
ও গবর্ণর জেনেরালের মন্ত্রিসভার অন্ততম সভ্য মহাত্মা ডিস্কওয়াটার বীটন্‌ বা 
বেখুন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা। প্রবর্তিত করিবার জন্ত প্রয়াস পাইতেছিলেন। 
বীটন সাহেব ইংলগ্ডর স্তাঁখফোর্ড নামক স্থান-নিবানী কর্ণেল জন ডিঙ্ক- 
ওয়াটারের জোষ্ঠ পুত্র। কর্ণেল ভি-্কওয়াটার জিত্রাপ্টার ছুর্গের অবরোধের 
ইতিবৃত্ত লিথিয়! প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বীটন যৌবনে কেম্ত্রিজ 
বিশ্ববিস্তালয়ে অধ্যয়ন করিয়া র্যাংলারের সম্মানিত পদ অধিকার করেন। 
তৎপরে আইন অধ্যয়ন করিস্ত। পাপ্িয়ামেন্টের কাউদ্দেলের পদ প্রাপ্ত হন। 
এই তনি গবর্ণর জেনেরালের ব্যবস্থা-সচিবরূপে এদেশে প্রেরিত 
হন। তিনি বড় মাতৃভক্ত লোক ছিলেন; এবং এইক্নপ কথিত আছে ঘে, 
মাতৃভক্তিই তাহার স্ত্রীজাতির গ্রতি শ্রদ্ধ! ও ভারতীয় নারীগণের উন্নতি সাধনে; 
ইচ্ছা সমুৎ্পন্ন করিয়াছিল। 

তিনি এডুকেশন কাউন্সিলের সতাপতিরূণে প্রতিষিত হুইয়াই হা; 
স্বভাখ-মুল্ভ সদাশয়তার দার! প্রণোদিত হইয়া, এদেশীয়দিগের কল্যাণ সাধে 
নিধৃক্ত হইলেন । এই সময়ে ন্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহ: 
তর্কালস্কার প্রভৃতি পপ্তিতগণের সহিত তাহার পরিচয় ও আত্মীয়তা! জনে 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । ১৮৭ 


এই পগ্তদ্বয়ের সাহায্যে ও দেশের ভদ্রলোকদিগের দ্বারা উৎসাহিত 
হইয়! তিনি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধানে প্রবুত হন। ১৮৪৯ সালের ৭ই মে 
দিবসে তন্নাম-প্রসিদ্ধ বালিকা-বিগ্ভালয় স্থাপিত হয়। বীটন এই কার্যে দেহ 
মনঃপ্রাণ নিয়োর্গ করেন; হেয়ার যেমন বালকদিগের শিক্ষ। লইয়। মাতিয়া- 
ছিলেন, কীটন তেমনি বালিকাদগের শিক্ষা লইয়া! একেবারে মাতিয়া 
যান। তিনি সর্বদাই তাহার নব-প্রতিষ্ঠিত স্কুল পরিদর্শন করিতে 
আদিতেন; আসিবার সময় বাণিকাদিগের জন্ত নানা উপহার 
লইয়া আসিতেন; মধ্যে মধো ব্[লিকাদিগকে নিজ ভবনে লইয়া! গিয়া 
মূল্যবান উপহার, সামগ্রী দিয়া গৃছে ৫প্ররণ করিতেন; কখন কথনও 
চারি পায়ে ঘোড়া হইয়া! শিশু বালিকাদিগকে পৃষ্ঠে তুলিয়৷ খেলা 
করিতেন। বলিতে কি যে সকল উদ্দারমতি মানব-হিতৈধী ইংরাজ 
পুরুষের নাম এদেশে চিরম্মরণীয় হইয়াছে, এই মহাত্রা তাহাদের মধ্যে 
একজন। তিনি নিজের নাম বঙ্গবাসীদ্দিগের স্বৃতি ফলকে অবিনশ্বর 
অক্ষরে লিথিয়া রাখিয়! গিয়াছেন | বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ সামাজিক 
ইতিবৃত্ত ইহার. নাম চিরদিন উজ্জল তারকার স্তায় জলিবে। ) 

কিন্ত ১৮৪৯ সালে মহাত্মা বীটন বালিকা-বিগ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন 
বলিয়া এরূপ কেহ মনে করিবেন না যে, বঙ্গদেশে তাহাই ভ্্রীশিক্ষার প্রথম 
প্রচলন । বহুকাল পূর্ব হুইতে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিবার চেষ্টা 
চলিতেছিল। তাহার সংঁক্ষপ্ত বিবরণ নিয়ে দিতেছি £__ 

(১৮১৭ সালে স্কুল সোদাইটা স্থাপিত হওযা, অবধি এই প্রশ্ন উঠে যে 
বাগকদিগের ন্তায় বালিকার্দিগকেও শিক্ষ। দেওয়া হইবে কি না? এই বিষয় 
লইয়! সভ্যগণের মধ্যে মততেদ উপস্থিত হুয়। রাধাকান্ত দেব উক্ত সোসাহীটর 
অন্ততর সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন) 
এবং স্কুল সোসাইটার অধীনস্থ কোন কোনও পাঠশালাতে বালকদিগের 
সহিত বালিকাদিগকেও শিক্ষ! দিবার রীতি প্রবর্তিত করেন। স্তসর পরে 
তাহার ভবনে স্কুল সোসাইটার পাঠশালা সকলের বালকদিগের যখন পরীক্ষা 
ও পারিতোধিক বিতরণ হইত, তথন বালকদ্দিগের সহিত বালিকারাও 
আসিয়া পুরফার লইয়া যাইত। 

. এইরূপ কয়েক বৎসর যায়। কিন্তু বালকদিগের সহিত বালিকার্দিগকে 
শিক্ষা দেওয়া অনেক সভ্যের অভিপ্রেত হইল না। এই বিষয়ে ষে বিচার 


১৮৮ রামতম্পু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গমাজ। 


উপস্থিত হুইল, তাহার ফলম্বরূপ ১৮১৯ সালে বাপ্রিস্ত মিশন সোসাইটার 
একজন সভ্য ভারতীয় নারীগণের দুর্দশা ও শিক্ষার আবশ্তঠকতা প্রদর্শন করিয়। 
এক নিবেদন-পত্র বাহির করিলেন। সেই নিবেদন-পত্রের দ্বার। উত্তের্জিত 
হইয়া 210. [৮301 19. 98:98 990)179 নামক তৎকাল-প্রসিদ্ধ 
বিদ্যালয়ের মহিলাগণ একত্র হইয়! ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্ত এক সভা 
স্থাপন করিলেন; তাছার নাম হইল -__"[91010 0৮910119 9001967%। এই 
সভার মহিলা সভাগণ কলিকাতার নানাস্থানে বাপিকা বিদ্ভালক্ স্থাপন করিতে 
প্রবুত্ত হইলেন। রাধাকান্ত দেব ই'হাদের উৎসাহ-দাতা হইলেন ; এবং নিজে 
স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" নামে একথানি পুস্তিক! রচন। করিয়া! তাহাদের হস্তে অর্পন 
করিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসর কার্যা চলিল। ১৮২১ সালে স্কুল 
সোসাইটার কতিপয় মহিলা-সভ্োর প্ররোচনায় ইংলগ্ডের 06191) 270 
ঢ'0751ঘা) 9০1)001 ১০০1০6 র সভ্যগণ কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়। কুমারী কুক 
(10155 0০০৪) নাম্নী এক শিক্ষিতা মহিলাকে এদেশে প্রেরণ করিলেন। 
কুমারী কুক ১৮২১ সালে নবেম্বর মাসে এদেশে উপস্থিত হইলেন । কিন্ত 
তিনি আসিয়৷ দেখিলেন যে স্কুল সোসাইটীর সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত 
হওয়াতে উক্ত সভা! তাহার ভরণ পোষণের ভার গ্রহণে অসমর্থ। এই বিপদে 
চার্চ মিশনারি সোসাইটার সভ/গণ অগ্রসর হুইয়া কুমারী কুকের ভার গ্রহণ 
করিলেন। উক্ত মিশনের অধীন থাকিয়া তিনি উৎসাহের সহিত স্বীয় অবলধিত 
কার্ধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। | 

তিনি কার্য্যারভ্ত করিবার অগ্রে বাঙ্গাল ভাষ! শিক্ষাতে মনোনিবেশ 
করিলেন। যখন মনোযোগ সহকারে বাঙ্গাল! ভাষ' শিক্ষা করিতেছেন, তখন 
একদিন শিশুদের বাঙ্গাল! শুনিবার জন্য স্কুল সোসাইটার স্থাপিত কোনও 
পাঠশালাতে গিয়া! দেখেন একটা বাণিক] পাঠশালার দ্বারে দীড়াইয়া 
কাদিতেছে, গুরুমহাশয় তাহাকে বালকদ্দিগের সহিত পড়িতে দিবেন 
না। অনুসন্ধানে আানিলেন সে বালিকাটীর ভ্রাতা এ পাঠশালে পড়ে; শিশু 
বালিকাটা স্বীয় ভ্রাতার সহিত পড়িবাঁর জন্য গুরু মহাশয়কে মাসাধিক কাল 
বিরক্ত করিতেছে । কুমারী কুক সেই বালিকার মাতার ও পাড়ার অপরাপর 
মহিলাদিগের সহিত দেখা করিলেন। ' অনেক কথোপকথনের পর সেই 
গাড়াতে বালিকাবিগ্ভালর খোলা স্থির হুইল। অল্পদিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে ১০টা বিষ্ালয় স্থাপিত হইল এবং ন্যুনাধিক ২৭৭টী বালিক। শিক্ষা করিতে 


অষ্টম. পরিচ্ছেদ । ১৮৯ 


লাগিল। কুমারী কুক দুই বৎসর এই ভাবে কাজ করিলেন। অবশেষে তিনি 
(1. 11500) উইলসন নামক একজন মিশনারি সাহেবের সহিত পরিণীতা 
হইলেন। বিবাহের পরেও তিনি স্ত্রীশিক্ষ1 বিস্তারে রত রহিলেন বটে, কিন্ত 
আর পূর্বের ন্যায় সময় দ্রিতে পারিতেন না। এই অভাব দূর করিবার জন্য 
কলিকাতার কতিপয় ভদ্র ইংরাঙ্গ-মহিল! সমবেত হইয়। তদানীন্তন গবর্ণর 
জেনেরাল লর্ড আমহার্টের পত্রী লেডী আমহারষ্টকে আপনাদের অধিনেত্রী 
করিয়। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি-বিধানার্থ বেঙ্গাল লেডীন্‌ সোসাইটা ( 8০70891 
[49199 3০০৮) নামে এক সভা স্থাপন করিলেন । এই ভার মহিলা- 
সভাগণের উৎসাহে ও যত্বে নান! 'স্থানে বালিকা-বিগ্ভালয় সকল স্থাপিত 
হইতে লাগিল। অল্লকালের মধ্যেই ইহার! সহরের মধাস্থলে একটী প্রশস্ত 
স্কুলগৃহ নির্মাণ করিবার সংকল্প করিলেন। কিছুকাল পরে মহিলাগণ মহা- 
সমারোহে গৃহের ভিত্তি স্থাপন পূর্বক গৃহনিষ্মীণে প্রবৃত্ত হইলেন। এ 
গৃহ নির্মাণকার্য্যের সাহায্যার্থ রাজা বৈগ্যনাথ বিংশতি সহম্র মুদ্রা দান 
করিয়াছিলেন। ইহাতেই প্রমাণ, স্ত্রী-শিক্ষা প্রচণন বিষয়ে মহিলাগণ এদেশীর 
অনেক ভদ্রলোকের উংসাহ ও আন্ুকুল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 2 

বেঙ্গাল লেডীদ্‌ নোসাইটা বহুবৎসর জীবিত থাকিয়া কার্ধ্য করিয়াছিল। 
এমন কি ১৮৩৪ সালে এডাম সাহেব বঙ্গদেশের শিক্ষার অবস্থা বিষয়ে যে 
রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহাতে কলিকাত৷ ব্যতীত শ্রীরামপুর, বর্ধমান, 
কালনা, কাটোয়!, কষ্ণমগর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, চট্রগ্রাম, মুরশিদাবাদ ও 
বীরভূম, প্রভৃতি "স্থানে ১৯টা বালিকাবিষ্ভালয় ও প্রায় ৪৫০ টা বালিকার 
উল্লেখ দেখা যায়; এবং এ সকল বিষ্ভালয়ের অনেকগুলি লেডীদ্‌ দোদাইটার 
সভ্য মহোদয়।গণের.উৎসাহে স্থাপিত বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্ত এই সকল 
বালিকা-বিগ্তালয়ের অধিকাংশ গ্ী্ীয় মহিলাদিগের স্থাপিত ও গ্রীত্ীয় ধর্ম প্রচার 
কার্ধের অঙ্গীভূত ছিল। 

সাম্প্রদায়িক-ধর্ম-শিক্ষাবিহীন শিক্ষা দিবার উদ্দেম্তে বালিকাবিগ্তালয় স্থাপন 
বীটন্‌ সাহেব সর্বপ্রথমে করেন। সে কার্যের প্রতিষ্ঠা ১৮৪৯ সালে হয়) 
তাহার বিবরণ অগ্রে দিয়াছি। বীটনের বালিকাবিগ্ঠালয় স্থাপিত হইলেই 
বারাসত, কঞ্চনগর প্রভৃতি মফঃম্বলের ও অনেক স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় 
স্থাপিত হইতে লাগিল। 

এই ্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন লইয়। কলিকাতার হিন্ু-সমাজে মহা আন্োগন 


১৯০ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


উপস্থিত হইল। মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রী-শিক্ষার বৈধত! প্রমাণ করিবার 
জন্য যে কেবল গ্রন্থ রচনা! করিলেন তাহা নহে, স্বীয় কন্তাকে নবপ্রতিষ্ঠিত 
বিগ্ভালয়ে ভর্তি করিয়া! দিলেন। তৎকালীন ব্রাঙ্ষদমাজের নেত! দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর এবং রামগোপাপ ঘোষ গুভূতি লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-নুহ্ৃদগণ 
্বীর স্বীয় ভবনের বালিকার্দিগকে বিগ্ভালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন । স্ত্রীশিক্ষা লইয়। 
সমাজ মধ্যে নানা আলোচনা উপস্থিত হইল। প্কন্তাপ্যেবং পালনীয় 
শিক্ষণীক্নাতিযত্বতঃ* মহানির্বাণ তন্ত্র এই বচনালঙ্কত নবপ্রতিষ্ঠিত বি্ভালয়ের 
গাড়ি যখন রাজপথে বাহির হইত, তখন লোকে হা করিয়! তাকাইয়া 
থাকিত ও নানা কথ! কহিত ; এবং সুকুমারমতি শিশু বালিকার্দিগকে উদ্দেশ 
করিয়া! কত অভদ্র কথাই কহিত। লোকে বলিতে লাগিল-_-“এইবার কলির 
বাকি য৷ ছিল হইয়া গেল! মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি 
থাকৃবে ন।” নাটুকে রামনারায়ণ রসিকত1 করিয়া! বাবুদের মজলিসে বলিতে 
লাগিলেন ;--“বাপ্রে বাপ. মেয়েছেলেকে লেখ। পড়া শেখালে কি আর রক্ষা 
আছে! এক “আন” শিখাইয়াই রক্ষ। নাই! চাল আন, ডাপ আন, কাপড় 
আন, করিয়া অস্থির করে, অন্ত অক্ষরগুলো শেখালে কি আর. রক্ষা আছে !” 
লোকে শুনিয়া হা হা করিয়া! এক গাল হাসিতে লাগিল। বঙ্গের রসিক 
কৰি ঈশ্বর গুপ্তও ভবিধ্যদ্বানী করিলেন £-- ৃ 
“যত ছু'ড়ীগুলে! তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্চে যবে, 
এ বি শিখে, বিবী সেজে, বিলাতী বোল করবেই কবে) 
আর কিছু দিন থাকরে ভাই ! পাবেই পাবে দেখতে পাবে, 
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।” 
বীটনের বালিকাবিগ্ঠালয় স্থাপিত হওয়াতে যেমন সমাজমধো সমাজ 
স্কারের আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং বীটন দেশীয় শিক্ষিতদলের প্রিয় 
হইলেন, তেমনি রাজনীতি বিষয়ে এক মহা আন্দোলন উঠিল তাহাতে 
তিনি তাঁহার শ্বদেশীয়গণের অপ্রিয় হইয়া! পড়িলেন। এই আন্দোলন অনেক 
পরিমাণে পরবর্তী সময়ের ইলবার্টবিলের আন্দোলনের অনুরূপ ছিল। এ 
আন্দোলনের প্রক্কতি বুঝিবার নিমিত্ত পুর্বব ইতিবৃত্তের কিঞ্চিৎ উন্েথ আবশ্তক। 
১৭৬৫ সাল হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িয্যার দেওয়ার্ণী 
কার্য্ের ভার ইংরাজদিগের প্রতি অর্পিত হইলে, বু বৎসর ধরিয়। 
ফৌজদারি কার্ধোর ভার মুসলমান ' নবাবের হন্তেই ছিল। ইহাতে 


অইম পরিচ্ছেদ । ১৯১ 


রাজকার্য্ের সশৃঙ্খলা ন1 হইয়া ঘোর বিশৃঙ্খলাই উপস্থিত হয়। ক্রমে সে নিয়ম 
রহিত হুইয়া বিচারকার্ের সুশৃঙ্খল! বিধানের জন্য কলিকাতাতে সুপ্রিমকোর্ট 
স্থাপিত হয়) এবং দেওয়ানী আদালতের ন্যায় নান! স্থানে ফৌজদারী আদালত 
স্থাপিত হয্ব। মফস্বলে কোম্পানির ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হইল বটে, 
কিন্ত মফম্বলবাসী ইংরাজগণকে তাহার অধীন করা হইল না। তাহার! 
নামত সুপ্রিমকোর্টের এলাকাধীন রহিলেন ;” কিন্তু কা্যতঃ নিরঙ্কুশ হইয়া 
রহিলেন। ইহার ফলকি হইল সকলেই তাহা অবগত আছেন। মফস্থল- 
বাসী ইংরাজগণের অত্যাচার প্রজাকুলের অসহা হইয়া উঠিতে লাগিল। 
নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি জিলাতে নীলকরগণ ষথেচ্ছাচারী ছর্দাস্ত রাজার স্তায় 
হইয়া উঠিলেন। অথচ সে অত্যাচার নিবারণের উপায় রহিল না। অত্যাচারী 
ইংরাজগণ 'মাপনাদিগকে কোম্পানির ফৌজদারী আদালতের বাহিরে 
রাখিয়া, সুপ্রিমকোর্টের দোহাই দিয়া, স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে লাঁগিলেন। 
১৮৪৯ সালের পুর্বে এই সকল অত্যাচার এতই অসহ্‌ হইয়া! উঠিয়াছিল যে 
ইংরাজ কর্দচারীদিগের ও কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনেকে এই 
অনিষ্টকর নিয়ম রছিত করিবার জন্য নুতন রাজবিধি প্রণয়নের পরামর্শ 
দিতে লাগিলেন। তদনুসারে তৎকালীন ব্যবস্থা-সচিব বীটন সাহেব 


চারিখানি আইনের পাঙুলিপি প্রস্তুত করিলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
এই +-- 
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00117৮8. রী 


পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন তদানীন্তন ইংরাজগণ যে কেবল এদেশবাঁসী 
অসহায় কুষ্ণবর্ণ গ্রজাকুলের প্রতিই অত্যাচার করিতেন তাহা নহে। 
তাঁহাদের অতাচার হইতে কোম্পানির জুডিশিয়াল ৮০০০০০৪ বাঁচান 
আবন্তক হইয়াছিল। 


১৯২ রাষতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন ব্গসমাজ। 


যাহা হউক এই চারিটা আইনের পাওুলিপি গবর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক 
সভাতে উপস্থিত হইব! মাত্র এদেশবাসী ইংরাজগণ ইহাদের (8190৮. 4,০68) 
“কাল। আইন” নাম দিয়া, তথ্বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। 
তাহাদের সম্পাদিত সংবাদ-পত্র সকলে এ চারি আইন প্রণেতাদিগের প্রতি 
অভদ্র গালাগালি বর্ষণ চলিতে লার্গিল। বীটন তাহাদের উপহাস, বিদ্রপ ও 
আক্রোশের লক্ষ্যস্থলে পড়িলেন। ইংরাজগণ কলিকাতাতে এক মহাসভ৷ 
করিস! পালিয়ামেণ্টের নিকট আবেদন করা স্থির করিলেন ; এবং এদেশে ও 
ইংলণ্ডে এ আন্দোলন চালাইবার জন্য কতিপয় দিবসের মধ্যে ছয়ত্রিশ হাজার 
টাক! সংগ্রহ করিলেন। | 

আন্দোলনে দেশ কাপিয়া যাইতে লাগিল। এদেশীয়দিগের পক্ষ হইয়। 
বলিবার কেহই ছিল না। তাহাদের পক্ষ গুছাইয়। বণিতে পারে 'এমন সংবাদ 
পত্রই ছিল না। এদেশীয়গণ নীরবে বাদ-বিতও! শুনিতে লাগিলেন; এবং সদাশয় 
রাজপুরুষগণের মুখাপেক্ষ। করিয়! রহিলেন। কেবল একমাত্র রামগোপাল 
ঘোষ উক্ত আইন গুলির পক্ষ হুইয়! লেখনী ধারণ করিলেন। তাহার বিবরণ 
রামগোপালের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে দেওয়া গিয়াছে । 

অবশেষে আন্দোলনকারী ইংরাজগণের অভীষ্টই পূর্ণ হইল। ইংলগ্ডের 
কর্তৃপক্ষের আদেশে কাল৷ আইন গুলি ব্যবস্থাপক সভা! হইতে অন্তহিত হইল। 
মফম্বলবাসী ইংরাজগণ আরও নিরছ্ুশ হইয়া উঠিলেন। নীলকরদিগের 
অত্যাচারে শত শত প্রজার গ্রাণ পিষিয়া যাইতে লারগ্গিল। 

অতিরিক্ত শ্রম, অতিরিক্ত চিন্তা ও এই সকল আনোলন জনিত উত্তে 
জনাতে মহাত্মা! বাটনের আয়ু সংকীর্ণ করিয়া আনিল। তিনি ১৮৫১ সালের 
১২ই আগষ্ট ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। কলিকাতা লোয়ার সাকুলার 
রোডস্থ নূতন সমাধিক্ষেত্রে তাহার দেহ সমাহিত রহিয়াছে। 

কালা আইনের বিরোধী ইংরাজগণ অয়যুক্ত হইলেন) যে আন্দোলনের 
ঝড় উঠিয়্াছিল তাহ! থামিয়! গেল; মহামতি বীটন পরলোক গমন করিলেন ) 
কিন্তু দেশীয় শিক্ষিতদলের মনে একটা গভীর অনস্তোষ থাকিয়া গেল। একতা 
ও আন্দোলনের দ্বারা কি হয় তাহা তাঁহারা চক্ষের উপরে দেখিলেন। ইংরাজগণ 
তাহাদের চীঁকার-ধ্বনিতে কিরূপে ভূবন কাপাইন্না তুলিলেন, কিরূপে দেখিতে 
দেখিতে শত শত ব্যক্তি একত্র হইলেন, কিরূপে দেখিতে দেখিতে ৩৬ 
হাজার টাকা তুলিলেন, এ সমুদয় যেন ছায়াবাজীর গ্ভায় তাহাদের নয়নের 
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সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইল। রামগোপাল ঘোষ ইংরাজদিগের অবলম্িত নীতির 
প্রতিবাদ করাতে এগ্রি-হর্টিকলচুরাল সোসাইটাতে কিরপে তাহাকে অপ- 
মানিত হইতে হইল তাহাও সকলে অবগত আছেন। অনেকে সেই অপমানে 
আপনাদ্িগকে অপমানিত বোধ করিলেন এই সকল কারণে শিক্ষিত 
দলের মধ্যে রাজনীতির আন্দোলনের অন্য সন্মিলিত হুইবার বাসন! প্রবল 
হইল। তাহার! বুঝিলেন স্বদেশের হিতের জন্য সমবেত হওয়া আবশ্তক। সে 
সময়ে দেশীয় শিক্ষিত দলের মধো দুইটী সভ1 ছিল; প্রথমটা দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 139725%] 19701)019575 4889০018010) বা বঙ্গদেশীয় 
জমিদার সভা । কলিকাতার অনেক ধনী বাক্তি ইহার সভ্য ছিলেন। কিন্ত 
দ্বারকানাথ বাবুর মৃত্যুর পর ইহা এক প্রকার মৃত্যু দশায় পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় 
সভাটীর উল্লেখ অগ্রেই করিয়াছি, তাহা জর্জ টমসনের প্রতিষ্ঠিত নব্য- 
বঙ্গের ব্রিটিশ ইও্িয়া সোসাইটা”। এইরূপ প্রশ্ন উত্ঠিল, উভয় সভাকে 
শিলিত কর! যায় কি না? রামগোপাল ঘোষ, দিগন্বর মিত্র, প্রভৃতি কতিপয় 
ব্যক্তির উদ্যোগে ও উৎসাহে অবশেষে এঁ সম্মিলন কাধ্য সমাধ! হইল । 
১৮৫১ সালের ৩১ অক্টোবর এক সাধারণ সভা আহত হইয়া, উক্ত উভয় 
সভা সম্মিলিত করিয়া বর্তমান “ব্রিটিশ ইগ্ডয়ান এসোসি এশন” স্থাপিত 
হইল। তাহার প্রথম কমিটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই জানা যাইবে এ 
সভার উদ্যোগকারিগণ কিরূপ সকল শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে সমবেত 
করিতে সমর্থ হইয়্াছিলেন উক্ক সন্ভার প্রথম কমিটাভুক্ত ব্াক্তিগণের নামের 
তাঁলিক! নিয়ে দিতেছি 2০" , 

“রাজা রাধাকান্ত দেব-_-সভাপতি । 

রাজ৷ কালীরুষ্ণ দেব-_-সহ সভাপতি । 

রাজা সতাশরণ ঘোষাল। 

বাবু হরকুমার ঠাকুর । 

বাবু প্রসন্নবুমার ঠাকুর। 

বাবু রমানাথ ঠাকুর। 

বাবু জয়কষ্ণ মুখোপাধ্যার। 

বাবু আশুতোষ দেব। 

বাবু হরিমোহন সেন। 

বাবু রামগোপাল ঘোষ। 


১৯৪ রাঁমতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


বাবু উমেশচন্দ্র দত-_(রামবাগান )। 
বাবু কষ্$কিশোর ঘোষ। 
বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় । 
বাবু প্যারীচাদ মিত্র । 
বাবু শভুনাথ পণ্ডিত। 
বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-__সম্পাঁদক। 
বাবু দিগন্বর মিত্র-_সহ সম্পাদক । 
ব্রিটিশ ইও্ডয়ান এসোসিএশনের প্রতিষ্ঠ। এই যুগের একটা প্রধান ঘটনা। 
সভাটা স্থাপিত হইবামাত্র ইহার শক্তি সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন। 
ইংরাজ রাজপুরুষগণ দেখিলেন দেশীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ 
আপনাদের অভাব গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার জন্য.এবং দেঁশীয়গণের স্বত্ব ও 
অধিকার রক্ষা! করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হুইয়াছেন। এদেশীয়দিগের প্রতি 
তাহাদের যে উপেক্ষার ভাব ছিল তাহা তিরোহিত হইতে লাগিল। দেশের 
লোকেও জানিল, তাহাদের হইয়। বলিবার জন্ত লোক দীড়াইয়াছে। ম্ুতরাং 
-সকল শ্রেণীর লোকের দৃষ্টি এই নব-প্রতিষ্ঠিত সভার দ্রিকে আকৃষ্ট হইল। লোকে 
আশার নয়নে ইহাকে দেখিতে লাগিল। এ কথ! এখানে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
করিতে হইবে ষে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসে।সিএশন সে সময়ে সে আশা প্রচুর 
পরিমাণে পুর্ণ করিয়াছেন। যখন দেশের লোকের হইয়া বলিবার কেহই 
ছিল না, তখন তাহারাই একমাত্র মুখমাত্র ছিলেন। * লোকের হইয়া বলিবার 
ও তাহাদিগকে সর্ববিধ রাজকীয় অত্যাচার হইতে রক্ষ! করিবার জন্ত তাঁহারাই 
একমাত্র শক্তি ছিলেন। স্ৃতরাং এই সভার প্রতিষ্ঠা সর্বশ্রেণীর মনে হর্ষ 
ও আশার সঞ্চার করিল 
১৮৫১ সালের এপ্রিল মাসে লাহিড়ী মহাশয় বর্ধমানে গেলেন বটে, 
কিন্তু সেখানেও বহুদিন নুস্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। কয়েক 
মাসের মধ্যেই তাহার উপবীত পরিত্যাগের গোলোযোগ উপস্থিত হইল । তাহার 
উপবীত পরিত্যাগ সব্ন্ধে ছুই প্রকার কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে। প্রথম,_ 
তিনি রৃষ্জনগরের বাটাতে তাহার জননীর সাম্ধংসরিক শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন 
করিতেছিলেন, এমন সময় একটা বালক দুরে দীড়াইয়! বলিতেছিল,_ 
“এদিকে ত বল! হয় কিছু মানি না, ওদিকে শ্রাদ্ধ কর্্ে বসা হয়েছে, 
পৈতাটী বেশ ঝুল্চে, বামনাই দেখান হচ্ছে।” এই বাক্যগুলি লাহিড়ী 
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মহাশয়ের কর্ণগোঁচর হইলে তিনি মন্মাস্তিক লজ্জা পাইলেন । ধর বালকের 
বাক্যগুলি তাহার অন্তরে শেলসম বিদ্ধ হইল। বাক্য ও কার্যোর একত। 
বাহার জীবনের মহামন্ত্র ছিল, তাঁহার পক্ষে এই ব্যঙ্গোক্তি কি 
ক্লেশকর হইবার সম্ভাবন। ! এই ঘটন। হইতেই উপবীত পরিত্যাগের সংকর 
তাহার মনে উপস্থিত হয়। 

দ্বিতীয় ;১--১৮৫১ সালের পুজার ছুটার সময় লাহিড়ী মহাশয় 
নৌকাযোগে কতিপয় বন্ধুদহ গাজিপুরে গমন করিতেছিলেন। তাহার প্রিয়- 
বন্ধ রামগোপাল ঘোষ তখন গাজিপুরে বাদ করিতেছিলেন। তাহার নিম- 
স্রণে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই, তাহারা গমন করিতেছিলেন। 
পথিমধ্যে নৌকার মাল্লাদিগের দ্বারাই পাঁকাদি কার্য করাইয়া আহারাদি 
চলিতেছিল। একদিন সহচরদিগের মধ্যে একজন কৌতুক করিয়া বলি- 
লেন-_-“এদ্িকে ত মাললাদের হাতে খাইতেছি, অথচ পৈতাট! রাখিয়া ব্রহ্মণ্য 
দেখাইতেছি, কি ভগ্ডামই করিতেছি!” বাঁকাগুলি কৌতুকচ্ছলে কথিত 
হইল বটে, কিন্তু তাহ। লাহিড়ী মহাশয়ের চিত্তে বিষম গ্লানি উপস্থিত করিল। 
তিনি তৎপূর্বে আপনার উপবীতটা নৌকার ছত্রীতে ঝুলাইয়! রাখিয়াছিলেন; 
তাহা আর গ্রহণ করিলেন ন1। 

উভয় বিবরণের মধ) কোনও বিবাদ দৃষ্ট হইতেছে না। ইহা সম্ভব 
যে গাজিপুর যাত্রার পূর্বে তিনি জননীর সাধৎসরিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পা্ন 
করিবার জন্য কৃষ্ণনগরে গমন করেন। সেখানে পূর্বোক্ত বালকটার 
বিদ্রপোক্তি শুনিতে গান। তাহা হইতেই উপবীত পরিত্যাগের সংকল্প 
তাহার অন্তরে- উদিত হয়। তৎপরে গাজিপুর যাত্রাকালের ঘটনাটা ঘটে, 
তাহাতে দেই সংকল্পকে দৃঢ়ীভূত করে। এরূপ একটা গুরুতর পরিবর্তন ষে 
একদ্দিনে ঘটিয়াছিল, তাহা মনে হয় না। তাহা জীবনের অনেক দিনের 
সংগ্রামের ফল। আরও অনেকের জীবনে এই প্রকার ভাবেই এইরূপ 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং ইহার জীবনেও সেই প্রকার ঘটিয়া থাকিবে 
তাহাতে আক বিচিত্র কি? ্‌ 

যাহা হউক তিনি খন উপবীত পরিত্যাগ করিয়া বর্ধমানে প্রতিনিবৃত্ত 
লইলেন, তখন এই ব্যাপার লইয়! তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। হিন্দু- 
সমাজের লোকে দলবদ্ধ হুইয়৷ তীহার ধোপা৷ নাপিত বন্ধ করিল; দাস- 
দাসীগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিল । তাহার দ্বিতীয় পুত্র নবকুমার তখন শিল্ড, 


১৯৬ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বগসমাজ। 


তৎপুর্ব চৈত্র মাসে কলিকাতা সহরে তাহার জন্ম হইয়াছিল। সেই শিশুপুত্রের 
রক্ষণাবেক্ষণ ও সংসারের সমুদয় কার্ধ্য নির্বাহের ভার তাহার বালিকা! পত্রীর 
উপরে পড়িয়৷ গেল। যিনি অপরের ক্লেশ একটু সহিতে পারিতেন না, সেই 
লাহিড়ী মহাশয় যে স্বীয় পত্ীর ক্রেশ দেখিয়! অস্থির হইয়া! উঠিবেন, তাহাতে 
আশ্চর্যা কি? তিনি জল বহা, কাঠ কাট!, বাজার কর! ঞভৃতি ভূতোর 
সমুদয় কাজ নিজেই নির্বাহ ক্রিতে লাগিলেন। কিন্ত তাহাতে এক দিনের 
জন্য ক্লান্তি বোধ করিতেন না; অথবা লোকের প্রতি বিরক্তি বা বিদ্বেষ প্রকাশ 
করিতেন না৷ । শ্রমের অন্ন স্থুখেই আহার করিতেন; এবং অহরহঃ শ্বকর্তব্য 
সাধনে মনোযোগী থাকিতেন। কিন্তু লোকের নির্যাতনের সমুদ্রয় ভার বিশেষ 
ভাৰে তাহার পত্ীর উপরেই পড়িত। পাড়ার অন্ত স্ত্রীলোকর্দিগের অবক্ঞা- 
সচক বাক্যে ও আত্মীয় স্বজনের আর্তন'দে তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন। 
তাহার মনস্তাপ দেখিয়া! লাহিড়ী মহাশয় ক্ষুপ্রচিত্তে বাস করিতে লাগিলেন । 

লাহিড়ী মহাশয় ঘরে বাহিরে যেন প্রজ্লিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে 
বাস করিতে লাগিলেন। ওদিকে কৃষ্ণনগরে এই উপবীত-ত্যার্গের কথা 
প্রচারিত হইয়া সেখানেও মহা আন্দোলন উপস্থিত করিল। সেখানে 
সমাজের লোক রামতন্ত বাবুকে হাতের কাছে না পাইয়। তাহার বৃদ্ধ পিতা সাধু 
রামকৃষ্ণকে উত্যক্ত করিয়! তুলিল। বিনা অপরাধে তাহাকেও অনেক নির্যাতন 
সহ করিতে হইল। তাহার স্বভাব-নিহিত ধর্ান্গরাগবশতঃ তিনি উগ্রভাব 
ধারণ করিলেন ন1) পুত্রকে শান্তি দিবার পরামর্শ করিলেন না ) বা তাহার 
প্রতি বল-গ্রয়োগের অভিসদ্ধি করিলেন না; কিন্ত মরমে মরিয়া মৌনী 
হইয়া। রহিলেন। বহুদিন পরে লাহিড়ী মহাশয় যখন আমাদের নিকট 
তাহার পিতার এই সময়কার ভাবের বর্ণনা করিতেন, তথন দর দর ধারে 
ছুই চক্ষে জলধার! বহিত। বস্ততঃ বলিতে কি আমরা তীহাতে একসঙ্গে 
পিতৃভক্তি ও নিজের বিশ্বাসান্ুসারে কার্য করিবার সাহস উভয় যে 
গ্রকার সম্মিলিত দেখিয়াছি, তাহ! জীবনে ভূলিবার নহে । 
বর্ধমানের .মান্দোলন বশতঃই হউক অথবা. শিক্ষাবিভাগের বন্দোবস্ত 
বশতঃই হউক এক বংসরের অধিক কাল তিনি বর্দমানে থাকেন নাই। 
১৮৫২ সালে তিনি বালি-উত্তরপাড়ার ইংরাজী স্কুলের ছেড মাষ্টার হইয়া 
আসিলেন। 

উত্তর পাড়াতে আসিয়া তাহার সামাজিক নিষাঁতনের ক্লেশের কিঞ্চিৎ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । ১৯৭ 


লাঘব হুইল। তাহার কলিকাতাবামী বন্ধুগণ নান! প্রকারে তাহাকে 
পাঁহায্য করিতে লাগিলেন। ই'হাদের মধ্যে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য ৷ বিদ্যাসাগর মহাশয় আজ পাচক ব্রাঙ্গণ 
পাঠাইলেন; কাল পলাইয়া গেল। তিনি আবার পাচক যোগাড় করিয়। 
পাঠাইলেন। ভূতোর পর ভৃত্য পলাইতে লাগিল; বিদ্যাসাগর মহাশয় 
আবার পাঠাইতে লাগিলেন। এতগ্তিন্ন গার্হস্থ্য সামগ্রী নকল কলিকাতাতে 
ক্রয় করিয়া নৌকাবোগে প্রেরণ করিতেন; বন্ধুকে কোনও অভাব অনুভব 
করিতে দিতেন না। এইরূপে লাহিড়ী মহাশয়ের দিন এক প্রকার কাটিয়া! 
যাইত। উপবীত পরিতাাগ করিয়া তিনি যখন নির্যাতন ভোগ করিতে- 
ছিলেন তখন হিন্দুসমাঞ্জের আম্মীয় স্বজনের কথা দূরে থাকুক, তাহার 
শিক্ষিত বন্ধুদিগের মধ্যেও অনেকে তীহাকে পুনরায় উপবীত গ্রহণের জন্য 
মন্ুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সেরূপ পরামর্শের প্রতি কোনও দিন 
কর্ণপাত করেন নাই। 

লাহিড়ী মহাশয় যখন উত্তরপাড়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে প্রতিষ্ঠিত, 
তখন কলিকাতা সমাজের নব অভ্যদয়ের দ্িন। তখন চারিদিকে ইংরাজী শিক্ষা 
ও স্ত্রীশিক্ষা বিতার হইতেছে 7 ব্রাঙ্মণমাজ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার 
দত্ত মহাশক্বদ্বয়ের নেতৃত্বাধীনে উদীয়মান শক্তিরপে উঠিতেছে; এবং 
ঈশ্বরচন্ত্র বিগ্ভাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত বর্তমান গণ্ভ সাহিত্যের হুত্রপাত 
করিতেছেন । ১৮৪৭ পালে বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের “বেতাল পঞ্চবিংশতি” 
নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহাতে স্থপলিত বাঙ্গাল! গন্ধ রচনার স্থত্রপাত হয়। 
হতপরে তিনি ১৮৪৮ সালে “বাঙ্গালার ইতিহাস,” ১৮৫০ সালে “জীবনচরিত” ও 
১৮৫১ সালে “বোধোদয়" মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। ১৮৫১ সালে ও 
১৮৫২ সালে অক্ষয়কুমার দন্ত প্রণীত “বাহ্বস্তর সহিত মানবংপ্রকৃতির 
সম্বন্ধ বিচার” নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পৃর্বোক্ত গ্রন্থ সকল প্রচার 
দ্বারা বাঙ্গাল! গঞ্ের এক নবধুগের অবতারণা! হইল। বিশেষতঃ “বাহবস্তর” 
প্রচার যুবকদলের মধ্যে এক নবভাবকে উদ্দীপ্ত করে। ইহার প্ররোচনাতে 
অনেকে নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করেন; এবং সামাজিক নীতি ও চন্রিত্র 
সম্বন্ধে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন পস্থিত হয়। 

বাস্তবিক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই সময়ে বগগসমাজের নেতৃগণের 
মধে; একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন। 


১৯৮ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | 


অক্ষয় কুমার দত্ত । 

ইং ১৮২০ সালের ১লা! শ্রাবণ দিবসে নবন্বীপের সন্গিহিত চুপী নামক গ্রামে 
অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়। ই"হার পিতার নাম পীতান্ধর দত্ত । ইহার পিতা 
বিষয় কর্মোপলক্ষে কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরবন্ত্শ খিদ্দিরপুর নামক স্থানে 
বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার সপ্তম বর্ষ বয়সে গুরুমহাশয়ের পাঠশালাতে 
বিন্ারস্ত করেন। তৎপরে দশম্‌ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইমি খিদিরপুরে নীত 
হন। সেখানে ইহার পিতা ও পিতৃব্যপুত্রগণ তৎকালপ্রচলিত রীতি 
অনুসারে ইহাকে পারসী ভাষাতে সুশিক্ষিত করিবার প্রয়াস পান। কিন্ত শিশু 
অক্ষয়কুমার সে বিষয়ে অমনোযোগী হইয়া ইংরাজী শিক্ষার জন্য অতাধিক 
ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাহার অভিভাবকগণ প্রথমে 
কতিপয় ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ আত্মীয়কে অন্থুরোধ উপরোধ করিয়! উক্ত ভাষা 
শিক্ষা বিষয়ে তাহার সহায়তা করিতে প্রবুত্ত করিলেন। তাহাতে তিনি 
আশানুরূপ শিক্ষা করিতে না পারিয়া দ্রুঃখিত হইলেন । অমূল্য সময় চলিয়া 
বাইতে লাগিল, অথচ পাঠে অল্পই উন্নতি দৃষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে বালক 
অক্ষয়কুমার ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার জন্য ছি'ড়িয়া পড়িলেন; এবং 
খিদ্িরপুরে গ্রীষ্টীয় মিশনারিদিগের একটী অবৈতনিক বিগ্ভালয় স্থাপিত হুইলে, 
গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই, তাহাতে গিয়া ভর্তি হইলেন । 
ইহাতে তাহার অভিভাবকগণ উতকণ্ঠিত হইয়া ঠাহাকে কলিকাতাতে 
রাখিক্ন! গৌরমোহন আঢোর প্রতিষ্ঠিত "ওরিএপ্টাল সেমিনারি” নামক স্কুলে 
ভর্তি করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। তখন তাহার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর হইবে । 

স্কুলে পদার্পণ করিয়াই দত্বজ মহাশয় শিক্ষ/ বিষয়ে আশ্চর্যা অভি- 
নিবেশ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । তাহার জ্ঞানের বুভূক্ষা যেন কিছুতেই 
মিটিত না। ক্থুলের পাঠ্যগ্রন্থ ভিন্ন যেখানে যে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় হাতে 
পাইতেন, অতৃপ্ত ক্ষুধার সহিত তাহার উপরে পল্ডিতেন, এবং তাহাকে অধি- 


গত না করিয়! নিবৃত্ত হইতেন ন1। 
পরিতাপের বিবয় এই, 'অচিরকালের মধ্যে পিতৃবিয্োগ হওয়াতে ইহাকে 


লেখা পড়া ছাড়িতে হইল। আড়াই বৎসর কি তিন বৎসরের অধিক কাল 
বি্ভালয়ে থাকিতে পারেন নাই। তৎপরে একদিকে যেমন আরাধ্য জননীদেবীর 
ভরণপোষণার্থে অর্থোপার্জন চেষ্টা ও তজ্জনিত দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম, 
অপর দিকে বন্ধু-বান্ধবের নিকট পুম্তকার্দি সংগ্রহ করি! জ্ঞানোপার্জন 
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চেষ্টা, ছুই এক. সঙ্গে চলিল। বাস্তবিক কিরূপ ক্লেশে দিন যাপন করিয়া 
তিনি জ্ঞানোপার্জন করিয়াছিলেন তাহ। স্মরণ করিলে বিশ্মিত হইতে হয়। 
এই সময়ে তিনি যেয়ে বিষয় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন তন্মধ্যে সংস্কৃত 
ভাষা একটা । তিনি একাগ্রতার সহিত কতিপয় পণ্ডিতের নিকট পাঠ 
করিয়। সংস্কৃত ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। 

তৎপরে কিছুদিন বহু দ্বারিদ্র্যভোগ করিয়া ১৮৪* সালে তত্ববোধিনী সভা 
কর্তৃক স্থাপিত তত্ববোধিনী পাঠশালাতে ভূগোল ও পদার্থাবগ্ভার শিক্ষকতা 
কার্য লাভ করেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহাকে সঙ্গে করিয়া তত্ব- 
বোধিনী-সতার অধিবেশনে লইয়! যান এবং তাহারই উৎসাহে তিনি উক্ত 
সভার সভাশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। তন্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকরূপে 
ভিনি প্রথম মাসে ৮২ তৃতীয় মাসে ১০২ ও ততপরে ১৪২ টাকা করিয়া 
মাসিক বেতন পাইতেন। তদনন্তর ১৮৪৩ সালে, তন্ববোধিনী পত্রিক! 
প্রকাশিত হইলে ইনি তাহার সম্পাদক নিষুক্ত হন। এই তন্ববোধিনীর সংশ্রবই 
তাহার সর্ধবিধ উন্নতির মুল কারণ হইল। এতদ্বারা এক দিকে যেমন 
তাহার আয় বৃদ্ধি হইল, অপর দিকে তেমনি প্রশস্ত জ্ঞানের দ্বার তাহার নিকটে 
উন্ুক্ত হইল। এই সময়ে তিনি কিছুদিন মেডিকেল কালেজে অতিরিক্ত 
ছাক্সরূপে অধ্যয়ন করিয়া উদ্ভিদবিগ্যা, প্রাণিতত্ববিদ্য।, রসায়নবিষ্া, প্রাকৃতিক- 
বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অনেক জ্ঞানলাঁভ করিয়াছিলেন তত্তিন্ন তিনি তব্ব- 
বোধিনী সভার সাহ'যো" ভূরি ভূরি জ্ঞানগঞ্ভ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়! পাঠ করিতে 
লাগিলেন। তববোধিনীর সম্পাদন ভার গ্রহণ করাতে থে মান্গুষ যে 
কার্যের উপযোগী যেন তাহার হস্তে সেই কার্ধ্যই আদসিল। তিনি পদোন্নতি 
ও ধনাগমের বাসন পরিত্যাগ পূর্বক নিজের ও দেশীয্গণের জ্ঞানোন্নতি 
সাধনে দেহ মন নিয়োগ করিলেন । তন্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিক! 
হইয়। দীড়াইল। তৎপুর্বে বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্র সকলের 
অবস্থা কি ছিল, এবং অক্ষরকূমার দন্ত সেই সাহিত্য-জগতে কি পরিবর্তন 
ঘটাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে, তাহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধ 
না বলিয়। থাকা যায় না। “রসরাজ”, “যেমন কর্দ তেমনি ফল” 
প্রভৃতি অশ্লীলভাষী কাগজগুলি ছাড়িয়! দিলেও “প্রভাকর” ও “ভাসঙ্করের” 
তায় ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্ত লিখিত পত্র সকলেও এমন সকল ব্রীড়া- 
জনক বিষয় বাহির হইত, ধাহা ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে 


২০০ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ । 


পারিত না। এই কারণে রামগে'পাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যগণ দ্বণাঁতে 
দেশীয় সংবাদপত্র ম্পর্শও করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 
তত্ববোধিনী ধখন দেখা দিল, তখন তাহার! পুলকিত হইয়া উঠিলেন। 
রামগোপাল ঘোষ একদিন লাহিড়ী মহাশয়কে বলিলেন-_“রামতন্ু ! রামতন্থু ! 
বাঙ্গালা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচন। দেখেছ? এই দেখ,” বলিয়৷ তত্ব 
বোধিনী পাঠ করিতে দিলেন। 

১৮৪৩ সাল হইতে ১৮৫৫ সাল পর্যান্ত অক্ষর বাবু দক্ষতা সহকারে তত্ব- 
যোধিনীর সম্পাদন কার্যে নিষুক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে অর্থোপার্জনের কত 
উপায় তাহার হস্তের নিকট আনিয়াছে, তিনি তাহার প্রতি দৃক্পাতও করেন 
নাই। এই কার্যে তিনি এমনি নিমগ্ন ছিলেন যে, এক এক দিন জ্রানালো- 
চনাতে ও তত্ববোধিনীর প্রবন্ধ লিখিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়৷ বাইত, 
তিনি তাহা অন্ুভবও করিতে পারিতেন না। 

এই কালের মধ্যে অক্ষয় বাবু আর 'একটী মহৎ কার্য সংসাধন করিয়া- 
ছিলেন, যে জন্য তাহার নাম ব্রাহ্মদমাজের ইতিবৃত্তে চিরন্মরণীয় হইয়| থাকিবে। 
্রাঙ্মদমাজের ধর্ম অগ্রে বেদান্তধন্ম ছিল। ব্রাহ্মগণ বেগের অন্রান্ততাতে 
বিশ্বাম করিতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া 
বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ তাহারই প্ররোচনাতে মহষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্থানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাহার 
প্রতি অগ্রে বর্ণন করিয়াছি, তিনি সহজে স্বীয় অবলঘ্িত কোনও মত বা 
কার্য প্রণালী পরিবর্তন করিতেন না। শীগ্র কিছু অবলম্বন করিতেন না, করিলে 
শীপ্ ছাড়িতেন না । আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, ঈশ্বরালোকে, বহু পরীক্ষার পর কর্তব্য 
নির্ণয় করিতেন; এবং একবার যাহ। নির্ণাত হইত তাহা হইতে সহজে বিচলিত 
হইতেন না। সুতরাং তাহাকে বেদান্তধন্দ ও “বদের অন্রান্ততা হইতে বিচলিত 
করিতে অক্ষয় বাবুকে বহু প্রয়াদ পাইতে হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে দেবেন 
নাথ ঠাকুর মহাশয় বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর অক্ষয় বাবুর অবলঘিত মত 
যুক্তিসিদ্ধ জানির়া, বেদান্তবাদ ও বেদের অন্রান্ততা বাদ পরিত্যাগ করিলেন। 
তীহার সাহায্যে “ত্রাঙ্মধর্্” নামক গ্রন্থ সংকলিত হইল; ইহা চিরদিন মহধির 
ধম্দজীবনের পরিণত ফল স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে । বে ১৮৫২ সালের 
কথা কহিতেছি, তখনও এই মহা পরিবর্তন ব্রাঙ্গসমাজকে ও সমগ্র বঙ্গদেশকে 
আন্দোলিত করিতেছে । তখনও দত্তজ মহাশয় স্বীয় মতের জয় দেখিয়া 
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মহোৎসাহে উদ্দার, আধ্যাত্মিক, একেশ্বরবাদের মহানিনাদে তত্ববোধিনীর 
প্রবন্ধ সকলকে পুর্ণ করিতেছেন । 

ইহার পরেও অক্ষয় বাবু কয়েক বৎসর কার্যযক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ছিলেন । 
মধ্যে নর্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে কিছুদিনের জন্য তাহার শিক্ষকতা 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার প্রিয় তত্ববোধিনীর সংশ্রব একেবারে 
পরিত্যাগ করেন নাই। অবশেষে ১৮৫৫ সালের আষাঢ় মানে সন্ধ্যার পর 
এক দিন ব্রাঙ্ষদমাজের উপাসনাতে উপস্থিত আছেন, এমন সময়ে হঠাং 
মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। তখন অনেক যত্বে তাহার চৈতন্ত সম্পা্দত 
হইল বটে, কিন্তু ছুই দিবস পরে একদিন তন্ববাধিনীর প্রবন্ধ লিথেতেছেন 
এমন নময়ে মস্তিষ্কের এক প্রকার অভূতপূর্ব জালা হওয়ায় লেখনী 
ত্যাগ করিতে বাধা হইলেন। তর্দবধি সে লেখনী আর ধারণ করিতে 


পারেন নাই। 
আশ্চর্য্য জ্ঞানস্পৃহা ! আশ্চর্য্য কাধ্যশক্তি! ইহার পরে এক প্রকার জীবন্মত 


অবস্থাতে থাকিয়াও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা! করিম্নাছেন। অধিক কি 
তাহার “ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়”, নামক স্থবিখ্যাত ও পাগ্ডিত্যপুর্ণ গ্রন্থ 
এই অবস্থাতেই সংকলিত । তাহার মুখে শুনিয়াছি তিনি প্রাতঃকালে, 
সুন্নিপ্ধ সমরে শধ্যাতে শয়ন করিয়া! কোনও দিন এক ঘণ্টা কোনও দিন দেড় 
ঘণ্টা করিয়! মুখে মুখে বলিতেন, এবং কেহ লিখিয়া লইত, এইরূপ করিয়। 
এ সকল মহাগ্রন্থ সংকলিত 'হইয়াছিল। 

জীবনের অবসান কালে তিনি বালি গ্রামের গঙ্গাতীরবর্তাী এক উগ্ভান- 
বাটাতে থাকিয়া! এইরূপে গ্রন্থ রচনা করিতেন; এবং অবশিষ্ট কাল উত্ভিদ- 
তত্বের আলোচনা, ও সমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত জ্ঞানান্ুশীলনে কাটাইতেন। 
সেখানে বাঙ্গালা ১২৯৩ বা ইং ১৮৮৬ সালের ১৪ই জ্যেষ্ঠ তাহার দেহান্ত হয়। 


এদিকে যে ১৮৫২ সালে লাহিড়ী মহাশয় উত্তরপাড়াতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, 
সেই সময়ে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিএশনের স্থাপন, বঙ্গসাহিত্যের বিকাশ, 
তত্ববোধিনী পত্রিকার অভুদ্যয় ও ব্রাহ্মদমাজের মত-বিপ্লব কেবলমাত্র এই সকলই 
যে বঙ্গঘমাজকে আন্দোলিত করিতেছিল তাহ! নহে, আর একটা বিশেষ 
কারণে তথন কলিকাতা সমাজে ঘোর আন্দোলন উপস্থৃত হইয়াছিল । তাহার 
কিঞ্চিৎ বিবরণ ও যে শক্তিশালী পুরুষ তাহায় নেতা হইয়াছিলেন, তাহার 


জীবনেরও কিঞিত বিবরণ দেওয়া আবশ্বাক বোধ হইতেছে। 
৮৬. 


২৯২ রামতম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


হীরা বুলবুল নামে এক .প্রসিদ্ুস্রবাজ্সা তখন কলিকাত] সহরে বাস 
করিত। এ হীরা বুলবুল একজন পশ্চিম দেশীয় স্ত্রীলোক ছিল । হীরা সহরের 
অনেক ধনী ও পদস্থ লোকের সহিত সংশ্থষ্ট হইয়াছিল। অনুমান করি ১৮৫২ 
সালের শেষে বা ১৮৫৩ সালের প্রারস্তে হীরা আপনার একটা পুত্রকে, 
(নিঞ্জ গর্ভজাত কি পালিত তাহা জানি ন1,) তদানীন্তন হিন্দুকালেজে ভর্তি 
করিবার জন্য পাঠায়। ইহাতে ঝরাঙ্গনার পুত্রকে হিন্দুসন্তান বলিয়৷ কাঁলেজে 
তত্তিকর! হইবে কি না, এই বিচার উঠে। এপ শুনিতে পাই, তাহাকে ভর্তি 
করা হইবে কি না এই বিষয় লইয়া তদ'নীন্তরন এডুকেশন কাউন্সিল ও হিন্দু- 
কালেজের ম্যানেজিং কমিটার মধ্যে মতভেদ ঘটে । সেই মতভেদ সত্বেও 
বালকটিকে ভন্তি করাতে সহরের দেশীয় হিন্দু ভদ্রলোৌকদিগের মধ্যে তুমুল 
আন্দোলন উপস্থিত হয়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দত্ব-পরিবারের স্থবিখাত 
ংশধর রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় সেই আন্দোলনের সারথি হইয়া, এই ১৮৫৩ 
সালের শেষে বা ১৮৫৪ সালের প্রারন্তে, হিন্দু মেটপপিটান কালেজ নামে 
এক কালেজ স্থাপন করেন। সিন্দুরীয়াপটাস্থ স্থুপ্রসিদ্ধ গোপাল মল্লিকের 
বিশাল প্রাসাদে এই কালেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতঃপূর্ে কাপ্তেন ডি, এল, 
(রিচার্ডসন্‌ এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি মহামতি (বীটন) বেখুন সাহেবের 
সহিত বিবাদ করিয়। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ হইতে অবস্থত হইয়াছিলেন । 
রাজেন্্র বাবু তাহাকে এ কালেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। 
কাণ্তেন সাহেব বঙ্গদেশীর সৈশ্তবিভাগের কর্ণেল ভি, টি, রিচার্ডসনের পুত্র: 
তিনি ১৮১৯ সালে বঙ্গদেণীয় সৈম্ভবিভাগে প্রবেশ করেন। ১৮২২ সালে তিনি 
একখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশ করেন এবং কবিত্বখ্যাতি লাভ করেন। ১৮২৪ 
সালে স্বাস্থ্যের জন্য ইংলগ্ডে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তৎপর বসর আর একখানি 
কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন; তাহাতে দেশ বিদেশে তাহার সুখ্যাতি বাহির হয়। 
১৮২৯ সালে বিলাতে থাকিয়া তিনি মাসিক পত্রিকাদি সম্পাদন দ্বারা আরও 
খ্যাতি লাভ কারন। ততৎপরে এদেশে আগমন করেন। .১৮৩৬ সালে তিনি 
হিন্দুকালেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদে নিধুক্ত হন।- এই সময়ে ভারতীয় যুবক- 
গণের পাঠোপযোগী কয়েকথানি কাব্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। সে 
সময়ে যাহারা তাহার নিকট ইংরাজী সাহিত্য পাঠ করিয়াছেন তাহারা আর সে 
কথা জীবনে ভূলিবেন ন1। কিন্ত কাণ্ডেন সাহেবের ব্বভাৰ চরিত্র সম্বন্ধে লোকে 
নানা কথ কহিত। এমন কি কখনও কখনও সেই বিষয় লইয়া! কাবেজের 


অষ্টম পরিচ্ছেদ। ২০৩ 


ছাত্রেরাঁও উপহাস বিদ্রুপ করিত। কাণ্রেন সাহেবের আর একটী দোষ ছিল, 
তিনি বড় বাবু ছিলেন; আয় ব্যয়ের সমতার প্রতি কখনও দৃষ্টি রাখিতেন ন|। 
ইহার ফল স্বরুপ খণজালে জড়িত হইয়! পড়িয়াছিলেন। এই কারণে এডুকেশন 
কাউন্সিলের সভাপতি মহাত্মা বেথুনের সহিত ত্ঠাহার বিবাদ উপস্থিত হয়। 
বেথুন তাহাকে সাবধান হুইতে পরামর্শ দেন, কাণ্তেন সাহেব তাহ:তে বিরক্ত 
হইয়! কর্ম্ম পরিতাগ করেন। 

যাহা হউক কাণ্তেন সাহেবকে অধ্যক্ষ করিয়া মহ! স্মারোহে হিন্দু 
মেট্পলিটান কালেজের কার্যারন্ত হয়। এই কালেজ কয়েক বংসর মাত্র 
জীবিত ছিল; কিন্ত প্রতিষ্ঠাকালে ইহা! কলিকাতাস্থ হিন্দুসমাজকে প্রবলরূপে 
আন্দোলিত করিয়াছিল। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি পরবর্তী 
সময়ের অনেক খ্যাতনাম! বাক্তি ইহার ছান্জরদলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। যে 
রাজেন্দ্র দত্ত বা কলিকাতাবাঁদীর সুপরিচিত “রাজ বাবু” এই কার্ষের প্রধান 
সারথি ছিলেন, তীহার জীবনচরিত সংক্ষেপে বিবৃত্ত হইল । 


রাজেক্দ দর্ত। 


রাজেন্দ্র দন্ত স্প্রসিদ্ধ অক্রুর দত্তের প.রবারে ১৮১৮ সালে জন্মগ্রহণ 
করেন। অন্ন বয়সেই ইহার পিত! পার্নতীচরণ দত্তের পরলোক হওয়াতে 
তাহার ক্বোষ্ঠতাত ছুর্গাচরণ দত্ত তাহার অভিভাবক হন। ছুর্গাচরণ দত্ত মহাশয় 
তাহাকে সর্বাগ্রে ভূমণ্ড. সাহেবের স্থাপিত স্থপ্রসিদ্ধ একাডেমিতে ভত্তি করিয়া 
দেন। সেখানে কিছুদিন পড়িয়া তিনি হিন্দুকালেজে যান। সেখানে গিষ্া 
রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি সমাধ্যায়ী ডিরোজিও শিষ্দলের স'হত তাহার পরিচয় 
ও আত্মীয়তা৷ জন্মে। হিন্দুকালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া! তিনি কিছুদিন মেডিকেল 
কালেজের অতিরিক্ত ছাত্ররূপে সেখানকার উপদেশাদি শ্রবণ করেন। সেই 
সময় হইতেই ইহার চিকিৎসাৰিগ্ভার প্রতি বিশেষ অনুরাগ দু হয়) এবং বোধ 
হয় মনে মনে এই সংকন্পও জন্মে যে চিকিৎসার দ্বার! লোকের হঃখহরণরূপ 
পরৌপকারত্রতে আপনাকে অর্পণ করিবেন। বিষয়কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইয়া 
কিছুদিন সওদাগর আফিসে বেনীয়ানের কাজ করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত স্বীয় 
অভীষ্ট কর্তব্যপথ হইতে কিছুতেই ইহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। 
এই সময়ে পরলোকগত স্ুপ্রমিৰ ডাক্তার দুর্গীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশস্কের 
সহিত মমবেত হইয়া স্বীয় ভবনে একটা এলোপ্যাথিক ওষধালয় স্থাপন 


২০৪ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাঁজ । 


করিয়! দীন দরিদ্রের চিকিতসা! ও ওষধ বিতরণ আরম্ভ করেন। সে সময়ের 
লোকের! বলেন এই কার্য দ্বারা তিনি সহরে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার বহুল- 
প্রচার করিয়াছিলেন 

এই কার্যে বাপৃত থাকিতে থাকিতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার দিকে 
তীহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। এই সময়ে কয়েকজন স্বিখ্যাত ইউরোপীয় হোমিও- 
প্যাণিক ডাক্তার এদেশে আসিলের। তন্মধ্যে 1) 100007ও অধিকতর প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছেন । রাজ! বাবু 7). 702009.9 কে সহরে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
জন্য বিশেষ চেষ্ট] করিয়াছিলেন। তাহার তত্বাবধানাধীনে একটা হোঁমিও- 
প্যাথিক হাম্পাতাল স্থাপন করিয্বা বিধিমতে হোমিওপ্যাথির প্রচারে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ছুঃখের বিষয় এই হাসপাতালটী বহুদিন স্থায়ী হয় নাই। 
কিন্ত রাজা বাবু তাহাতে ভগ্গোগ্ধম হন নাই। শুনিতে পাই তাহারই 
চেষ্টাতে ও তদানীস্কন গভর্ণর জেনেরালের সহায়তায় 1)7. 11970709109 কলি- 
কাত সহরের প্রথম হেলথ. অফিসার নিযুক্ত হন। 

হোমিওপ্যাথির চচ্চা করিতে গিয়া তাহার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল 
যে, এই চিকিৎসা প্রণালী দ্বারা তিনি দরিদ্রজনের বিশেষ উপকার করিতে 
পারিবেন। এ সংস্কার চিরদিন তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল এবং মৃত্যুর সময় 
পর্যান্ত তিনি সেই বিশ্বাস অনুসারে কার্য করিয়াছেন। 

যে কারণে ও যেরূপে তিনি মেটুপলিটান কালেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন, তাহ। অগ্রেই বর্ণন করিয়াছি। বধ! বাহুল্য সেজন্য তাহাকে 
অনেক অর্থের ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। হিন্দু মেটুপলিটান 
কালেজ প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরেই, গতর্ণমেন্ট এই নিয়ম স্থাপন করেন যে 
হিন্দুকালেজের স্কুল বিভাগে হিন্দুসস্তান ভিন্ন অন্তে প্রবেশ করিতে পারিবে ন1। 
কিন্ত কালেজবিভাগের দ্বার সর্বশ্রেণীর জন্য উনুক্ত থাকিবে । তদনন্তর হিন্দু 
মেট.পলিটান কালেজের স্বতন্ত্র সন্তার কারণ চলিয়! যায় এবং তাহা কয়েক 
বৎসর থাকিয়াই বিলুপ্ত হয়। 

রাজ। বাবু শেষ দশায় 1)7. 73911921)/কে সথাম়্ করিয়া হোমিওপ্যাথির 
প্রচারে ও পরোপকারে প্রাণ-মন নিয়োগ করিয়াছিলেন। দিনে নিশীথে 
রোগশধ্যার পার্খে যাইবার ভন্ত কেহ ডাকিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ 
প্রস্তত হইতেন) এবং দিনের পর দিন বিনা ভিঞ্জিটে, অনেক সময় 
নিজ ব্যয়ে গিয়! রোগীর চিকিৎসা করিতেন। আমি অনেক বার তাহার 
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গাড়িতে, তাহার সঙ্গে রোগী দেখিতে গিয়াছি ও চিনি কিরূপ একাগ্রতার 
সহিত চিকিৎসা করিতেন তাহ! দেখিয়াছি । রোগীকে বাঁচাইবার জন্য 
সে ব্যগ্রতা,' পরিবার পরিজনের সঙ্গে সেই সমছুঃখন্ুখতা আর দেখিব 
না। এইরূপ পরোপকা'র ব্রতে রত থাকিতে থাকিতে ১৮৮৯ সালের জুন 
মাসে তিনি ভবধাম পরিতাগ করেন । 

আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করিলেই বর্তমান পরিচ্ছেদের অবসান হয়। 
সেটা ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির ভাইরেক্টারদিগের ১৮৫৪ সালের শিক্ষা- 
্ব্বীয় পত্র। উক্ত সালে ইংলগু, হইতে এদেশে এক আদেশ পত্র আসে । 
এরূপ শুনা যায় এ আদেশ পত্র রচনা বিষয়ে স্ুুপ্রসিদ্ধ জন ষম়ার্ট মিলের 
হস্ত ছিল। এ পত্রে ভাইরেক্টারগণ ভারতীয় প্রজাকুলের শিক্ষাবিধানকে 
তাহাদের অবশ্ত-প্রতিপাপ্য কর্তবা বলিয়া নির্দেশে করেন) এবং এদেশে 
শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে নিয়লিখিত উপায় সকল অবলম্বন করিতে পরামর্শ 
দেন। (১) শিক্ষাবিভাগ নামে রাজকার্যযের একটা স্বতন্ত্র বিভাগ সংগঠন ; (২) 
প্রাদেশিক রাজধানী সকলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন; (৩) স্থানে স্থানে নম্ম্যাল- 
স্কুল স্থাপন) (৪) তৎকালীন গভর্ণমেপ্ট-স্থাঁপিত স্ক,ল ও কালেজগুলির সংরক্ষণ ও 
তাহাদের সংখ্যা বদ্ধন ; (৫) মিডলস্কল নামে কতকগুলি নৃতন শ্রেণীর স্কল 
স্থাপন; (৬) বাঙ্গাল! শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও বাঙ্গাল! শিক্ষার উন্নতি- 
বিধান) (৭) প্রজাদিগের স্থাপিত বিদ্যালয়ে সাহয্য-দান প্রথা প্রবর্তন । 
১৮৫৮ সালে ভারতরাজ্য মহারাণীর হস্তে আমিলে যখন ্েঁট সেত্রেটারির পদ 
সুষ্ট হইল, তখন ডিরেক্টারগণের অবলঘ্বিতু পূর্বোক্ত প্রণালীকে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই উভন্ন পত্রকে এদেশীয় শিক্ষাকার্যোর স্ুদুঢ় ভিত্তি 
বলিয়।! গণনা কর! যাইতে পারে। 

১৮৫৫ সাল হইতেই নব-প্রতিষ্ঠিত প্রণালীর ফল ৃষ্ট হইতে লাগিল। 
১৮৫৫-৫৬ সালে একজন ডিরেক্টারের অধীনে শিক্ষা বিভাগ নামে রাজ- 
কার্যের এক বিভাগ সংগঠন করা হইল; স্কুল সকঙ্গ পরিদর্শনের জন্য একদল 
ইন্স্পেক্টার নিযুক্ত হইলেন) স্থানে স্থানে শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য 
নর্মাল বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইল; গভর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্য পাইয়া নানা- 
স্থানে নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজী স্কুল সকল দেখা দিতে লাগি; এবং গ্রামে গ্রামে 
মিডল স্কুল ও বাঙ্গাল! স্ক'ল সকল স্থাপিত হইতে লাগিল। 

এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় উত্তরপাড়া সকলে একাগ্রতার 


২০৬ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


সহিত স্বকর্তবা সাধন করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। সে সময়ে ধাহার! তাহার 
ছাত্র ছিলেন, তীহাদ্দের অনেকের মুখে শুনিয্বাছি যে তাহার পাঠনার রীতি 
বড় চমৎকার ছিল। তিনি বংসরের মধ্যে পাঠাগ্রস্থের সমগ্র পড়াইয়া উঠিতে 
পারিতেন না। কিন্তু ষেটুকু পড়াইতেন, সে টুকুতে ছাত্রগণকে এরপ বু[ুৎপন্ন 
করিয়া দিতেন, যে তাহার গুণে পরীক্ষাকালে ছাব্রগণ সন্তোষজনক ফল 
লাভ করিত। ফলতঃ জ্ঞাতব্য বিষয় যোগান অপেক্ষা! জ্ঞান-স্পৃহা৷ উদ্দীপ্ত 
করার দিকে তাহার অধিক যত্রছিল। বিশেষতঃ যখন ধর্ম বা! নীতি বিষয়ে 
কিছু উপদেশ দিবার অবসর আসিত, তখন তিনি উৎসাহে আত্মহারা হইয়া! 
যাইতেন। নীতির উপদেশটা ছাত্রগণের' মনে মুদ্রিত করিবার জন্ত বিধিমতে 
চেষ্টা করিতেন। তিনি যাহা বলিতেন তাহার পশ্চাতে তাহার প্রেম ও 
উৎসাহ-পুর্ণ হৃদয় এবং সর্বোপরি তাহার জলন্ত সত্যনিষ্ঠা-পুর্ণ জীবন থাকিত, 
স্থতরাং তীহার উপদেশ আগুনের গোলার ন্যায় ছাত্রগণের হৃদয়ে 
পড়িয়া স্থমহৎ আকাক্ষার উদয় করিত। এই সময়ে যাহার! তীহার নিকটে 
পাঠ করিয়াছিলেন, তাহারা সেদিনের কথ! কখনই ভুলিতে পারেন নাই । 

লাহিড়ী মহাশয় ১৮৫২ সান হইতে ১৮৫৬ সাল পর্য্যন্ত উত্তরপাড়া স্কুলের 
প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। এইখানে অবস্থানকালে তাহার 
লীলাবতী ও ইন্দমতী নামে ছুই কন্তা জন্মগ্রহণ করে । ১৮৫৪ সালে লীলাবতী 
ভূমিষ্ঠ হয়, ১৮৫৬ সালে ইন্দুমতীর জন্ম হয়। এখানে যে অল্পলকাল ছিলেন 
তন্মধ্যে তিনি ছাত্রগণের কিরুপ শ্রদ্ধা ভ'ক্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়্াছিলেন, 
তাহার নিদর্শন নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। এর স্কুলে তাহার স্মৃতি চিরজাগ্রত 
রাখিবার জগ্ত তাহার অনুরক্ত ছাত্রগণ বহুবৎসর পরে উক্ত স্কুলগৃহে যে প্রস্তর- 
ফলক স্থাপন করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। 
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নবম পরিচ্ছেদ । 


বিদ্াসাগর-যুগ । 


এক্ষণে আমর! বঙ্গলমাজের ইতিবুত্তের যে যুগে প্রবেশ করিতেছি, তাহার 
প্রধান পুরুষ পগ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্ভাসাগর । এককালে রামমোহন রায় 
যেমন শিক্ষিত, ও অগ্রসর ব্যক্তিগণের অগ্রণী ও আদর্শপুরুষরূপে দণ্ডায়মান 
ছিলেন এবং তাঁহার পদভরে বঙ্গমাজ কীপিয়। গিঞ্জাছিল, এই যুগে বিদ্ভাসাগর 
মহাশয্ব সেই স্কান অধিকার করিয়াছিলেন। মানব-চরিত্রের প্রভাব যে কি 
জিনিস, উগ্র-উৎকট-বাক্তিত্-সম্পন্ন তেজীয়ান পুরুষগণ ধনবলে হীন হইয়াও যে 
সমাজমধো কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিত পারেন, তাহা আমর! বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়কে দেখিয়া! জানিয়াছি। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, ধাহার পিতার 
দশ বার টাকার অধিক আয় ছিল না, যিনি বালাকালে অধিকাংশ সময় 


২৯৮ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


অর্ধাশনে থাকিতেন, তিনি এক স্ময় নিজ তেজে সমগ্র বঙ্গলমাজকে কিরূপ 
কীপাইয়! গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে মন বিশ্মিত ও স্তব্ধ হয়। তিনি এক 
সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন--“ভরতবর্ষে এমন রাজ! নাই যাহার নাকে এই 
চটিজুতাশুদ্ধ পায়ে টক্‌ করিয়া লাথ না মারিতে পারি।” আমি তখন 
অনুভব কররয়াছিলাম, এবং এখনও অনুভব করিতেছি যে তিনি যাহ! 
বলিয়াছিলেন তাহা সত্য । তীহার শ্রিত্রের তেজ এমনি ছিল যে, তাহার নিকট 
ক্ষমতাশালী রাজারাও নগণা বাক্তির মধো। সেই চরিত্রবীর পুরুষের সংক্ষিপ্ত 
জীবনচরিত দিয়! এই পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিতেছি, কারণ একদিকে লাশহড়ী 
মহাশয়ের মহিত অকপট মিত্রতা! স্থত্রে তিনি বন্ধ ছিলেন, অপর দিকে বঙ্গদেশের 
আভান্তরীণ ইতিবৃত্ত গঠন বিষয়ে তিনি এই যুগের সর্ধপ্রধান পুরুষ ছিলেন। 


পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। 


বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮২০ সালে, মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী 
বীরপিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যে ব্রাঙ্ষণকুণলে তিনি জন্মিলেন, 
তাহার! গুণগৌরবে ও তেজন্বি ভার জন্য সে প্রদেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাহার 
পিতামহ রামজয় তর্কভৃষণ কোনও পারিবারিক বিবাদে উতাক্ত হইয়া 
স্বীয় পত্রী ছ্র্গা্দেবীকে পরিত্যাগ পূর্বক কিছুকালের জন্য দেশাস্তরী 
হুইয়! গিয়াছিলেন। ছুর্গাদেবী নিরাশ্রয়্ হইয়। বীএসিংহ গ্রামে স্বীয় পিতা! 
উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের ভবনে আশ্রয় গ্রহ্ণ করেন। জ্তোষ্টপুল্র 
ঠাকুরদাস সেই সময় হইতে ঘোর দারিদ্রে বাস করিয়া জীবন-সংগ্রাম 
আরম্ভ করেন। তাহার বয়ঃক্রম যখন ১৫ বৎসর হইবে তথন জননীর 
ঃখনিবারণার্থ অর্থোপার্জনের উদ্দেশে কলিকাতাতে আগমন করেন। 
এই অবস্থাতে তাহাকে দারিদ্র্যের সহিত ঘষে ঘোর সংগ্রাম করিতে 
হইয়াছিল, তাহার হৃদয়বিদারক বিবরণ এখানে দেওয়া নিশ্রয়োজন। 
এই বলিক্লেই যথেষ্ট হইবে যে অনেক দিনের পর,. অনেক ক্রেশ 
ভূগিয়া, অবশেষে .একটী ৮২ টাকা বেতনের কর্ম পাইয়াছিপেন। এই 
অবস্থাতে গোঘাটনিবাসী রামকাস্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী 
দেবীর সহিত ঠাকুরদাসের বিবাহ হয়, ঈশ্বরচন্দ্র ইহাদের প্রথম সন্তান। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় শৈশবে কিয়ংকাল গ্রাম্যপাঠশালাতে পড়িয়! পিতার 
সহিত করিকাতাতে আসেন । কলিক1তাতে আসিয়া! তাহার পিতার মনিব 


নৰম পরিচ্ছদ | ২০৯ 


বড়বাজারের ভাগবতচরণ সিংহের ভবনে পিতার সহিত বাস করিতে 
আরম্ভ করেন। পিতাপুত্রে রন্ধন করিয়া খাইতেন। অতি কষ্টে দিন 
যাইত। এই সময়ে ভাগবতচরণ সিংহের কনিষ্ঠ কন্যা রাইমণি তাহাকে 
পুত্রাধিক যত্ব করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোমল হৃদয় কোনও 
দিন সে উপকার বিস্মৃত হয় নাই। বুদ্ধবয়সেও রাইমণির কথা বলিতে 
দর দর ধারে তাহার চক্ষে জলধারা বহিত । 

কপিকাতাতে আনিয়া কয়েক মান পাঠশালে পঙড়িবার পর, বিদা- 
সাগর মহাশয়ের পিতা তাহাকে কলিকাতা সংস্কত কালেজে ভর্তি 
করিয়া দেন। কালেজে পদার্পণ করিবামাত্র তাহার অপাধারণ প্রতিভা 
শক্ষক ও ছাত্র সকলের গোচর ভইল।* ১৮২৯ সালের জুন মাসে 
তিনি ভন্তি হইলেন, ছয় মাসের মধোই মাসিক ৫২ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত 
হইলেন। সেই বৃত্তি সহায় করিয়। তিনি অধায়ন করিতে লাগিলেন। 
রুমে কালেজের সমুদয় উচ্চবুত্তি ও পুরক্ষার লাভ করিপেন। সে 
সময়ে মফস্বলের ইংরাজ জজদিগের আদালতে এক একজন-'জজ-পগ্ডিত 
গাকিতেন। হিন্দু ধর্মশান্্ অনুসারে বাবস্থা দেওয়া তাহাদের কার্য। 
ছিল। সংস্কৃত কালেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ এ কাজ প্রান্ত হইতেন। তাহা 
একটা প্রলোভনের বিষয় ছিপ। কিন্তু উক্ত কর্নপ্রার্থাদ্িগকে ল কমিটা 
নামক একটী কমিটীর নিকট পরীক্ষা! দিয়া কর্ম লইতে হইত । বিদ্যা- 
সাগর মহাশয়ের বয়ঃত্রীম যখন ১৭ বৎসরের অধিক হইবে না, তখন 
ল কমিটার পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়। ত্রিপুরার জজ্জ-পণ্ডিতের কর্ম প্রাপ্ত 
হন) কিন্তু পিতা ঠাকুরদা এত দুরে যাইতে দিলেন না। | 

১৮৪১ সালে তিনি কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া! বিদ্যাসাগর উপাধি 
পাইয়া ফোর্ট উইলিয়াম কালেজের প্রধান পাগুতের পদ প্রাপ্ত 
হন। এই পদ প্রাপ্ত হওযক্ার পর তিনি বাড়ীতে বসিয়৷ ইংরাজী শিখিতে 
আরম্ভ করেন। বিগ্ভাসাগর মহাশযর়কে সকলে সুংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত খলিয়াই 
জানেন, কিন্তু তিনি ইংরাজীতে কিরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন, কি স্থন্দর ইংরাজী 
লিখিতে পারিতেন, তাহা অনেকে জানেন না) এমন কি তাহার হাতের 
ইংরাজী লেখাটাও এমন সুন্দর ছিল যে, অনেক উন্নত উপাধিধারী ইংরাজী- 
ওয়ালাদের হাতের লেখাও তেমন সুন্দর নয় । এ সমুদয় তিনি নিজ চেষ্টা যত 
করিয়াছিলেন। তাহার আত্মোন্নতি সাধনের ইচ্ছা! এরূপ প্রবল ছিল যে তাহার 

২৭ . 


২১০ রামতন্.লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গদমাজ। 


স্পর্শে আসিয়! তাহার বন্ধুবান্ধব সকলেরই মনে এ ইচ্ছা সংক্রান্ত হইয়াছিল+। 
তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটা বিষয়ের উল্লেখ কর! যাইতে পারে । বিগ্াসাগর মহাশয় 
যখন ফোর্ট উইলিয়াম কালেজে প্রতিষ্ঠিত, তখন তথা'কার কেরাণীর কর্মটী খালি 
হইলে, তাহারই চেষ্টাতে তাহার তদানীন্তন বন্ধু বাবু ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে 
কর্টা প্রাপ্ত হন। হূর্গাচরণ বাবু এ পদ প্রাপ্ত হইলেই বিগ্ভাসাগর মহাশয় 
তাহাকে প্র কর্মে থাকিয়া, মেডিকেল কালেজে ভর্তি হইয়৷ চিকিৎস! বিদ্যা 
অধ্যয়ন করিতে প্রবৃন্ত করেন। তাহাই ছর্গাচরণ বাবুর সকল ভাবী 
উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার কারণ। ইনি স্ুপ্রসিদ্ধ স্ুরেন্্রনাথ বন্দযেপাধ্যায়ের 
পিতা । এই সময়ে আর এক বন্ধুর দ্বপা আর এক কার্যোর সত্রপাত হয় । 
প্রেদিডেন্সি কালেজের ভূতপূর্ক সংস্কতাধ্যাপক রাজরুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
অবসরকাপে বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন । 
তাহাকে সংস্কৃত শিখাইতে প্রবৃত্ত হইক্াই বিগ্যাসাগর নহাশস্ধ অনুভব করিলেন 
যে, তাহারা নিজে যে প্রণালীতে সংস্কৃত শিথিয়াছিলেন সে প্রণালীতে ইহাকে 
শিখাইলে চলিবে না, অনর্থক অনেক সমস্ত যাইবে । সুতরাং নিজে চিন্তা 
করিয়া এক নূতন প্রণালীতে তাহাকে সংস্কত পড়াইতে আরম্ভ করিণেন। 
ইহা হইতেই তাহার উত্তরকালে রচিত উপক্রমণিক] ও ব্যাকরণ-কোৌমুদী প্রভীতর 
শ্ত্রপাত হইল। 

১৮৪১ সালে সংস্কত কালেজের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদ শন্ত হইলে 
বি্ভাসাগর মহাশয় এ পদ পাইলেন। কিন্তু' উক্ত কালেজের অধাক্ষ 
রসময় দত্ত মহাশয়ের সহিত মতভেদ হওয়াতে দুই এক বৎসরের মধ্যে 
এ পদ পরিত্যাগ করিতে হইল। ১৮৫০ সালের প্রারস্তে ছুর্গাচরণ বন্দ, 
পাধ্যায় মহাশয় ফোর্ট উইলিয়াম কালেজের কেরাণীগিরি কর্ম ত্যাগ 
করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করাতে, মার্শেল সাহেবের অনুরোধে, 
মাসিক ৮* টাকা বেতনে, বিগ্াসাগর মহাশয় এ বর্শ গ্রহণ করেন। 
কিন্ত সে পদে তাহাকে অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। এ সালেই 
তাহার বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদের জজ-পথিতের কর্ম পাইয়া 
চলিয়া! যাওয়াতে সংস্কৃত কাপেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদ শুন্ত হুইল। 
বিগ্তাপাগর মহাশয় এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি মহাত্মা বেখুনের 
পরামর্শে এ পদ গ্রহণ করিলেন। সেই পদ হইতে :৮৫১ সালের 
জানুয়ারি মাসে সংস্কত কালেজের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। 
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অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি নান! প্রকার সংস্কার কার্য্যে 
হস্তার্পণ করেন। প্রথম, প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকগুলির রক্ষণ ও মুদ্রণ ) (২য়) 
ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত অন্ত জাতিব ছাত্রগণের জন্য কালেজের দ্বারা উদঘাটন) 
(৩য়। ছাত্রদিগের বেতন গ্রহণের রীতি প্রবর্তন, (৪র্থ) উপক্রমণিকা, খজুপাঠ 
প্রভৃতি সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থাদি প্রণয়ন, (৫ম) ২ মাস গ্রীম্মাবকাশ 
প্রথা প্রবর্তন (৬ষ্ঠ) সংস্কৃতির সহিত ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন। সংস্কৃত 
কালেজের শিক্ষাপ্রণালীর মধো এই সকল পরিবর্তন সংঘটন করিতে 
বিগ্ভাসাগর মহাশয়কে যে কত চিন্তা ও কত শ্রম করিতে হইয়াছিল 
তাহা! আমরা এখন কল্পনা করিতে পারি না। সেকালের লোকের মুখে 
তাহার শ্রমের কথা বাহ শুনিয়াছি, তাহা শুনিলে আশ্চর্ষান্বিত হইতে হয় । 

ইহার পর দিন দিন তাহার পদবৃদ্ধি ও খ্যাতি প্রতিপত্তি বাঁড়িতে 
লাগিল। পূর্বেই বহিয়াছি ১৮৪৭ সালে তাহার “বেতাল পঞ্চবিংশতি” মুন্রিত 
ও প্রচারিত হয়। “বেতাল” বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগের স্ত্রপাত করিল। 
তৎপরে ১৮৪৮ সালে “বাঙ্গালার ইতিহাস.” ১৮৫০ সালে “জীবনচরিত” ১৮৫১ 
সালে “বোধোদয়্” ও “উপক্রমণিক1,” ১৮৫৫ সালে “শকুস্তলা” ও “বিধবা- 
বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব” প্রকাশিত হইল। বিগ্তাসাগর মহাশয়ের নাম 
আবাল বুদ্ধ বনিতা সকলের নিকট পরিচিত হইল। 

শিক্ষাবিভাগে ইনস্পেক্টাঞ্রে পদ স্যষ্ট হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত 
কালেজের অধাক্ষের পদে উপরে, নদীয়া, হুগলি, বদ্ধম।ন ও মেদিনীপুরের 
ইনস্পেক্টারের পদ প্রাপ্ত হন। এক দ্বিকে যখন তাহার পদ ও শ্রম বাড়িল, 
তখন অপর দিকে তিনি এক মহাব্রতে আত্মসমর্পণ করিলেন । সেই সালেই 
বিধবা-বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রানবমোদিত ইহা প্রমাণ করিবার জন্ত গ্রন্থ প্রচার করিলেন। 
বঙ্গদেশে আগুন জলির! উঠিল । কিন্তু সমাঁজসংস্কারে এই তাহার প্রথম হস্ত- 
ক্ষেপ নয়। ১৮৪৯ সালে মে মাসে বেথুন সাহেব যখন বালিকাবিগ্ভালয় 
স্থাপন 'করেন, তখন বিষ্তাসাগর মহাশয় তাহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত 
হন। তিনি ও তাহার বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার বেথুনের পৃষ্ঠপোষক 
হইয়া দেশে স্ত্রীশিক্ষ। প্রচলন কার্যে আপনাদের দেহ মন প্রাণ সমর্পণ 
করেন। 

১৮৫৬ সাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল। এই 
বংসরে তাহার কার্ধ্যপটুতা যে কত তাহা জানিতে পারা গেল। এক 


২১২ _. ব্লামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


দিকে বিধবাবিবাহের প্রতিপক্ষগণের আপত্তিথগনার্থ পুস্তক প্রণয়ন, 
বিধবাবিবাহ প্রচলনার্থ রাজবিধি প্রণয়ণের চেষ্টা, কার্যযতঃ বিধবাবিবাহ 
দিবার আয়োজন, এই সকলে তাহাকে ব্যাপূত হইতে হইল) অপরদিকে এই 
সময়েই শিক্ষাবিভাগের নব-নিষুক্ত ডিরেক্টার মিষ্টার গর্ডন ইয়ংএর সহিত 
তাহার ঘোরতর বিবাদ বাঁধিয়া গেল। এই বিবাদ প্রথমে জেলায় 
জেলায় বালিকাবিদাালয় স্থাপন লইয়। ঘটে। বিদ্যাসাগর মহাশয় 
নদীয়া, হুগলী, বদ্ধমান ও মেদিনীপুর এই কয় জেলার স্কুল ইনস্পে্টারের 
পদ প্রাপ্ত হইলেই, নানা স্থানে বালকদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় 
স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বালিকাবিদ্যালয' স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি 
মনে করিলেন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য তাহার যে আন্তরিক 
ইচ্ছ! ছিল, তাহা কিয়ৎপরিমাঁণে কার্যে পরিণত করিবার সময় ও সুবিধা উপ- 
স্থিত। তিনি উৎসাহের সহিত তাহার সংকল্প সাধনে অগ্রসর হইলেন। 
কিন্তু ইয়ং সাহেব, বালিকাব্দ্যালষ স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্টের অর্থ ব্য 
করিতে অন্বীকৃুত হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেরিত বিল স্বাক্ষর 
করিলেন না। এই সংকটে বিদ্যাসাগর মহাঁশয় লেপ্টনান্ট গভর্ণরের 
শরণাপন্ন হইলেন। সে যাত্রা তাহার মুখ রক্ষা হইল বটে, কিন্ত ডিরেক্টর 
তাহার প্রতি হাড়ে চটিয়া রহিলেন। কথায় কথায় মঙভেদ ও বিবাদ 
হইতে লাগিল। এই বিবাদ ও উত্তেজনাতে বিগ্ভাাগর মহাশয়ের চিত্ত এই 
বৎসরের অধিকাংশ সময় অতিশয় আন্দোলিত ছিল; কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিবিধ 
'চেষ্টাসত্বেও এই বিবাদের মীমাংসা না হওয়ায় অবশেষে ১৮৫৮ সালে তাহাকে 
কর্ম পরিত্যাগ করিতে হয়। 

এদিকে ১৮৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাহার অন্যতম বন্ধু শ্রীশচন্তর 
বিগ্ভারত্ব মহাশয় এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহাতে বঙ্গদেশে যে 
আন্দোলন উঠিল, তাহার অনুরূপ জাতীয় উত্তেজনা আমরা অল্পই দেখিস্থাছি। 
ইতিপূর্বে শান্ত্রান্থসারে বিধবাবিঝাহের বৈধত৷ লইয়া যে বিচার চলিতেছিল 
তাহ। পঞ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধোই বদ্ধ ছিল। রাঁজবিধিগুণয়নের 
চেষ্টা আরম্ত হইলে, সেই আন্দোলন কিঞ্চিৎ পাকিয্া উঠিয়াছিল; কিন্ত 
বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রীয় বিচারে সন্তুষ্ট না থাকিয়া! যখন কার্ধযতঃ বিধবাবিবাহ 
প্রচলনে প্রবত্ত হইলেন, তখন আপামর সাধারণ সকল লোকে একেবারে 
জাগিয়া উঠিল। পথে, ঘাটে, হাটে বাজারে, মহিলাগোঠীতে এই কথা চলিল। 


নবম পরিচ্ছেদ । ২১৩ 


শাস্তিপুরের তাতীরা “বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে” __-এই গানাঙ্কিত 
কাপড় বাহির করিল। এমন কি বিদাসাগরের প্রীণের উপরেও লোকে হাত 
দিবে এরূপ আশঙ্কা বন্ধুবান্ধবের মনে উপস্থিত হইল। | 

এই সকল আববশ্রান্ত পরিশ্রম ও সংগ্রামের মধ্যে যে কতিপয় বন্ধু বিদ্যাসাগর 
মহাশয়কে উৎসাহ ও হৃদয়ের অনুরাগ দানে সবল করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে 
লাহিড়ী মহাশয় একজন। তিনি ১৮৫৭ সালে উত্তরপাড়া স্কুল হইতে বদলী 
হইয়া বারাদত স্কুলে গমন করেন। সেখানে প্রায় দেড় বৎসরকাল প্রতিষ্িত 
ছিলেন। বারাসত কলিকাত! হইতে বেশী দূরে নয়; স্থতরাং লাহিড়ী মহাশয় 
সেখান হইতে আসিয়। সর্বদাই সহরে ইন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিতেন। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় তাহাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন । 

লাহিড়ী মহাশয় শিক্ষকতা স্থত্রে স্বল্পনকালের জন্যও যেখানে বাস করিয়াছেন 
সেইথানেই তাহার স্থৃতি রাখিয়া! আসিয়াছেন। সে সময়ে বার(সত স্কুলে ধাহার। 
তাহার নিকটে পাঠ করিয়াছেন, তাহার! এখনও ভক্তিতে গদ গদ হইয়! 
তাহার দৈনিক জীবনের বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাহার চরিত্রে তাহার 
কর্তবাপরায়ণতার আদর্শ দেখিয়াছিলেন। শিক্ষকতা কার্ধো এরূপ দেহ মন প্রাণ 
ঢালিয়। দেওয়া কেহ কখনও দেখে নাই; ঘড়ির কাটাটার ন্যায় যথাসময়ে 
তাহাকে নিজ কর্মস্থানে দেখা যাইত; তৎংপরে যে সময়ের যে কাজটা, তাহার 
প্রতি মুহুর্তকালের অমনোযোগ হইত না। ছাত্রগণের হৃদয়ে জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত 
করিবার জন্য, তাহাঁদেরচরিত্র ও নীতি উন্নত করিবার জন্য, এবং সকল সাধু 
বিষয়ে তাহাদদের' উৎসাহ ও অনুরাগ বদ্ধিত করিবার অন্য, তাহার অবিশ্রান্ত 
মনোযোগ দৃষ্ট হইত। যেমন তিনি একদিকে "ছাত্রগণের মানসিক উন্নতির 
প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, তেমনি অপরদিকে নিজে মানসিক উন্নতির প্রতি যত্ববান 
ছিলেন। অবসরকালে দেখা যাইত হয় তিনি বাগানে বৃক্ষগণের পরিচর্ধ্যাতে 
নিযুক্ত, না হয় পাঠে গভীররূপে নিমগ্ন । এই সময়ে উদ্ভিদ-বিদযা ও উুদদযান- 
রচনার প্রতি তাহার বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি কতিপয় ছাত্রের 
সহিত স্কুলগৃহের নিকটস্থ ভূমিথণ্ড ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। নিজকে কিন 
পরিমাণ ভূমি 'শইয়! ছাত্রদিগের এক জনকে এক একথওড ভূমি দিয়াছিলেম। 
নিজে আপনার নির্দিষ্ট ভূমিথণ্ডে পরিশ্রম করিয়। তাহাদিগকে শ্রমশীলতার 
দৃষ্টান্ত দেখাইতেন। 

লাহিড়ী মহাশয় যখন বারাসতে প্রতিষ্ঠিত তখন ১৮৫৭ সালের মিউটিনীর 
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হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। ১৮৫৭ সালের প্রারভ্তে গভর্ণমেণ্ট স্থির করেন 
যে সৈম্তবিভাগে এক প্রকার নূতন বন্দুক প্রচলিত করিবেন। এ বন্দুকের 
গুলিপূর্ণ টোটার উপরকার কাগঞ্জ দাঁত দিয়া কাটিয়া বন্দকে পুরিতে 
হইত। সেই সকল টোটা দমদমের কারখানাতে প্রস্তুত হইতে লাগিল। 
দমদম হইতে এই কথা উঠ্ভিল যে ছুই প্রকার টোটা প্রস্তত হইতেছে; এক 
প্রকার টোটার উপরকার কাগজ"গো-বসার দ্বারা, অপর প্রকার টোটার কাগজ 
শৃকর-বসার দ্বারা লিপ্ত করিস! প্রস্তত করা হইতেছে; গো-বসা-লিপ্ড টোট। 
হিন্দুদিগকে ও শুকর-বসা-নির্মিত টোটা মুসলমানদিগকে দেওয়া হুইবে। 
প্রজাগণকে স্বধর্মচ্যুত করা ইংরাজদিগের উদ্দেন্ত । এই জনরনের কিছুমাত্র মূল 
ছিল না; এবং নূতন টোটা তখনও বাহির হয় নাই। অথচ এই জনরবে 
সিপাহীদিগের মন বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সিপাহীদ্িগের মধ্যে 
অযোধা। প্রদেশের অধিবাসী অনেক ছিল। তাহাদের মন লক্ষৌএর নবাবের 
পদচ্যুতি নিবন্ধন অগ্রেই উত্তেজিত ছিল। লর্ড ভালহউমি যে ভাবে 
অযোধ্যা রাজ্য ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাকে ততপ্রদেশীয় প্রজাকুল 
জবরদস্তী ও বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া অনুভব করিয়াছিল। অযোধ্যা! প্রদেশবাসী 
সৈন্তদলের মনে সেই অসন্তোষ প্রধুমি ত বহির স্তায় রহিয়াছিল। তাহার উপরে 
টোট। কাটার জনরব বাতাসের স্যার আসিল। ১৮৫৭ ফেব্রুয়ারি মাসে বারাক- 
পুর সিপাহীদিগের মধ্যে গভীর অসস্তোষের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়; কিন্ত সে 
অসন্তোষের গভীরতা কত কর্তৃপক্ষ তখন তাহ! ধরিতে পারিলেন না। 
কিছুদিন পরে বারাকপুর হইতে একদল সৈম্ত কোনও বিশেষ কারণে বহরম- 
পুরে প্রেরিত হয়। তখন বহরমপুরে একদল সিপাহী সৈন্ত ছিল। বারাকপুর 
হইতে নরাগত সিপাহীগণ তাহাদের কাণে কাণে নূতন টোটার কি বিবরণ 
বলিল তাহাতে সিপাহীর। একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সেখানে একদিন 
ইংরাজ-সৈম্যাধ্যক্ষদিগের সহিত সিপাহীদিগের মারামারি হইল। এই সংবাদ 
কলিকাতায় পৌছিলে লর্ড ক্যানিং এ সকল সিপাহীকে বারাকপুরে আনিয়! 
সকলের সমক্ষে তাহাদিগকে কর্মচ্যুত করিতে আদেশ করিলেন। তদমুসারে 
তাহাদিগকে বারাকপুরে আনিয়া সমুদায় সিপাহী সৈশ্তদলের সমক্ষে তাহাদের 
অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়! তাহাদিগকে সৈন্দল হইতে বিদায় দেওয়! হইল। অন্ত 
সময় হইলে এই শাস্তি দ্বারা অনিষ্টকর ফল না! ফলিয়া ইষ্ট ফলই হইত। কিন্ত 
'উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার বিপরীত ঘটিল। কর্মচ্যুত সিপাহীদিগেক মধ্যে অনেকে 
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অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশের লোক ছিল। তাহার! কর্মচ্যুত হইয়া স্বীয় স্বীয় 
দেশে ফিরিবার সময় নূতন টোটার কথ লইয়া গেল। বিশেষতঃ তততংস্থানের 
সিপাহীদ্দিগের কর্ণে সেই কথা তুলিল; এবং কিরূপে তাহারা স্বধন্্ম রক্ষার্থ 
অস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং সেজন্য নিশৃহীত হইয়াছে তাহাও গৌরব ও স্পর্ধা 
সহিত প্রচার করিয়া দিল। চারিদিকে প্রধূমিত অগ্নির হ্টায় অসন্তোষ ব্যাপ্ত 
হইতে লাগিল। 

অবশেষে সেই প্রধূমিত অসন্তোষ ১০ই মে দ্রিবসে মিরাট নগরে বিদ্রোহাগ্নির 
আকারে প্রজলিত হ্ইয়া৷ উঠিল । সেখানে ৬ই মে দিবসে ৮৫ জন দেশীর 
সৈনিক কাওয়াজের সময় টোটা লঁইতে অস্বীকূত হওয়াতে তাহাদিগকে 
কোর্টমার্শটালের বিচারে কারাগ।রে নিক্ষেপ করা হয়। ইহাতে অপরাপর 
সপাহিগণ তাহাদিগকে ধর্মের জন্য নিপীড়িত বণিয়া, স্দলে বিদ্রোহী হইয়া, 
১০ই মে দ্রিবসে জেলের কয়েদিদিগকে ছাড়িয়া দেয়; রাজকোষ লুণ্ঠন করে; 
অস্ত্রাগার হস্তগত করে; অনেক ইংরাজকে হতা। করে) এবং অবশেষে দিল্লীর 
নাম-মাত্র সম্রাট বৃদ্ধ বাহাছুর সাকে পুনরায় রাজসিংহাসনে বসাইয়া স্বাধীনতার 
পতাকা উড়াইবার মানসে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করে। তাহার! ১১ই মে 
দিল্লী অধিকার করে । এই সংবাদ দেশে প্রচার হইলে, যে যেস্থানে দেশীয় 
সিপাহী সৈন্ত ছিল, সর্বত্রই বিশেষ উত্তেজন! দূ হইতে লাগিল। রাজপুরুষগণ 
সতর্ক হইয়া বিবিধ উপায় অবলঞন করিতে লাগিলেন; ভয় ও মৈত্রী গ্রভৃতির 
দ্বারা যতদূর হয় কিছুই করিতে অবশি্ রাখিলেন না। কিন্তু সকল 
চেষ্টাই বিফল হইল । যেমন গ্রীষ্মের দিনে ঘরে আগুন লাগিলে দেখিতে 
দেখিতে এক ঘর হইতে অপর এক ঘরে লাগিয়।.যায়, সেই প্রকার দেখিতে 
নেখিতে বিদ্বোহাগি চারিদিকে ছড়াইয় পড়িল। 

এই স্থযোগ পাইয়। ধাহাদের কোন না! কোনও কারণে পুর্বাবধি ব্রিটিশ 
গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি ছিল, এমন কতকগুলি লোক এই বিদ্রোহ- 
বাপারের সারথ)কার্ষ্যে অবতীর্ণ হইলেন। তন্মধ্যে ফেঞ্জাবাদের মৌলবী, 
বিঠুরের নানা সাছেব, ঝান্পীর রাণী ও নানার সেনাপতি তাতিয়া টোপী 
সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ফের্জাবাদের মৌলবী একজন 
মুমলমান ধর্মাচার্যা, লক্ষৌএর নবাবকে পদচ্যুত করাতে তিনি ইংরাজদিগের 
প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। নবাবের পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত 
তাহার আলাপ ও আত্মীয়তা ছিল। তাহাদের অবনতিকে তিনি নিজধর্মের 
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অধঃকরণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে বিদ্রোহীদলের 
একজন প্রধান উৎসাহ-দাতা হুইক়! দাঁড়াইলেন। তাহার দৃষ্টান্তে অযোধার 
সহত্র সহত্র বাক্তি বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। তিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া 
যুদ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। 

নানানাহেব মহারাষ্ীয় প্রসিদ্ধ বাজীরাওর পোষ্যপৃত্র। তিনি পেনসন 
প্রাপ্ত হইক়! একপ্রকার বন্দীদশাতে কানপুরের সন্নিকটবর্তাী বিঠুর নামক 
স্থানে বাম করিতেছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহার কোন কোনও 
প্রার্থনা অগ্রাহ্ করাতে তিনি ইংরাজদিগের প্রতি চটিয়াছিলেন। তিনিও 
এই স্থযৌগ পাইয়া বিদ্রোহের অপর একজন সারথি হইলেন। 

ঝান্পীর রাণীও প্রকার কোনও কারণে ইংরাজদিগের প্রতি চটয়া- 
ছিলেন। তিনিও এই বিদ্দ্রাহে যোগ দিলেন। তীহার শ্বাদশহিতৈষণা 
ও বীরত্ব দেখিয়া ইংরাজগণও মুগ্ধ হইয়। গিয়াছিলেন। 

কোন্‌ স্কানে কবে বিদ্রোহাগ্নি জলিল তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া উদ্দেশ্ঠ 
নহে। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে ঘে, বিদ্রোহাগ্রি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের 
নানাস্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এমন কি বল্সর, আর! প্রভৃতির ম্যায় বেহারের 
অন্তর্গত স্থান সকলেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে কানপূরেই লোমহূর্ষণ 
হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল। নানাসাহেবের প্ররোচনাতে বিদ্রোহী সিপাহিগণ 
উৎসাহিত হইয়া! সেখানকার ইংরাজগণকে কয়েক দিন একটা বাড়ীতে, 
অবরুদ্ধ করিয়! রাখে; তৎপরে তাহাদিগকে নৌকীযোগে অন্ত স্থানে প্রেরণ 
করিবার আশা ও অভয় দিয়া তাহাদ্দিগকে বাহিরে আনিয়া, নৌকাতে 
আরোহণ করাইয়া, তাহাদ্রের অধিকাংশকে গুলি করিয়া হত্যা করে। 
অবশেষে যে সকল ইংরাজ রমণী ও বাশক বালিক। থাকে তাহাদিগকে 
কিছুদিন অবরুদ্ধ রাখা হয়; কিন্তু প্রতিশোধের দিন নিকটে আসিতেছে 
দেখিয়া তাহাদিগকেও সদলে হত্যা করিয়া একটা কূপের মধ্যে তাহাদের 
মৃতদেহ নিক্ষেপ করে। এতদ্তীত ১২৬ জন ইংরাজ (যাহাদের অধিকাংশ 
স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা ছিল) ফতেগড় হইতে নৌকাযোগে পলাইয়া 
আসিতেছিল, নানার আদেশে তাহাদ্িগকে নৌক! হইতে নামাইয়। হত্যা 
করা হয়। এই নিদারুণ হত্যা বিবরণ নানাপাহেবের নামের উপর অবিনশ্বর 
কলঙ্কের রেখার ন্যায় চিরদিন বিগ্ভমান থাকিবে। কারণ স্ত্রীলোক ও বালক 
বালিকার হত্যা সকল দেশের সামরিক নীতির বিরুদ্ধ-কার্য্য । 


নবম পরিচ্ছেদ । ২১৭ 


১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে কলিকাঁতাতে এরূপ জনরব উঠিল যে বিজ্বোহী 
সিপাহীগণ আসিতেছে, তাহার কলিকাতা সহরের সমুদয় ইংরাঁজকে হত্যা 
করিবে এবং কলিকাতা সহর লুট করিবে। এই জনরবে কলিকাতার 
অনেক ইংরাজ কেল্লার মধ্যে আশ্রয় লইলেন ; দেশীয় বিভাগেও লোকে কি হয় 
কি হয় বলিয়৷ ভয়ে ভয়ে দিনযাপন করিতে লাগিল। ইংরাজ ফিরিঙ্গী ও দেশীয় 
্ী্টানগণ সর্বদ। অস্ত্র শন্ত্র লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন । বন্দুকের. দোকানের 
পসার অসম্ভবরূপ বাড়িয়া! গেল। ইংরাজগণ ভয়ে ভীত হইয়া গবর্ণর জেনারেল 
লর্ভ ক্যানিংকে অনেক অদ্ভুত পরামর্শ দিতে লীগিলেন,_-কালাদের অস্ত্র 
শঙ্ত হরণ কর, কঠিন সামরিক আইন ধার কর, ইতা'দ; ক্যানিং তাহাতে 
কর্ণপাত করিলেন না। এজন্ত ইংরাজের! তাহার নাম 0192)9700) 0807017£ 
“দয়ামম়্ী ক্যানিং” রাখিলেন! আজ শোন! গেল দেশীয় নংবাদ পত্র সকলের 
স্বাধীনত! হরণ করা হইবে; কালি কথা উঠিল, রাত্তি ৮টার পর যে মাঠের 
ধারে যায় তাহাকেই গুলি করে; সন্ধ্যার পর বাঞ্জার বন্ধ হইত; একটা 
জিনিসের প্রয়োজন হইলে পাওরা যাইত না; লোকে নিজ বাসাতে ছুই চারিজনে 
বসিয়। অসংকোচে রাজ্যের অবস্থা ও রাজনীতি সম্বন্ধে নিজ নিজ মত প্রকাশ 
করিতে সাহন করিত না, মনে হইত প্রাচীরগুলি বুঝি শুনিতেছে! কিছু 
অধিক রাত্রে গড়ের মাঠের সন্নিকটবর্তী রাস্তা দিয়! আসিতে গেলেই পদে পদে 
অস্ত্রধারী প্রহরী জিজ্ঞাসা করিত, “হুকুমদার” অর্থাৎ (৬৮10 ০০01009 6107০ ?) 
তাহা হইলেই বলিতে হইত*“রাইয়ত হ্যায়” অর্থাৎ আমি প্রজা, নতুব! ধরিয়। 
পরীক্ষা করিয়া তবে"ছাড়িত। এইরূপে সকল শ্রেণীর মধ্যে একটা ভম্ ও 


আতঙ্ক জন্মিয়া কিছুদিন আমাদিগকে স্থির থাকিতে দেয় নাই। 
যাহ! হউক ইংরাজগণ সহর বিদ্রোহাপ্নি নির্বাপিত করিলেন। দিল্লী ও 


লক্ষৌ পুনরায় তাহাদের হস্তগত হইল। প্রতিশোধের দিন বখন আদিল 
তখন তাহারাঁও নৃশংসতাচরণ করিতে ক্রটী করিলেন না। ইংরাজসৈম্তগণ 
যতদুর অগ্রসর হুইত, তাহাদের গমনপথের উর পার্খে দোষী নির্দদষী, 
হতাহত দেশীয় প্রজার মৃতদেহে আকীর্ণ হইতে লাগিল! এক এলাহাবাদে ৮০০ 


শত দেশীয় প্রজাকে ফাসি দেওয়া হইল! | ৮ 
ক্রমে সমগ্র দেশে আবার শান্ত স্থাপিত হইল। ১৮৫৮ সালে 


মহারাণী প্রজাদিগকে অভগ্বপান করিয়া ভারত সাম্রাজ্য নিজ হস্তে লই- 
লেন; £ইট-সেক্রেটারির পদ স্ষ্ট হইল; কলিকাতা সহর আলোকমালাতে 


মণ্ডিত হইল) চারিদিকে আনন্দধ্বনি উঠিল। কিন্ত সিপাহী বিদ্রোহের 
২৮ 


২১৮ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | 


উত্তেজনার মধো বঙ্গদেশের ও সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইল) 
এক নবশক্তির হুচনা হইল) এক নব আকাজ্ষ! জাতীয় জীবনে 
জাগিল। সে জন্তই ইহার কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বিবরণ দিলাম। 
বিদ্রোহজনিতু উত্তেজনাকালে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “হিন্দু- 
পেটি.য়ট' নামক সাপ্তাহিক ইংরাজী কাগজ এক মহোপকার সাধন করিল। 
পেটি,য়ট সারগর্ড নুযুক্তি-পূর্ণ ৫েজন্থিনী ভাষাতে কর্তৃপক্ষের মনে এই সংস্কার 
দুটরূপে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইলেন যে, সিপাহী-বিদ্রোহ কেৰল 
কুসংস্কারাপন্ন সিপাহিগণের কার্য মাত্র, দেশের প্রজাবর্গের তাহার সহিত 
যোগ নাই। প্রজাকুল ইংরাজ গবণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুরক্ত, 
এবং তাহাদের রাজভক্ি অবিচলিত রহিয়াছে । পেটিয্টের চেষ্টাতে প্' 
ক্যানিংএর মনেও এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল; সেজন্য এদেশীয়দিগের প্র(ত কঠিন 
শাসন বিস্তার করিবার জন্ত ইংরাজগণ যে কিছু পরামর্শ দিতে লাগিলেন, 
ক্যানিং তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। পুর্ধেই বলিয়াছি সেই কারণে 
তাহার স্বদেশীয়গণ তাহার 019016007 0১,0010£ বা “দয়াময়ী ক্যানিং” নাম 
দিল। এমন কি তাহাকে দেশে ফিরাইয়! লইবার প্রন্ত ইংলগ্ডের 
গ্রভুদিগকে অনেকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। পালেমেণ্টেও সে কথা 
উঠিয়াছিল) কিন্তু ক্যানিংএর বন্ধুগণ পেটি,য়টের উক্তি সকল উদ্ধৃত করিয়। 
দেখাইলেন যে এদেশবাসিগণ ক্যানিংএর প্রতি কিরূপ অনুরক্ত, এবং ব্রিটিশ 
গবর্ণমেন্টের প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞ। পেটি,য়ট এই সময়ে এদেশীয়দিগের 
অদ্বিতীয় মুখপাত্র হইয়া! উঠিল। হরিশ্চগ্রা একদিকে যেমন গবর্ণনেণ্টের 
সর্ধপ্রকার বৈধ শাসনকে সমর্থন করিতেন, তেমনি অপরদিকে ইংরাজ- 
গণের সর্বপ্রকার অবৈধ আচরণের প্রতিবাদ করিতেন। সকলে উত্তে- 
জনাতে পড়িয়। স্থিরবুদ্ধি হারাইয়াছিল, কেবল পেটি,য়ট হারায় নাই; এজন্ত 
রাজপুরুষগণের নিকট ইহার আদর বাড়িয়। গ্েগ। এরূপ শুনিগ্নাছি 
পেটিয়ট বাহির হইবার দিন ল্' ক্যানিংএর ভূত্য আসিগ্সা পেটিয়ট আফসে 
বসিয়া থাকিত, প্রথম কয়েকথানি কাগজ মুদ্রিত হইলেই লইয়। যাইত। 
হিন্দু পেটিয়টের এই প্রভাব দেখিয়া! দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
পুলকিত হইয়া! উঠিলেন। ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিএশনের প্রধান এধান 
ব্যক্তিগণ এবং রামগোপাল ঘোষ, রামতন্ন লাহিড়ী প্রতৃতি নব্যবঙ্গের 
নেতৃগণ হরিশের পৃষ্ঠপোষক হইয! তাহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। 


নবম পরিচ্ছেদ । ২১৯ 
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় | 


হরিশচন্্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনচরিত বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তে চির- 
শ্রর্ণীয়। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সমন্ভান নিরবচ্ছিন্ন আত্ম চেটা ও 
যত্নের দ্বার কতদূর উন্নতি করিতে পারে, হরিশ তাহার এক উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত । তিনি ১৮২৪ সালে, কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরবন্তাঁ ভবানীপুর 
নামক স্থানে, শ্বীয় মাতামহের ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা 
রামধন মুখোপাধ্যায় রাট্ীয় কুলীনদিগের মধ্যে ঝুঁলমর্য্যাদাতে অগ্রগণ্য 
ছিলেন। কুলপ্রথা অনুসারে তিনি তিনটা বিবাহ করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে হরিশ 
সর্্বকনিষ্ঠা পতী রক্সিণী দেবীর গর্ভজাত। হরিশের জোষ্ঠ এক সহোদর 
ছিলেন তাহার নাম হারাণ চন্দ্র। শৈশবাবধি হরিশ ঘোর দাৰিদ্রো 
বাস করিতে অভান্ত হন। কিছুকাল কোনও পাঠশালে পড়িবার 
পর তিনি অবৈতনিক ছাত্রবূপে ইউনিয়ান স্কুল নামক একটা স্কুলে 
প্রেরিত হন। এখানে ছয় বৎসর পাঠ করিয়া ১৪ কি ১৫ বৎসরের 
সময় দীরিদ্রোর তাড়নায় পাঠ সার্চ করেন। সেই বয়সেই তাহাকে 
অর্থোপার্জনের চেষ্টাতে বিব্রত হইতে হয়। কর্ম কি সহজে জোটে? 
বালক হরিশ উমেদারী করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিষ্ঝ! ক্লান্ত হইয়া! পড়িলেন। 
অবশেষে দশ টাকা বেতনের একটা সামান্ত চাকুরী জুটিল। কিছুদিন. 
তাহা করিয়। বেতনবৃদ্ধিত্ন আশা না দেখিয়! তাহা পরিত্যাগ করিলেন। 
তৎপরে আরও "কিছুকাল দারিদ্রাঃখ ভোগ করার পর, মিলিটারি 
অডিটার জেনেরালের আফিসে ২৫২ টাক! মাসিক বেতনের এক কর্ম 
পাইলেন। এই কর্মনটা তাহার সর্ববিধ উন্নতির মূল কারণ হইল । তিনি অন্ন- 
বন্ত্রের চিন্তা হইতে একটু নিষ্কৃতি পাইয়াই আগ্রহ ও উৎসান্তের সহিত 
মাপনার জ্ঞানোন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইলেন। কিনিয়া ও ভিক্ষা 
করিয়া গ্রন্থ সংগ্রহ পূর্বক পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে 
সন্ত, থাকিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ ধেতন বুদ্ধি হইলেই কলিকাতা 
পাবলিক লাইব্রেরীর ঠাদাদারী সভ্য হইয়া, সেখানে গিক্া। পাঠ করিভে 
আরম্ত করিগেন। প্রতিদিন আফিসের ছুটার পর লাইব্রেরিতে গিয়! 
বসিতেন ও সন্ধাপর্যান্ত ইংরাজী সংবাদপত্র ও পত্রিকাদি পাঠ করিতেন ; 
তত্তিন্ন রাশি রাশি গ্রন্থ বাড়ীতে আনিয়া! রাত্রে পাঠ করিতেন । এই 
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রূপ শোন! খায়, এই সময়ে পাঁচ মাস কালের মধ্যে ৫৭ খানি বান্ধাই এডিনবর! 
রিভিউ, ছুই তিন বার পড়িয়া হৃদগত করিয়াছিলেন । 
হুরিশ একদিকে যেমন পড়িতেন, অপরদিকে তৎকাল প্রচলিত ইংরাজী সাময়িক 
পত্রে মধ্যে মধ্যে লিখিতেন। সে সময়ে হিন্দুকালেজের পূর্বতন ছাত্র কাশীপ্রসাদ 
ঘোষ 171000 1106911120006: নামে, এক ইংরাজী কাগজ সম্পাদন 
করিতেন, তাহাতে হরিশের িখিত প্রবন্ধা্দি সর্ধদা বাহির হইত। এই 
লেখার জন্য শিক্ষিত দলে তিনি ম্পরিচিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ২৫২ 
টাকার কর্মে প্রবেশ করিয্বাছিলেন, ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া তাহার বেতন ৪০০২ 
চারি শত টাকা হইয়াছিল। তিনি মৃত্ুকাঁল পর্যন্ত কর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 

১৮৫২ সালে হরিশের মান সম্তরম এমন হইয়াছিল যে অপরাপর সভ্য- 
গণের আগ্রহে এই সালে তিনি ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান সভার সভ্যপদে 
প্রবেশ করেন। প্রবেশ করিয়াই তিনি আইন, আদালত, রাজনীন্টি 
প্রভৃতির মন্দ অবগত হইবার অন্ত এমনি মনোনিবেশ করিলেন যে, 
ত্বরায় তিনি এ এসোসিএশনের পরামর্শদাতৃগণের মধ্যে একজন অগ্রগণা 
ব্যক্তি হুইয়। উঠিলেন। একদিকে. যেমন রাজনীতি সম্বন্ধে দেশের সর্বববিধ 
হিতকর বিষয়ে তিনি পরামর্শদাত। ও সহায় হইলেন, তেষনি অপরদিকে কতি- 
পয বন্ধুর সহিত সমবেত হইয়! তাহার বাদভৃমি ভবানীপুরে একটা ব্রাঙ্মসমা্ 
স্থাপন করিলেন। তিনি এ সমাজের একজন উৎসাহী সভা ও সম্পাদক 
ছিলেন। তিনিই সর্বাগ্রে ব্রাহ্গধর্শ প্রচারার্থে ইংরাজীণবক্তার প্রথ! প্রবর্তিত 
করেন। এই সময়ে তাহার প্রদত্ত কতকগুলি বক্তৃতা মুদ্রিত হইয়াছে। 

এই সকল দেশহিতকর কার্যের মধ অনুমান ১৮৫৩ সালে মধুহথদন রায় 
নামক একজন স্বদেশ-হিতৈষধী ধনী ব্যক্তি একটা মুদ্রাধন্ত্র ক্রয় করিয়া 
একখানি সাপ্তাহিক ইংরাজী সংবাদপত্র বাহির করিবার অভিপ্রায় 
করিলেন। তিনিই “হিন্দু পেটি,য়ট* বাহির করিয়া কিছুদিন অপরের দ্বারা 
চালাইয়া পরে হরিশ চন্্রকে তাহার সম্পাদক নিষুক্ত করেন। হরিশ 
মনের মত একটা কাজ পাইয়া এঁ পত্রিকা সম্পাদনে দেহ মন নিয়োগ 
কাঁরলেন। কিন্ত তখন ইংরার্ী সংবাদপত্র পড়িবার লোক অল্পই ছিল; 
নুতরাং অনেক চেষ্ট৷ করিয়াও হিন্দু পেটি,য়টের গ্রাহক এক শতের অধিক হইল 
না। এই অবস্থাতে কিছুদিন পেটিয়ট চালাইয়! মধুস্থদন রায় নিজপ্রেস 
অপরকে বিক্রয় করিয় “পেটি,য়ট” হরিশ চন্ত্রকে দিয়া পশ্চিম যাত্র! করিলেন। 
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হরিশ কাগজ ভবানীপুরে তুলিয়া লইয়া গেলেন। এখানে আুবিয়া তাহার, 
ভ্রাত। হারাণ চন্দ্রকে নামতঃ প্রেস ও কাগজের সত্বাধিকারী করিয়! উৎসাহ্‌- 
সহকারে কাগজ চালাইতে লাগিলেন । তাহার বিদ্যা! বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার গুণে 
পেটি,য়ট কিরূপ শক্তিশালী হুইয় উঠিয়াছিল তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। 
স্পাহী বিদ্রে'হ উপস্থিত হইলে পেটিয়টের শক্তি অদ্বিতীয় হইয়৷ উঠিল। 

হরিশের যে লেখনী লর্ড ডালহউসির অযোধ্যাধিকারের সময়ে অগ্নি 
উদগীরণ করিয়াছিল, তাহাই মিটটিনীর সময়ে ক্যানিংএর পৃষ্ঠপোষক হইয়া 
শান্তিস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিল। সেই লেখনী আবার নীলকরদিগের 
অত্যাচার নিবারণার্থ সশস্ত্র হইয়া: ফাড়াইল। নীলকর-অত্যাচার-নিবারণ 
হরিশের এক অক্ষয় কীন্তি। এই কার্যে তিনি দেহ, মন, অর্থ, সামর্থ্য মকলি 
নিয়োগ করিয়াছিলেন। নীলকর হাঙ্গামার সংক্ষিপ্ত ইতিবুত্ত এই £__ 

বিগত শতাব্দীর প্রারন্ত হইতেই যশোহর, নদীয়া, পাবন! প্রভৃতি নান। 
জেলাতে নীলের চাষ আর্স্ত হয়। ইংরাজগণ কোম্পানি করিয়া নীলের 
টা আরম্ভ করেন। অল্প ব্যয়ে অধিক লাভ কর তাহাদের উদ্দেশ্র 
ছিল; স্থতরাং ত্ীাহার৷ তাহার নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। 
তন্মধ্যে দাদন দেওয়া একটী প্রধান। দাদনের অর্থ কৃষীদ্দিগকে অগ্রিম 
অর্থ দেওয়া। দরিদ্র কৃষকগণ অগ্রিম অর্থ পাইলে আরও অনেক 
কাজে লাগাইতে পারিবে বলিয়া দাদন হইত; এবং ভাল ভাল জমিতে 
নীল বুনিবে এবং অপরাপর প্রকারে নীলকরদিগের সাহাধ্য করিবে 
বলিয়া গ্রতিক্ঞত থাকিত। তৎপরে তাহার! নীলকরদিগের দাসরণ্ 
পরিণত হইত। নীলকরগণ জোর করিয়া উৎকৃষ্ট জমিতে নীল বুনাইয়৷ 
লইতেন; বলপূর্বক তাহাদিগের গোলাঙ্গলাদি ব্যবহার করিতেন; তাহাদের 
আদেশান্নারে কার্যা করিতে না চাহিলে প্রহার; কয়েদ, গৃহ্দাঃ 
প্রভৃতি নৃশংস অত্যাচার করিতেন) এবং অনেক স্থলে জমিদার হইয়া 
বসিয়৷ অবাধ্য গ্রপ্গাদ্দিগকে একেবারে ধনে প্রাণে সারা করিতেন । 

কয়েক 'বতমরের মধ্যে এই সকল অত্যাচার এতই অসহা হইয়। 
উঠিয়াছিল যে, গবর্ণমেন্ট উপদ্রব নিবারণের উদ্দেশে নূতন আইন করিতে 
বাধ্য হইলেন। কিন্তু ত্তাহাতে বিবাদ আরও পাকিয়া গেপ। অবশেষে 
অন্ুমান ১৮৫৮ কি ৫৯ সালে লক্ষ লক্ষ প্রজা ধর্মঘট করিয়! প্রতিজ্ঞারূঢ হইল যে 
নীলের দাদন লইবে না, বা নীলের চাষ করিবে না। তখন নীলকর 
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ইংরাজগণ ষ্টাহাদের অত্যাঢারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিলেন। যশোর, 
নদীয়। গ্রভৃতি জেলার জমিদারগণের ও প্রজাগণের সহিত নীলকরদিগের ঘোর 
বিবাদ বাধিয়া গেল। অত্যাচারের মাত্র! দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
জেলার মাজিষ্রেউ প্রভৃতি নীলকরদিগের স্বজাতীয়, সুতরাং প্রজারা 
প্রায়ই স্থবিচার লাভ করিত না। কিন্তু তাহার ইহাতেও দমিত না) 
অনেকে ধনে প্রাণে সারা "হইয়া যাইত, তবু নিরন্ত হইত না। এই 
সময়ে হরিশচক্রর অতাচরিত প্রজাবুন্দের পক্ষ হইয়া লেখনী ধারণ 
করিলেন। নবশেষে প্রধানত! তাহারই চেষ্টাতে গবর্শমেন্ট এই ১৮৬০ সালেই 
“ইপ্ডিগো কমিশন” নামে এক কমিশন নিযুক্ত করিলেন। তাহার সভাগণ 
জেলায় জেলায় ঘুরিয়া! নীলের অত্যাচার বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিতে 
লাগিঞেন। হরিশ কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দ্রিলেন। চারিদক হইতে 
নীলকরদিগের উপরে ছি ছি রব উঠিল। নীলকরগণ জাতক্রোধ হইয়! 
আর্কিবল্ড হিল্স নামক একজন নীলকরকে খাড়া করিয়া পেটি,য়টের নামে 
'আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। প্রথমে স্থপ্রিম কোর্টে ফৌজদাণি 
মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইল। ভবানীপুর স্প্রিম কোর্টের এলাকাহুক্ত নম্গ 
বলিয়া সে মোকদ্দমা উঠিয়া! গেল। কিন্ত এই সকল গোশমালে হরিশের ভগ্র 
শরীরে আর সহিল না। ১৮৬১ সালের জুন মাসে ৩৭ বৎসর বয়সে তিনি 
এলোক হইতে অন্তহিত হইলেন। 

মানুষের দেহে আর কত সয়! সেসময়ে যাহারা হরিশের ছুরস্ত পরিশ্রম 
দেখিয়াছেন, তাহারা বলেন যে র্রাত্রির কয়েক ঘণ্টা কাল বাতীত হরিশের 
আর বিশ্রাম ছিল না । একে “পেটি লট” পত্রিকার সম্পাদকতা। কাজ, সেজন্য 
তাছাকে রাশি রাশি সংবাদপত্র পড়িতে হইত, ও প্রবন্ধাদি লিখিতে হইত, 
তদুপরি দিবারাত্রি নীলকর প্রপীড়িত প্রজাবৃন্দের সমাগম। তাহার ভবন 
সর্বদা লোকারণা থাকিত। কাহারও দরখাস্ত লিখিক্না দিতে হইতেছে, কাহাকে ও 
উকিলের নিকট স্ুপারিস চিঠী দিতে হইতেছে, কাহারও মোকদমার হাল 
শুনিতে হইতেছে; বিশ্রাম নাই। অনেক দিন আফিস হইতে 'িরিয়। রাত্রি 
দিপ্রহর পর্যন্ত আর আফিগের পোষাক বদলাইবার সনয় পাইতেন না? 
আফিসের কলম ছাড়িয়া আসিয়া আবার কলম ধরিয়া বসিয়া! যাইতেন। 
তাহার জননী এই গুরুতর শ্রমের প্রতিবাদ করিয়! টিক্‌ টিক করিতেন। 
বলিতেন “ওরে মানুষের শরীরে এত শ্রম সবে না, ওরে মার। পড়বি, ওরে কলম 
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রাখ” তহুত্তরে তিনি বলিতেন--“মা, তোমার সব কথ শুনবো, কিন্ত এই 
গরাব প্রজাদের জন্তে যা কর্ছি তাতে বাধ দিও না, ওরা ধনে প্রাণে সারা 
হলো, এ কাজ না করে আমি ঘুমাতে পার্বো ন11” কিন্ত এই অতিরিক্ত 
শ্রমের ফল এই হইর্ত যে, যে পেটিয়টের কাজ সপ্তাহ ধরিয়া করিলে অপেক্ষা 
কৃত লঘু হইত, তাহা ছই দিনে সারিতে হইত, স্ৃতরাং সে ছুই দিন সমস্ত 
রাত্র জাগরণ করিতে হইত । এই গুরুতর শ্রমে দেহ মন যখন ক্লান্ত হইয় 
পড়িত, তথন শিক্ষিত ব্যক্তিদগের তদানীন্তন প্রথানুসারে স্ুরা-বিষ পান 
করিয়। আপনার অবসন্ন দেহ মনকে সজাগ রাখিবার চেষ্টা করিতেন। 

এরপ শুনিয়াছি যে ইহার কিছু পুর্ব তাহার প্রথম! পত্রীর মৃত্যু হয়। সেই 
শোকের অবস্থাতে তাহার নবপ।রচিত ধনী বন্ধুগণ তাহাকে সুরাপান ও অন্যান্ত 
নিন্দিত আমোদে লিপ্ত করিয়! তাহার শোকাপনোদনের চেষ্টা পান । তাহা হই- 
তেই তাহার সর্ধজনপ্রশংসিত চরিত্রে কালির রেখ! পড়ে; তাহা! হইতেই তাহার 
পাশাসক্তি প্রবল হয়। এই বিবরণ যখন শুন, তখন চক্ষে জল আসে আর 
বলি-_ হায় ! স্কচ কৰি বরন্স্‌ লাঙ্গল ফেলিয়া য্দি এভিনবরা নগরে না৷ আসি- 
তেন তাহা হইলে যেমন ভাল হইত, তেমনি আমাদের দরিদ্র বাহ্ণের সন্তান 
হরিশের পদবৃদ্ধি যদি না হইত, তিনি যাদ কলিকাতায় ধনীদের আছুরে ছেলে 
ইইয়া না দ্াড়াইতেন, তবে বুঝি ভাল হইত। ধনীর! কয়েকদিনের জন্য 
তাহাকে স্বন্ধে করিয়া! নাচিয়। গেলেন, দিয়া গেলেন মদের বোতল ও দারুণ 
পীড়া। ক্ষতি যাহা হইঘার হরিশের পরিবারবর্গের হইল; এবং সর্বোপরি 
হশুভাগিনী বঙ্গকুমির হইল । আমার দৃঢ় বিশ্বাস হরি“চন্দ্ের স্তায় এমন (মল 
হৃদয়ে, দেহ মন প্রাণ দিয়া, স্বদেশের সেবা অতি অল্প লোকেই করিয়াছে । 

না জানি নীলকরগণ কি জাতক্রোধই হ্ইয়াছিলেন! হরিশের মৃত্যুর 
পরেও তাহাদেগ ক্রোধ থামিল না। যে আর্কিবল্ড হিল্দ্‌ তাহার নামে 
প্রথমে সুপ্রিম কোটে অভিযোগ, উপস্থিত করিয়াছিলেন, তিনিই তদনম্তর 
তাহার বিধবা পত্বীকে প্রতিবাদীশ্রেণীগণ্য করিয়া আলিপুর কোটে দশ হাঞ্জার 
টাকার দাবী করিয়া, দেওয়ানী মোকদ্দম৷ চালাইতে অগ্রসর হইলেন। হিল্সের 
পশ্চাতে নীলকরগণ ছিলেন, হরিশের বিধবার পশ্চাতে কেহই ছিল না” 
এদেশীয়দিগের মধো সে একতা কোথায়? কাজেই বন্ধুদিগের পরামর্শে 
হরিশের বিধবাকে আপসে মিটাইতে হুইল। “কিন্তু তথাপি বার্দীর খরচার 
হিসাবে এক হাজার টাক! দিবার জন্ত অঙ্গীকার করিতে হইল। এই এক 
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হাজার টাক1 অনেক কণ্ঠে সংগ্রহ কৰিয়! বিধবার বসতবাটী-খানি ক্রোক 
হইতে উদ্ধার করিতে হইয়াছিল! 

যাহা! হউক এক দিকে যখন ইগ্ডিগো ক।নশন, ও পেটিয়টের সহিত 
বিবাদ প্রভীতির উপক্রম, তখন অপর দিকে ১৮৬০ সালের আশ্বিন মাসে 
দীনবন্ধু মিত্রের সুবিখ্যাত 'নীলদর্পণ” নাটক প্রকাশিত হইল। এই আর 
এক ঘটনা যাহাতে বঙ্গসম্ণজে তুমুল আন্দোলন তুলিয়়াছিল। কোন 
গ্রন্থ বিশেষে যে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে তাহা অগ্রে 
আমরা জানিতাম ন|। "নীলদুর্গুণ৮ কে লিখিল, তাহা জানিতে পার! গেল 
না) কিন্ত বাসাতে বাসাতে "মুয্ুরাণী লে! সই নীল গেজেছ কই?” ইত্যাদি 
দৃশ্তের অভিনয় চণিল। যতদুর স্মরণ হয় মাইকেল মধুসুসদন দত্ত এই গ্রন্থ 
ইংরাজীতে অঙ্জবাদ করেন। পাদরী জেম্স লং সাহেব তাহা নিজের নামে 
প্রকাশ করিলেন। ইংলণ্ডেও আন্দোলন উপস্থিত হইল । নীলকরগণ আসল 
্রন্থকারকে ন1 পাইয়। ইংলিসমান পান্রকার সম্পাদককে মুখপাত্র করিয়। ১৮৬১ 
দালের ১৯ শে জুলাই লংএর নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন । 

এরূপ মোকদ্দম। পূর্বে কখনও হয় নাই। লং বিধিনতে বুঝাইবার চেষ্টা 
করিলেন যে তিনি বদ্বেষবুদ্ধিতে কোনও কার্য; করেন নাই। ভিনি বন্বর্ষ 
ছইতে দেশীয় সংবাদপত্রের ও ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির ভাব গবর্ণমেন্টের 
গোচর করিয়া আদিতেছিলেন। নীলদর্পণের অনুবাদ সেই কার্যেরই 
অঙ্গম্বরূপ। কিন্তু তদানীত্তন ইংরাজ-পক্ষপাতী জঞ্জ সার মর্ডান্ট ওয়েল্ন্‌ 
সে কথার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। তাহার বিচারে লংএর এক মাস 
কারাবাদ ও এক হাজার টাকা জবিমানা হইল। তখন নীলকর বিদ্বেষ 
'এদেশীয়দিগের মনে এমন প্রবল যে জরিমানার হুকুম হইবামাত্র, মহাভারতের 
অনুবাদক শ্ুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়, জরিমানার হাজার টাকা 
গুণিয়া দিলেন। এরপ শুনিয়াছি ষে আরও আনেক দেশীয় ভদ্রলোক আদালতে 
জরিমানার টাক] দিবার জন্য টাক! লইয়! উপস্থিত ছিলেন ।- 

বলিতে কি' ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্যান্ত এই কাল বঙ্গমাজের পক্ষে 
মাহেন্দ্ক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে ব্ধিঝ/বিবাহ্র আন্দোলন, ই্ডিয়ান 
মিউটিনী, 'নীলের হাঙ্গীমা, হরিশের.. আবির্ভাব, সোম প্রকাশের অভ্যুদয়, 
দেশীর নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র. গুপ্তের তিরোভাৰ ও মধুহ্দনের আবির্ভাব 
কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ষঘমাজে প্রবেশ ও ব্রাঙ্মঘমাজে নবশক্তির সঞ্চার 
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প্রভৃতি ঘটন! ঘঠিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটাই বঙ্গসমাজকে প্রবলরূপে 
আন্দোলিত করিষ্নাছিল, প্রত্যেকটারই ইতিবৃত্ত গভীর অভিনিবেশ সহকারে 
আলোচনার যোগ্য । 

নীপদর্পণ নাটকের যে এত আদর হইক্নাছিল, তাহার একট। কারণ 
এই ছিল যে, সে সময়ে বঙ্গলমাজে নাট্যকাব্যের নব-অভ্যুদন্ব ও রক্গালয়ের 
আবির্ভাব নিবন্ধন লোকের মনে এক প্রকার উত্তেজন। চলিতেছিল। বঙ্গ 
দেশে নাট্যকাব্যের অভ্রা্দয় একটা বিশেষ ঘটনা । তৎপুর্কে যাত্রা, কবি, 
হাপ আকড়াই প্রভৃতি লোকের আমোদ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার একমাত্র 
উপায় ছিল। অধিকাংশ স্থলে এই যাত্রা, কবি ও হাপ আকড়াই 
অভদ্র ও অশ্লীল বিষয়ে পূর্ণ থাকিত। ইংরাজী শিক্ষা দেশমধ্যে যেমন 
বাপ্ত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে এই সকলের প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তি- 
দিগের বিতৃঞ্ণ জন্মিতে লাগিল। অনেকে যাত্রা কবি প্রভৃতিতে উপস্থিত 
থাকিতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন। তখন বন্ধুমগ্ডলীর মধ্যে 
বসিয়া স্থরাপান, ও হাস্ত পরিহাস প্রভৃতি করাই তীহাদের একমাত্র 
সামাজিক আমোদ অবশিষ্ট রহিল। শিক্ষিত ব্যক্তিদ্রিগের মধ্যে অনেকে 
ইংরাজগণের স্থাপিত রঙ্গালয়ে গিয়া অভিনয় দর্শন করিতেন। সে সময়ে 
(১৮৫৬। ৫৭ সালে) সহরে ইংরাজদের একটী প্রসিদ্ধ রঙ্গালয় 
ছিল, তাহাতে দেশের অনেক শিক্ষিত লোক ও বড়লোক অভিনয় 
দেখিতে যাইতেন। দেখ্য়। আসিয়া আমাদের মধ্যে এরূপ রঙ্গালয় নাই 
কেন বলিয়। ক্ষোভ করিতেন। তাহার ফলম্বরূপ সহরের ছই একক্ছন 
বড়লোক উদ্যোগী হইয়া ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদ্িগকে অভিনেতা! করিয়া 
ইংরাজা নাটক অভিনয় করিয়া বন্ধুবান্ধবের চিত্ত-বিনোদন করিবার চেষ্টা 
করিতে আরম্ভ করিলেন। এ চেষ্টা তখন সম্পূর্ণ নূতন ছিল না। ইহার 
অনেক কাল পূর্বে স্থপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় একবার নিজের 
সথঁড়োর বাগানে এইচ, এইচ, উইলসন সাহেবের অন্থবাদিত উত্তররামচরিত 
অভিন্য় করিয়। বন্ধুবান্ধবকে দেখাইয়াছিলেন। 

দেশীয় ভদ্রলোকদিগের মধ্যে ইংরাজী অভিনয়ের আদর দেখিয়া ১৮৫৪, 
সালে ইংরাজদিগের রঙ্গালয়ের লোকের! উদ্দোগী হইয়া! ওরিয়েন্টাল সেমিনারী 
ভবনে “ওরিয়েন্টাল থিয়েটার” নামে এক শাখা রঙ্গালয় স্থাপন পূর্বক 


সেক্সপীয়রের নাটক সকলের অভিনয় আরম্ভ করিলেন। তাহাতে দেশীয় 
চে 


২২৬ রামতনু লাহিড়ী ও তত্কালীন বঙ্গসমাজ । 


শিক্ষিত সমাজে ইংরাজী অভিনয়ের ধূম লাগিয়! গেল। রঙ্গালয়ের অভিনয় 
একটা বাতিকের মধ্ো দাড়াইল। স্কুলের ছেলে ছোকরার! স্বীয় স্বীয় দলে 
ছোট ছোট রকমে ম্যাকবেথ প্রভৃতির অভিনয় আরস্ত করিল। কিন্তু ক্রমে ধনিগণ 
অন্থভব করিলেন যে ইংরাজী নাটক অভিনয় করিলে সাধারণের গ্রীতিকর 
হয় না। এই জন্ত বাঙ্গাল! নাটকের অভিনয়ের দিকে তাহাদের দৃষ্টি পড়িল। 
এই সময়ে সংস্কত কালেজেরৎ অন্ততম অধ্যাপক রামনারায়ণ তর্করত্র মহাশয় 
কোনও ধনি-প্রদত্ত পারিতোধিক লাভের উদ্দেশে “কুলীনকুল সর্বস্ব” নামক 
এক নাটক রচনা করিয়াছিলেন । স্থপ্রসিদ্ধ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের 
প্ররোচনায় ওরিয়েপ্টাল থিষেটারে একবার তাহার অভিনয় হয়। ইহাতেই 
দেশীয় নাটক অভিনয়ের দ্বার খুলিয়৷ গেল। তৎপরে ১৮৫৭ সালে সিমুলীয়ার 
বিখ্যাত ধনী অশুতোষ দেব (ছাতু বাবু) উদ্বোগী হইয়। শকুন্তলাকে বাঙ্গালা 
নাটকাকারে পরিণত করিয়। অভিনয় করাইলেন। তৎপরেই মহাভারতের 
অনুবাদক কালী প্রসন্ন সিংহ মহোদয় নিজ ভবনেশবেণীসংহার নাটকের অভিনয় 
করাইলেন ; এবং কিছু দিন পরে মহাসমারোহে তাহার নিজের অন্ুবাদিত 
বিক্রমোর্বনী নাটকের অভিনয় হইণ। দেখিতে দেখিতে সহরে বাঙ্গালা 
নাটক অভিনয্ষের প্রথা প্রবর্তিত হইয়। গেল। 

এই সকল অভিনয় দেথিক্না পাইকপাড়ার রাজপরিবারের ছুই ভাই, রাজা 
প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের এবং (মহারাজ ) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মনে একটা 
দেশীয় রঙ্গালয় স্থাপনের সংকল্প জন্মিল। তাহার তিন জনে পরামর্শ করিয়। 
বেলগাছিয়া৷ নামক উদ্যানে এক নাট্যালয় স্থাপন করিলেন: এই নাট্যালয় 
বঙ্গসাহিত্যে এক নবধুগ ' আনিয়! দিবার পক্ষে উপায়-স্বরূপ হইল। ইহা 
অমর কবি মধুস্থদনের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিল। মাইকেল 
মধুন্দন দত্ত, ১৮৫৬ সালে মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তদানীন্তন 
কলিকাতার পুলিস কোর্টে কাজ করিতেছিলেন। কলিকাতার লোক তাহাকে 
চিনিতনা। কেবল হিন্দুকালেজের কতিপয় সহাধ্যায়ী মাত্র তাহাকে 
চিনিতেন। বাবু গৌরদাস বসাক তাহাদের মধ্যে একজন । গোৌরদাস বাবু 
নঠাহাকে নূতন নাট্যালয়েয় উদ্দোগী ধনীদের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। 
তাহার।. এ নাট্যাপয়ে ১৮৫৮ সালে সংস্কৃত রঙজাবলী নাটকের অন্থুবাদ করিয়া 
অভিনয় করিলেন। মধুসূদন তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া! দিলেন। সেই 
ইংরাজী অনুবাদ দেখিয়াই মবুনুদনের বিগ্যাবুদ্ধির প্রতি রাজাদের নিরতিশয় 


নবম পরিচ্ছেদ । ২২৭ 


শ্রদ্ধা জন্মিল। মধুহ্দন প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের নিয়মবদ্ধ রীতি ত্যাগ পূর্ব্বক 
নৃতন প্রণালীতে “শত্িষ্ঠা” নাটক রচনা! করিলেন। তাহা সকলের হৃদয়-গ্রাহী 
হইল। মধুস্দ্রনের প্রতিভার বিমল রশ্মি বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশকে অপূর্বরাগে 
অনুরপ্রিত করিল । তাহার_পরন্নুবৃতী, বুড়ো শালিকের ঘাড়ের রে1, একেই কি 
বলে সভ্যতা, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি অপরাপর নাটক ক্রমে প্রণীত ও অভিনীত 
হইতে লাগিল । 


তাহার জীবনচরিতকার বলেন যে এই বেলগাছিয়া রঙ্গালয়ের সম্পর্ক 
হইতেই মধুহদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার সত্রপাত। তিনি নিজের প্রণীত 
কোন কোনও নাটকে ইংরাজ কবিদিগের অন্থকরণে নায়ক-নায়িকার 
উক্তি প্রত্যুক্তিমধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচন1 করিয়া! যতীন্দ্রমোহন 
ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পাঠ করেন। এই বিষয় লইয়া উক্ত ঠাকুর 
মহাশয়ের সহিত তাহার মতভেদ উপস্থিত হয়। ঠাকুর মহাশয় বলেন 
যে ফরাসি ভাষার ন্যায় বাঙ্গাল ভাষ! অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকূল নহে। মধুস্দন 
প্রতিবাদ করিয়া বলেন-_"বাক্গালা ভাষা যে সংস্কৃত ভাষার কন্ঠা, তাহাতে 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচুর পরিমাণে লক্ষত হয়, বাঙ্গালাতে কেন হইবে না? আমি 
অমিত্রাক্ষরে কাবা রচনা কিয় দেখাইব।”৮ এই বলিম্বা !তনি “তিলোত্তমা” 
রচনা করিতে বসেন; এবং অল্নকাল মধোই তাহার কিয়দংশ লিখিয়। বন্ধুগণের 
হস্তে অর্পণ করেন। ১৮৬০ সালে “তিলোন্তম!-সম্তভব” কাব্যের কিয়দংশ 
রাজেন্্রলাল মিত্র সম্পাদিত “বিবিধার্থ সংগ্রহ” নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত 
হয়। ইহার পরে তিন বংসরের মধোই মধুহুদনের অসাধারণ প্রতিভা দেখিতে 
দেখিতে প্রাতঃস্র্যোর স্তায় উঠিয়া যেন মাধ্যাহ্নিক রেখাকে অতিক্রম করি! 
গেল! তাহার ব্রজাঙ্গন। কাব্য ও মেঘনাদবধ প্রভৃতি প্রকাশিত হইলে তাহার 
কবিত্বথাতি দেশমধ্যে বাপ্ত হইল। 


বঙ্গসাহিতা আকাশে মধুস্দন যখন উদ্দিত হইলেন, তখনও ঈর্বরচন্দ্র গুপ্তের 
প্রতিভার ন্ষিপ্ধ জ্যোতি তাহা হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। কোথায় আমরা 
গুপ্ত কবির রসিকতা ও চিত্বরপ্রক ভাব সকলের মধো নিমগ্ন ছিলাম, আর, 
কোথায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধক্‌ ধক্‌ করিয়া কি প্রচণ্ড দীরপ্চি উদ্দিত হইল। 
বঙ্গসাহিত্যে সেই অপূর্ব গ্রদোষক্কালের কথা আমরা কখনই বিস্থৃত হইব না। 
নংস্কত কবি এক স্থানে বলিয়াছেন :_ 


২২৮ বামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ । 


যাত্যেকতোস্তশিখরং পতিরোধষধীনাং 
আবিষ্কতারুণপুরঃসর একতোর্কঃ। 


একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অন্ত যাইতেছেন, অপরদিকে অরুণকে অগ্রসর 
করিয়৷ দিবাকর দেখা দিতেছেন। 

বঙ্গসাহিত্যজগতে যেন সেই প্রকার দশা ঘটিল! ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভার 
কমনীয় কান্তির মধ্যে মধুসুদনের প্রদীপ্ত রশ্মি আসিয়! পড়িল। বঙ্গসাহিতোর 
পাঠকগণ আনন্দের সহিত এক নূতন জগতে প্রবেশ করিলেন। মধুস্দনের 
্রস্থাবলী যখন প্রকাশিত হইল, তখন বঙ্গসমাজে মহা আলোচনা উপস্থিত 
হইল। বঙ্গীয় পাঠকগণ মধুস্থদনের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ দ্রই দলে বিভক্ত হইলেন। 
এক দল “প্রদানিয়া”, “সাস্বনিয়” প্রভৃতি পদকে বাঙ্গালা ভাষার যথেচ্ছাচার 
বলিয়া উপহাস ও বিদ্রপ করিতে লাগিলেন; এবং মধুস্দনের অনুসরণে 
কাব্য রন! করিয়া তাহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার 
প্রমাণ স্বরূপ "্ছু'ছুন্দরীবধ কাব্যের” উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধাহার! 
ইহার কিঞ্চিং আভাদ পাইতে চান, তাহার। পণ্ডিতপ্রবর রামগতি ন্তায়রত্ব 
মহাশয়ের রচিত 'বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিবৃত্তে” উক্ত কাব্য হইতে উদ্ধৃতাংশ 
পাঠ করিয়া দেখিবেন। এক পক্ষ এক দিকে যখন এইরূপ বিরোধী, অপর 
পক্ষ অপরদিকে তেমনি গোঁড়া । স্কুল ও কলেজের উচ্চশ্রেণীর অধিকাংশ 
বালক এই গোড়ার দলে প্রবেশ করিল। নব-প্রণীত অমিত্রাক্ষর ছন্দ কিরূপে 
ছন্দ ও যতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পড়িতে হইবে, তাহাঁ সকলে বুঝিতে পারিত ন; 
ছুই একজন অগ্রসর চালাক ছেলে মধুস্দনের নিঞ্জের মুখে:শুনিয়া আসিয়াছে 
বলিয়৷ আসিয়! আমাদিগকে পড়িয়া শুনাইত। এক জন পড়িত বিশ জনে 
শুনিত। আমর! এঁ চালাক ছেলেদিগকে খুব বাহাদুর মনে করিতাম। এইরূপে 
ইংরাজ্জ কৰি কাউপার যেমন পোপ ও ডুাইডেনের ছন্দ-নিগড়ে দৃঢ়বদ্ধ ইংরাজী 
কাব্যে গ্বা্দীনতা৷ ও ওজস্থিতা প্রবিষ্ট করিয়া নবজীবন আনয়ন পক্ষে উপায়স্বরূপ 
হইরাছিলেন, তেমনি মধুহুদনের অলৌকিক প্রতিভা ভারতচন্ত্র ও গুপ্ত কবির 
রচিত ছন্দ-নিগড় হইতে বঙ্গীয় কাব্যকে উদ্ধার করিয়া তাহাতে ওজস্থিত। ঢালিয়। 
নবজীবনের সঞ্চার করিল! মধুসুদন প্রধানতঃ অমিত্রাক্ষর ছনে নিজ প্রতিভাকে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া এরূপ মনে করিতে হইবে না যে, মিজ্রাক্গর 
ছন্দ রচনাতে তিনি কম নিপুণ ছিলেন। তাহার রচিত ব্রজাঙ্গনা! কাব্য তাহার 
প্রমাণ । ইহাতে তিনি মিত্রাক্ষরে সরস হ্মিষ্ট কবিতাতে মধু ঢালিয়! রাখির়াছেন। 
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অগ্রে ষে কবিঘ্বয়ের কথ! বল! গেল তাহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত 

উল্লেখ করা যাইতেছে । 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । 

সুখের বিষয়ে এত দিনের পর ইহার সমস্ত গ্রস্থাবলী মুদ্রিত হুইতে 
আরম্ত হইয়াছে এবং ইহার বিশ্বাসযোগা জীবনচরিত পাওয়া যাইতেছে । 
ইনি কীাচড়াপাড়ার বৈগ্ভবংশীয় হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র। বাঙ্গালা 
১২১৮ সালের ফাল্তুন মাসে ইহার জন্মহয়। ইহার পিতার আর্থিক 
অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি স্বীয় কুল ক্রমাগত চিকিৎসা ব্যবসায় 
পরিত্যাগ পূর্বক স্বগ্রামের নিকটবন্তী এক কৃঠীতে ৮২ টাকা বেতনের 
একটী কন্খ করিতেন। কলিকাতা যোড়ার্াকোতে ঈশ্বর চন্দ্রের মাতা- 
মহের আলয়। মাতামহ রামমোহন গুপ্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চাকুরী 
করিতেন। তাহার অবস্থাও তাদৃশ ভাল ছিল না। ঈশ্বরন্দ্রের বয়দ যখন 
দশ বংসর, তখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয় । মাতৃবিয়োগের পর তিনি 
মাতামহের আলয়ে আসিয়া অধিকাংশ সময় থাকিতেন। এরূপ শুনিতে 
পাওয়! যায় যে, তিনি ততৎকালে পড়াশুনাতে বড় অনাবিষ্ট ছিলেন। 
পাঠশালে ধাইতেন বটে, কিন্তু পড়াশুনা অপেক্ষা থেলা ও ছুষ্টামিতে বেশি 
মনোযোগী ছিলেন। বলিতে গেলে শিক্ষা যাহাকে বলে ঈশ্বরচন্তর তাহার 
কিছুই পান নাই। ইংরাজী শিক্ষা ত হইলই না; বাঙ্গানলাও নিজে পড়িয়া 
যাহ! শিখিলেন তাহাই শুকমাত্র স্ধল হইল । কিন্তু এই সম্বল লইয্াই তিনি 
অচিরকালের মধ্যে বাঙ্গালার স্থকবি ও সুলেখক রূপে পরিচিত হইলেন। 

যৌবনের প্রারস্তে পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার 
ঠাকুরের জোষ্ঠপুত্র যোগেন্ত্রমোহন ঠাকুরের সহিত তাহার আত্মীয়তা জন্মে । 
তাহার্দেরই ভবনে তিনি অবসরকাল যাপন করিতেন। তীহার্দেরই আশ্রয়ে, 
তাহাদেরই উৎসাহে, তাঁহার কবিত্বশক্তির ক্রর্তি হয়। তিনি অনেক সময় 
মুখে মুখে কবিতা রচন৷ করিয়া ত হা্দিগকে শুনাইতেন; সখের কবির দলে 
গান রাধিতেন; বিশেষ বিশেষ ঘটনা ঘটিলে কবিতা রচন! করিয়! সকলের 
চিত্তবিনোদন করিতেন। এই যোগেন্র মোহন ঠাকুরের প্রক্লোচনাতে, তাহারই 
সাহায্যে, বাঙ্গালা ১২৩৭ সালে, ব৷ ইংরাজী ১৮৩০ সালে “সংবাদ-প্রভাকর” 
সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র তাহার সম্পাদদন-ভার গ্রহণ 
করেন। সাপ্তাহিক প্রভাকর, প্রধানতঃ ইহার পদ্যময় গ্রবন্ধ সকলের গুণে, সত্বর 


২৩০ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


লোকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। দেখিতে দেখিতে ইহার গ্রাহক ও লেখক 
সংখা বদ্ধিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরচন্দ্র দেশের অগ্রগণ্য ব্যক্তিদ্িগের মধ্যে একজন 
হইয়া দ্াড়াইলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে স্থপ্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমার দত্তের উৎসাহ- 
দাতাদিগের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। অক্ষয়বাবু ইংরাজী 
পত্রিকাদি হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিতেন। ঈশ্বরচন্ত্রই তাহাকে 
তত্ববোধিনী সভায় সভা হইতৈ« প্ররোচনা করেন; এবং তিনিই দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তাহাকে পরিচিত করিয়া দেন। বলিতে গেলে 
উত্তরকালে অক্ষয়কুমার দন্ত যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই 
তাহার ভিত্তি স্থাপন করেন। কেবল 'তত্ববোধিনী সভা নহে, ঈশ্বরচন্দ 
তৎকালের অনেক সভা সমিতির সহিত সংযুক্ত ছিলেন; এবং বক্তৃতাদি 
করিয়া সকলকে উৎসাহিত করিতেন । 

তৎপরে ১২৩৯ সালে যোগেন্ত্রমোহন ঠাকুরের কাল হওয়াতে “প্রভাকর” 
কিছুকালের জন্য উঠিয়া যায়। কিন্তু এ সালেই আন্দুলের জমীদার জগন্নাথ 
প্রসাদ মলিক মহাশয়ের উদ্ভোগে “রত্বাবলী"” নামে একখানি পত্রকা প্রকাশিত 
হয়। মহেশ্চন্দ্র পাল নানক এক ব্যক্তি নামতঃ তাহার সম্পাদক ছিলেন; কিন্তু 
লিপিকার্যে তাহার প।রদশিতা না! থাকাতে ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত মহাশয়কেই সম্পা- 
দকত। কার্যে বিশেষ সহায়তা করিতে হইত । কিন্তু একাধ্যে তিনি অরধধক দিন 
থাকিতে পারেন নাই। কিছুদনের মধোহ স্থাস্থ্যের হানি নিবন্ধন সকল কার্ধা 
হইতে অবস্ত হইয়া কটকে তাহার পিতৃব্য শ্তামামোহন রায় মহাশয়ের আবাসে 
গিয়! কিছুদিন অবস্থিতি করেন। সেখানে একজন দণ্ডীর নিকট ততন্ত্রশান্ 
পাঠ করিয়৷ তাহা বাঙ্গাল কবিতাতে অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হুন। বাঙ্গালা 
১২৪৩ সালের বৈশাখ মাসে ঈশ্বরচন্ত্র কটক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আবার 
প্রভাকরকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তথন প্রভাকর সপ্তাহে তিন বার 
প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৮৪৫ সালের আষাঢ় মাস হইতে তাহা 
দৈনিকরূপে পরিণত হয় । এইবারে ঈশ্বরচন্ত্র অনেক পণ্ডিত ও স্থলেখক 
ব্যক্তিকে স্বীয় কার্যোর সহায়তার জন্য ব্রতী .করিলেন। তন্মধো দক্ষিণ 
২৪ পরগণাঁর চাঙ্গড়িপোতা গ্রামনিবাসী ভ্রচন্দ্র ভায়রত্ব মহাশয় একজন 
প্রধান সহায় ছিলেন। ইনি “সোমপ্রকাশের” জন্মদাতা খ্যাতনাম। ভ্বারকানাথ 
বিগ্ভাভৃষণ মহাশয়ের পিতা ও আমার মাতামহ । 

এখন হইতে “প্রভাকর” উদীয়মান রবির ন্যায় দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন 
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হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রভাকরের কবিতা পড়িবার জন্য বাঙ্গালা দেশের 
লোক পাগল হইয়া উঠিল । প্রভাকর বাহির হইলে বিক্রেগণ রাস্তার মোঁড়ে 
দাড়াইয়! এ সকল কবিতা পাঠ করিত এবং দেখিতে দেখিতে কত কাগজ 
বিক্রয় হইয়। যাইত ! ক্রমে দেশে ঈশ্বরচন্ত্রী কবিদল দেখা দিল; এবং বঙ্গ- 
সাহিত্যে এক নবধুগের স্থত্রপাত হইল। এখন যেমন ছোট বড়, পুরুষ স্ত্রীলোক 
যিনি ক'বতা রচনা করেন তিনিই রবীন্দ্রনাথের ছাঁচে চাপিক়ু। থাকেন, তখন 
কবিত রচনার জন্য যে কেহ লেখনী ধারণ করিতেন তিনি জ্ঞাত বা অজ্ঞাত- 
সারে ঈশ্বরচন্দ্রের ছণচে ঢালিহেন। দেখিতে দেখিতে ঈশ্বরচন্ত্রের অনুকরণে 
শিষ্য-প্রশিষ্যশাখা-প্রশাখা-সমগ্বিত এঁক কবি-সম্প্রদায়ের হৃষ্টি হইল। এই 
শিষ্পলের মধ্ো ম্ুধীরঞ্জন- প্রণেতা দ্বারকানাথ অধিকারা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্রো- 
পাধায়, দীনবন্ধু মিত্র, হরিমোহন সেন, রঙ্গলাল বান্দ্যোপাধায় ও মনোমোহন 
বস্থ পরবর্তী সময়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 
পদ্দিনীর উপাখ্যান প্রণেতা রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় কিরৎপরিমাণে গুরুর পদবী 
অতিক্রম করিয়! কিছু মৌলিকত্্‌ প্রদর্শন করিয়াছেন। তীহার রচিত কবিতা 
এক সময় বঙ্গদেশের পাঠকবুন্দকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছিল। 
আমাদের যৌবনকালে যে সকল বাক্তির প্রতিভা আমাদিগকে কাবাজগতে 
প্রবেশ করিবার জন্ত উন্মুখ করিয়াছিল, তম্মধো রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক 
জন ছিপেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

যাহা হউক ১৮৫ সালে ঈশ্বরচন্দ্র “পাষগু-পীড়ন” নামক এক 
পব্॥ বাহির ক্ুরেন। “ভাঙ্কর” পত্রের সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 
মহাশর কর্তৃক প্রকাশিত “রসরাজ” পত্রের সহিত কবিতাধুদ্ধ ও গালাগালি 
কর এ “পাষণ্ড-পীড়নের” প্রধান কার্য্য হইয়া উঠে। তখন বঙ্গীক্ঘ আসরে 
প্রতিনিয়ত যে কবির লড়াই চলিত, সাহিতাক্ষেত্রে সেই কবির লড়াইকে 
অবতীর্ণ কর। উক্ত পত্রদ্বয়ের উদ্দেশ্ত ছিল। সে অভদ্দ, অশ্লীল, ব্রীড়াজনক 
উক্তি প্রত্যুক্তির বিষয় স্মরণ করিলে এখনও লজ্জা হয়। ইহাতে বঙ্গ- 
সাহিত্যজগতে এরূপ অশ্লীলতার শআোত বহিয়াছিল, যাহার অনুরূপ 
নিকৃষ্ট রুচি আর কোনও দেশের ইতিবৃত্তে দেখ। যায় না। প্রকাশা পত্রে 
যেসেসকল বিষয় কিরূপে প্রকাশিত হইত তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত 
হইতে হয়। 

সুখের বিষয় যে বাঙ্গালা ১২৫৪ সালের মধ্যেই পাষগড-পীড়ন উঠিয়া যায়। 


২৩২ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


বোধ হয় পাঠকবর্গের বিরক্তিই তাহার প্রধান কারণ হইয়া থাকিবে। 
কারণ এ .১২৫৪ সালেই ঈশ্বরচন্দ্র “সাধুরঞ্জন” নামে একথানি সাপ্তাহিক 
পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এখানিতে তাহার শিষ্য-মগুলীর কবিতা 
ও প্রবন্ধাদ্দি প্রকাশিত হইত। এই পত্র বহুদিন জীবিত ছিল। ১২৬০ সাল 
হইতে ইশ্বরচন্ত্র এক একখান স্থুলকায় মাসিক প্রভাকর প্রকাশ করিতে 
আরন্ত করেন। তিনি ১২৬২ ঘালের আষাঢ় মাসে রায় গুণাকর ভারতচন্ত্রের 
জীবনচরিত সম্বলিত গ্রন্থাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন । এই তাহার 
প্রথম পুস্তক প্রকাশ । ১২৬৪ সালে প্রবোধপ্রভাকর” নামে আর একখানি 
গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি আর দুইটা .কার্ষ্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, 
তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রথম, বঙ্গীয় কবিগণের জীবন- 
চরিত ও কাবাসংগ্রহ ৷ দ্বিতীয়, শ্রীমপ্তাগবতের বাঙ্গাল অন্বাদ। এই 
উভয় কাধ্যেই তিনি হস্তার্পণ করিয়াছিলেন নিবং তজ্ন্য প্রভূত পরিশ্রমও 
করিয়াছিলেন, কিন্তু উভয় কার্য সম্পন্ন করিবার পূর্বেই তাহার দেহাস্ত 
হয়। ১২৬৫ সালের মাঘ মাসের মাসিক 'প্রভাকর, প্রকাশ করিবার পরই 
তিনি কঠিন জররোগে আক্রান্ত হইয়া- মুত্যুশধায় শয়ন করেন, এবং সেই 
অরেই ১*ই মাঘ দ্রিবসে তীহার মৃত্যু হয় । 


মাইকেল মধুসুদন দ্ত। 


ঈশ্বরচন্ত্র যখন মৃত্যুশয্যাতে শয়ান, তখন " মধুসদন লোকচক্ষের 
অগোচরে থাকিরা 'প্রতিভা-বলে উঠিরা দ্াড়াইবার জন্ঠ দরন্ত পরিশ্রম 
করিতেছিলেন। মধুহুদন বশোর জেলাস্থ সাগরদীড়ী নামক গ্রামবাসী রাজ- 
নারায়ণ দত্তের পুত্র। তাচার পিতা! কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের 
একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন; এবং তছপলক্ষে কলিকাতার উপনগরবর্তী 
থিদিরপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। ইংরাজী ১৮১৪ সালে, ২৫ জানুয়ারী 
তাহার জন্ম হয়। তাহার জননী জাহ্নবী দাসী কাটিপাড়ার.জমিদার গৌরীচরণ 
ঘোষের কন্ঠা। জাহুবীর জীবদ্বশাতেই বিলাস-পরায়ণ রাজনারায়ণ আর 
তিনটা বিবাহ করিয়াছিলেন । ছুইটী সহোদর ভ্রাতার অকালে মৃত্যু হওয়ায় 
মধুহ্দন -শ্বীয় জননীর একমাত্র পুত্র ছিলেন। সুতরাং তিনি শৈশবা- 
বধি মায়ের অঞ্চলের নিধি, আছুরে ছেলে ছিলেন। রাজনারাক্বণের অর্থের 
অভাব ছিল না) সুতরাং অর্থের স্বারা সন্তানকে বতদূর আদর দেওয়া যায়, 


নবম পরিচ্ছেদ ২৬৩ 


ষধুত্দনের পিতামাত। পুত্রকে তাহা দিতে কখনই কৃপণতা করিতেন ন!। 
মধুহদন প্রথমে সাগরর্টাড়ীতে জননীর নিকট থাকিয়া! পাঠশালাতে বিদ্যা. 
শিক্ষা আরম্ভ করেন। ১২। ১৩ বৎসর বয়সে তাহার পিত! তাঁহাকে নিজের 
খিদিরপুরের বাটীতে আনিয়া হিন্দুকালেজে ভর্তি করিয়া দেন। 
কালেজে পদার্পণ করিবামাত্র মধুহ্দনের আশ্চর্য ধীশক্তি সকলের গোচর 
হইল। তিনি ১৮৩৭ সালে কালেজে প্রবিই হইয়া ১৮৪১ সাল পর্যান্ত তথান্ 
পাঁঠ করিয়াছিলেন । এই অল্পকালের মধ্যে সিনিয়ার স্কলারশিপের শ্রেণী পর্যন্ত 
পাঠ করেন; এবং সকল শ্রেণীতেই অগ্রগণা বাঁলকদিগের মধ্যে পরিগণিত হুইয়।- 
ছিলেন। সে সময়ে যাহার! তাহার সমাধ্যায়ী ছিলেন, তাহারা বলেন যে তিনি 
গণিত বিদ্যায় একেবারে অবহেলা প্রকাশ করিতেন এবং কাব্য ও ইতিহাস 
পাঠেই অধিক মনোযোগী ছিলেন। আছরে ছেলের চরিত্রে যে সকল লক্ষণ 
প্রকাশ পায় তাহ! এ সময়ে তাহার চরিত্রে সুম্পষ্ট প্রতীয়মান হইত । তিনি 
অমিতবায়ী, বিলাসী, আমোদ-প্রিয়, কাব্যান্ুরাগী ও বদ্ধুবান্ধবের. প্রতি গ্রীতি- 
মান ছিলেন। ধুলিমুষ্টির ন্যায় অর্থমুষ্টি ব্যয় করিতেন । সে সময়ে স্রাপান 
ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একট! সংসাহসের কার্ধ্য বলিয়া গণা ছিল; 
ম্বুহ্দূনের. সময়ে কালেজের অনেক ছাত্র স্ুরাপান করাকে বাহাছরির কাজ 
মনে করিত। মধু তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ছিলেন। শএতদ্ব্তীত 
অপরাপর অসমসাহুসিক পাপকার্যেও তিনি লিপ্ত হইতেন। পিতামাতা দোখয়াও 
দেখিতেন না) বরং অর্থ যোগাইয়। প্রকারান্তরে উৎসাহদান' করিতেন। 
যাহা হউক, বিবিধ উচ্ছুঙ্ঘলতা সব্বেও মধুক্দন জ্ঞানান্থশীলনে কখনই 
অমনোধষোগী হুইতেন না। কালেজে তিনি কাণ্েন রিচার্ডসনের নিকট 
ইংরাজী-সাহিত্য পাঠ করিতেন। সংক্ষেত্রে পতিত কৃষির ন্তায় ব্রিচার্ডসনের 
কাব্যান্রাগ মধুর হৃদয়ে পড়িয়। সুন্দর ফল উৎপন্ন করিয়াছিল। তিনি ছাক্র- 
বস্থাতেই ইংরাজী কবিতা লিখিশে আরম্ভ করেন। প্রতিভার শক্তি 
কোথায় যাইবে ! সেই ইংরাজী কবিতাগুলিতে তাহার যথেষ্ট কবিত্বশক্তি 
প্রকাশ পাইয়াছে। 

কবিতারচনাতে ও পাঠ্যবিষয়ে তাহার রুতিত্ব দেখিয়া সকলেই অন্ু- 
মান করিতেন যে মধু কালে দেশের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি 
হুইবেন। মধুর পিতামাতাও বোধ হয় সেই আশা করিতেন। কিন্তু ষে 
প্রতিভার গুণে মধু অসাধারণ শক্তি প্রদর্শদদ করিতেন, সেই প্রতিভাই 


৩ ১ ১ 
নু উচিত 


২৩৪ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


তাহাকে স্স্থির থাকিতে দ্দিল না। যৌবনের উদ্মেষ হইতে না হইতে তাহার 
আভ্যন্তরীণ শক্তি তাহাকে অস্থির করিয়৷ তুলিতে লাগিল। গতানুগতিকের 
চিরপ্রাপ্ত বীথিক৷ তাহার অসহনীয় হইয়া উঠিল। দশজনে যাহা করিতেছে, 
_দ্বশজনে যাহাতে সন্তুষ্ট আছে, তাহ তাহার পক্ষে ঘ্বণার বস্ত হইয়া! উঠিশ; 
তাহার প্রকৃতি নূতন ক্ষেত্র, নূতন কাজ, নৃতন উত্তেজনার জন্য লালাপ়িত 
'হুইতে লাগিল। 

ইত্যবসরে তাহার জনকজননী তাহার এক বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত 
করিলেন। একটা আট বৎসরের বাণিক1, যাহাকে চিনি না! জানি না, 
তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে, এই" চিন্তা মধুকে ক্ষিপ্ত-প্রায় করিয়া 
তুলিল। তিনি পলায়নের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পলাইবেন 
কোণায়? একেবারে বিলাতে ! তাহা না হইলে আর প্রতিভার থেয়াল কি! 
কার সঙ্গে যাইবেন, টাকা কে দিবে, সেথানে গিয়া! কি করিবেন, তাহার 
কিছুরই স্থিরতা নাই; যখন পলাইতে হইবেই, তখন দেশ ছাড়িয়া একেবারে 
বিলাতে পলানই ভাল! পরামর্শ স্থির আগে হইল, টাকার চিন্তা পরে 
আসিল। টাকা কোথায় পাই, বাবা জানিলে দিবেন: না, মার নিকটেও 
পাইব না, আর ত কাহাকেও কোথায় ও দেখি ন| ।* শেষে মনে হইল মিশনারি- 
দিগের শরণাপন্ন হই, দেখি তাহারা কিছু করিতে পারেন কি না। গেলেন 
কৃষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে; তিনি নাড়িয়! চাড়িয়! দেখিলেন 
যেতাহার মনে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ অপেক্ষা! বিলাত যাওয়ায় বাতি কটাই বেশী। এইরূপে 
আরও কয়েক দ্বারে ফিরিলেন। শেষে কি হইল, কি দেখিলেন, কি গুনিলেন, কি 
ভাবিলেন, কি বুঝিলেন, তাহার বন্ধুরা কিছুই জানিতে পারিলেন না। 

১৮৪৩ সালের জানুয়ারি মাসের শেষে বন্ধুগণের মধ্যে জনরব হইল যে, মধু 
খ্রীষ্টান হুইবার জন্ত মিশনারিদিগের নিকট গিয়াছে । অমনি সহরে হুলস্থুল 
পড়িয়া গেল। হিন্দুকালেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র ও সদর দেওয়ানী আদালতের 
প্রধান উকীল রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র খ্রীষ্টান হইতে যায়-_এই সংবাদে সকলের 
মন উত্তেজিত হইয়া! উঠিল। রাজনারায়ণ পুত্রকে প্রতিনিবৃত্ব করিবার 
জন্য চেষ্টার অবধি রাখিলেন না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। উক্ত 
সালের, ফেব্রুয়ারি মাসের প্রারন্তে তিনি খীষ্টধর্ম্ে দীক্ষিত হইলেন। 

আমর সহজেই অনুমান করিতে পারি তাহার পিতামাতা ও আত্মীয় 
স্বজনের মনে কিরূপ আঘাত লাগিল। কিন্ত তাহারা তাঁহাকে অর্থ 
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সাহায্য করিতে বিরত হইলেন না। খ্রীষটধর্্ম গ্রহণ করিয়া মধু হিন্দু 
কালেজ পরিত]াগ করিলেন এবং বিধিমতে শ্রীস্টায় শান্তর শিক্ষা করিবার জন্য 
বিশপন্‌ কালেজে গুবেশ করিলেন । এখানে তিনি ১৮৪৩ সাল হইতে ১৮৪৭ 
সাল পর্যন্ত ছিলেন; এবং এখানে অবস্থানকাণে হিক্র, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি 
নানা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশপস্‌ কালেজেই বা কে 
তাহাকে বীধিয়া রাখে? তাহার বিলাতগমনের খেয়ালটার যে কি হইল 
তাহার প্রকাশ নাই; কিন্তু বঙ্গদেশ তাহার পক্ষে আবার অসহা হইয়া 
উঠিল। আবার গতান্গতিকের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিল; অবশেষে একদিন 
কাহাকেও সংবাদ না দিয়া একজন সহাধ্যাম্ী বন্ধুর সহিত মান্জ্রাজে 
পলাইয়া গেলেন । 

মান্দ্রাজে গিয়া! তিনি এক নুতন অভাবের মধ্যে পড়িলেন। অর্থের 
জন্ধ তাহাকে কথনও চিস্তিত হইতে হয় নাই। দেশে থাকিতে 
পিতামাতা তাহার সকল অভাব দূর করিতেন। েখানে তাহাকে 
নিজের উদ্রান্ন নিজে উপার্জন করিতে হইল। কিন্তু তিনি ইংরাজী 
রচনাতে যেরূপ পারদশাঁ ছিলেন, তাহার কাজের অভাব হইল না। 
তিনি মান্দাজ সহরের ইংরাজ--সম্পাদিত কতকগুলি সংবাদপত্রে লিখিতে 
আরম্ভ করিলেন। অন্নকালের মধোই তীহার খ্যাতি প্রতিপত্তি হ্ইয়৷ 
উঠিল। ১৮৪৯ সালে “08005 1,899” নামে একখানি ইংরাজী পদ্যগ্রস্থ 
মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। তাহাতে ত্যহার কবিত্বশক্তির ও ইংরাজী-. 
ভাষাভিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রশংসা হইল। কিন্তু মহাত্মা বেধুনের ্ায় ভাল ভাল 
ইংরাজগণ তাহা দেখিয়! বলিলেন যে বিদেশীয্বের পক্ষে ইংরাজী কবিতা লিখিয়। 
প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করা মহা ভ্রম; তদপেক্ষা এরূপ প্রতিভা স্বদ্দেশীয় ভাষাতে 
নিয়োজিত হইলে দেশের অনেক উপকার হইতে পারে। 

তাহার প্রতিভা আবার তাহাকে অস্থির করিম তুলিল। সেখানে 
একজন ইংরাজমহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে পরিত্যাগ 
পূর্বক. আর একটি উম হাতে, এভাবে আই] ১৮৫৬ সালে, আবার 
দেশে পলাইয়া আমিলেন। কিন্তু হায় দেশে আসিয়! কি পরিবর্তনই, 
দেখিলেন! পিতা মাতা এ জগতে নাই; আত্মীয় স্বজন বিংন্া বলিয়া 
তাহাকে মন হইতে পরিত্যাগ করিয়াছেন) পৈতৃক সম্পত্তি অপরের! গ্রাস 
করিয়া! বসিয়াছে; বালামুহদ ও সহাধ্যায়িগণ তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন ) 


২৩৬ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


এবং নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়। পড়িয়াছেন ; নব্যবঙ্গের রঙ্গভূমিতে নূতন 
একদল নেতা আসিয়াছেন, তাহাদের ভাব গতি অন্ত প্রকার; এইরূপে 
মধুত্দন স্বদেশে আসিয়াও যেন বিদেশীয়দিগের মধ্যে পড়িলেন। এই 
অবস্থাতে তীহার বন্ধু গৌরদাস ব্সাকের সাহায্যে কলিকাতা পুলিস 
আদালতে ইণ্টারপ্রিটারি কর্ম পাইয়া, তাহা অবলঘ্ন পূর্বক দিন যাপন 
করিতে লাগিলেন। 

কিরপে তাহার বন্ধু গৌরদাস বাবু তাহাকে পাইকপাড়া 
রাজাদ্বয়ের ও যতীন্ত্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের সহিত পরিচিত 
করিয। দেন, কিরূপে তীহারা সংস্কৃত রত্বাবলী নাটকের বাঙ্গালা 
অনুবাদ করাইয়া বেলগাছিয় রঙ্গালয়ে তাহার অভিনয় করান ও তং- 
স্তরে উক্ত অনুবাদের ইংরাজী লগ্্বাদ করিয়। কিরূপে মধুন্দন শিক্ষিত- 
ব্ক্তিগণের নিকট পরিচিত হন, তাহা! পুর্বে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছি। 
বলিতে কি এ রত্রাবলীর ইংরেজী অনুবাদ মধুহ্দনের প্রতিভা 
বিকাশের হেতুভূত হইল। তিনি সংস্কৃত নাটক রচনার রীতির 
দোষগুণ ভাল করিয়া অনুভব করিলেন; এবং এক নবপ্রণালীতে 
বাঙ্গালা নাটক রচনার বাসন তীহার অন্তরে উদ্দিত হইল। তিনি 
তদনুসারে ১৮৫৮ সালে “শর্শিষ্ঠা” নামক নাটক রচনা করিয়া মুদ্রিত 
করিলেন। মহা সমারোহে তাহা! বেলগাছিয়া রঙ্গালয়ে অভিনীত হুইল। 
তৎপরেই মধুহ্দন প্রাচীন গ্রীনদেশীয় পুরাণ অবলম্বন করিয়া “পদ্মাবুতুঃ” 
নামে আর একথানি নাটক রচনা করেন। এই ভূয় গ্রন্থে তিনি 
বশোলাভে কৃতকার্য হইয়া বাঙ্গালা ভাষাতে গ্রন্থ রচন! বিষয়ে উৎসাহিত 
হইয়া উঠিল্লেন। ইহার পরেই তিনি "একেই কি বলে সভ্যতা” ও 
“বুড়োশালিকের ঘাড়ের রৌ” নামে ছুই খানি প্রহুসন রচনা করেন। তং- 
পরে ১৮৬০ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পার্দিত “বিবিধার্থ-সংগ্রহ* নামক পত্রে 
তাহার নব অমিভ্রাক্ষর ছন্দে প্রণীত “তিপোত্বমা-ষস্তব কাব্য” প্রকাশিত 
হইতে খআরম্ভ হয়) এবং অল্পকাল পরেই পুত্তকাকানে মুদ্রিত হুয়। 
' ভিলোতিমা বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন পথ আবিফার করিল। বঙ্গীয় পাঠকগণ 
নৃতন ছন্দ, নূতন ভাব, নূতন ওজন্িতা দেবিরা চদকির।! উঠিলেন। মুনের 
নাম ও কীর্তি সর্বসাধারণের আলোচনার বিষয় হইল। 

ইহার পরে তিনি “মেঘনাদবধ” কাব্য রচনাতে প্রবৃত্ত হন। ইহাই বঙ্গ- 
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সাহিত্য সিংহাঁসনে তাঁহার আসন চিরদিনের জন্ত স্ুপ্রতিষিত করিয়াছে। তাহার 
জীবনচরিতকার সত্যকথাই বলিয়াছেন, এবং আমাদেরও ইহা অত্যাশ্চর্যা 
বলিয়া! মনে হয় যে তাহার লেখনী খন “মেঘনাদের” বীররস চিত্রনে 
নিষুক্ত ছিল, তখন সেই লেখনীই অপরদিকে 'ব্রজাঙ্গনার” স্থললিত মধুর 
রস চিত্রনে ব্যাপৃত ছিল। এই ঘটনা তাহার প্রতিভাকে কি অপূর্ববেশে 
আমাদের নিকট আনিতেছে ! একই চিত্রকর একই সময্বে কিরূপে এরূপ 
ছুইটা চিন্ত্র চিত্রিত করিতে পারে! দেখিয়া মনে হর, মধুস্দনের নিজ প্রক্কৃতিকে 
দ্বিভাগ করিবার শক্তিও অপাধারণ ছিল। তাহার জন্তই বোধ হন এত 
হঃখ দারিদ্রোর মধ্যে, এত ঘনধোর বিষাদের মধ্যে, এত জীবনব্যাপী 
অতৃপ্তি ও অশান্তির মধ্যে বসিয়া তিনি কবিত। রচন৷ করিতে পারিয়াছেন! 

যাহ! হউক তিনি কলিকাতাতে আসিম্া একদিকে যেমন কাব্য-জগতে 
নবধুগ আনয়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অপরদিকে জ্ঞাতিগণের হস্ত হইতে 
নিজ প্রাপ্য পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে 
বিষয়ে কতদূর কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন,. তাহা বলিতে পারি না। তবে এ কথা 
নিশ্চিত, যে তিনি যাহা কিছু পাইয়াছিলেন ও যাহা কিছু নিজে উপার্জন 
করিতেন, হিসাব করিয়। চলিতে পারিলে তাহাতেই একপ্রকার দিন চলিবার 
কথা ছিল। কিন্তু পিতামাতার যে আছুরে ছেলে" জীবনে একদিনের জন্ঠ 
আয় ব্যয়ের সমতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, সে আন্ন তাহা করিবে কিরূপে ? 
কিছুতেই মধুর ছুঃথ ঘুচিত্ত না। প্রবৃত্তিক্ষে যে কিরপে শাননে রাখিতে হয় 
তাহা তিনি জামিতেন না। মনে করিতেন প্রবৃত্তির চব্রিতু! | 
রাবণ তাহার আদর্শ, “ভিখারী রাঘব” নহে? সুতরাং হস্তে অর্থ আসিলেই 
তাহ! গ্রবৃত্বির অনলে আহৃতির ন্যায় যাইত! সুখের জোয়ার হইদিনের মধ্যে 
ফুরাইয়া, মধু তাঁটার কাটখানার মত, যে চড়ার উপরে সেই চড়ার উপরে পড়িয়া 
থাকিতেন! কেহ কি মনে করিতেছেন দ্বণার ভাবে এই সকল কথা 
বলিতেছি? ত। নমন। এই সরঘ্ধতীর বরপুত্রের হঃখ দারিদ্রের কথ ম্মরণ 
করিয়া! চক্ষের জল রাখিতে পারি না; অথচ এই কাব্কাননের কলক 
কোকিলকে ভাল না বাসিয়াও থাকিতে পারি না। অন্ততঃ তাহাতে একটা 


ছিল না প্রদর্শনের ইচ্ছ। ছিল না । কপটতা বু. তির বি, ছির.ল) । 


এই জন্ত ধুকে ভালবাসি। আর একটা কথা, এমন প্রাণের তাজ! ভালবাস! 


মানুষকে অভি অরঝোকেই দেয়, এজন্তও,মধুকে ভালবাসি । 


২৩৮ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগগসমাজ । 


মধুহ্দনের প্রতি! আবার তাহাকে অস্থির করিয়া! তুলিল। ইংরাজ 
কবি সেক্সপীয়র বশিয়াছেন “কৰবিগণ পাগলের সামিল। তাই বটে; 
১৮৬১ সালে মধুক্দনের মাথায় একট! নৃতন পাগলামি বুদ্ধি আসিল। সেটা 
এই যে তিনি বিলাতে গিয়! বারিষার হইবেন। লোকে বলিতে পারেন, এটা 
আবার পাগলামি কি? এত সদ্বুদ্ধি। যদ্দি এ পৃথিবীতে বারিষ্টারি করিবার 
অনুপযুক্ত কোনও লোক ক্ষম্মিয়। থাকেন, তিনি মধুহ্দন দত্ত। তাহার 
প্রকৃতির অস্থি মজ্জাতে বারিষ্টারির বিপরীত বস্ত ছিল; আইন আদালতের 
গতি লক্ষ্য করা, মককেলদিগের কাছে বাধা থাকা, নিয়মিত সময়ে নিয়মিত 
কাজ করা, তিনি ইহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। কিন্ত তিনি তাহা বুঝিলেন 
না। ১৮৬২ সালের জুনমানের প্রারস্তে পত্রী ও শিশু কন্তা ও পুত্রকে রাখিয়া 
বারিষ্টার হইবার উদ্দেশে বিলাত যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া ৫ বৎসর 
ছিলেন । এই পাচ বৎসর তাহার দারিদ্র্যের ও কষ্টের সীমা পরিমীম। ছিল না। 
যাহাদের প্রতি নিজের বিষয় রক্ষা ও অর্থসংগ্রছের ভার দিয়া গিয়াছিলেন, 
এবং যাহার্দের মুখাপেক্ষ! করিয়া স্ত্রী পুত্র রাখিয়৷ গিয়াছিলেন, তাহার। সে 
বিশ্বাসান্ুরূপ কার্য্য করিল ন1। হায়! দেশের কি অধোগতিই হইয়াছে! 
তাহার স্ত্রী পুত্র কষ্ট সহা করিতে ন৷ পারিস ১৮৬৩ সালে বিলাতে তাহার 
নিকট পলাইয়া গেল। তাহাতে তাহার বান্নবৃদ্ধি হইয়া দারিদ্র্য ক্লেশ বাড়িয়া 
গেল। তিনি ইংলণ্ে প্রাণধারণ কর! অসম্ভব দেখিয়া, ফরাসিদেশে পলাইয়া 
গেলেন। সেখানে খণদায় ও কয়েদের ভয়ে তাহার গ্গিন অতিকষ্ট্রেই কাটিতে 
লাগিল। অনেক দিন সপরিবারে অনাহারে বাস করিতে হইতে ; প্রতিবেশি- 
গণের মধ্যে দক়্াণীল ব্যক্তিদিগের সাহায্যে সে ক্লেশ হইতে উদ্ধার লাভ 
করিতেন। এরূপ অবস্থাতেও তিনি কবিত। রচনাতে বিরত হন নাই। এই 
সময়েই তাহার “চতুর্দশপর্দী কবিতাবলী” রচিত হয়। ইহাই তাহার অলোক- 
সামান্ত প্রতিভার শেষফল বলিলে হয়। ইহার পরেও তিনি কোন কোনও 
বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিতে 
পারেন নাই? 

বিদেশবাসের ছুঃখ কষ্টের মধ্যে পপ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 
তাহার হঃখের কথা জানিয়! তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
যথা সময়ে তাহার সাহাব্য ন। পাইলে, আর তাহার দেশে ফিরিয়া আসা হইত 
না। যাহা হউক তিনি উক্ত মহাত্মার সাহায্যে রক্ষ। পাইয়া কোনও প্রকারে 


নবম পরিচ্ছেদ । ২৩৯ 


বারিষ্টারিতে উত্তীর্ণ হইয়! দেশে ফিরিয়া আসিলেন। বারিষ্টারি কার্যে সুদক্ষ 
হইবার উপযুক্ত বিদ্যা বুদ্ধি তাঁর ছিল, ছিল না কেবল স্থিরচিত্ততা। তাঁহার 
মনের স্থিতি-স্থাপকতা শক্তি যেন অসীম ছিণ। তান ছঃখের মধ্যে যখন 
পড়িতেন, তখন ভাবিতেন, আপনার প্রবুত্তিকে সংযত করিয়া চলিবেন, কিন্তু 
স্কন্ধের জোয়ালটা একটু নামাইলেই নিজ মূর্তি ধরিতেন, আবার মুখের 
আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিতেন। দেশে যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাহার 
নাম সম্্রম আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, সাহাধ্য করিবার লোক আছে, যদি 
আপনাকে একটু সংষত করিয়া, নিজ কর্তব্যে মন দিয়! বসিতেন, বারিষ্টারিতেই 
কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন | কিন্তু পাগল! কীটে তাহাকে সুস্থির 
বা সংযত হইতে দিল না। তিনি কয়েক বৎসর নানাস্থানে ঘুরিয়া 
নিজ অবস্থার উন্নতির জন্য বিফল চেষ্টা করিলেন। অবশেষে ১৮৭৩ সালের 
জুন মাসে নিতান্ত দৈন্দশায় উপায়ান্তর না দেখিয়। কলিকাতা আলিপুরের 
জেনারেল হুম্পিটাল নামক হাসপাতালে আশ্রয় লইলেন। তাহার পত্বী 
হেনরিয়েটা! তথন মৃত্যুশধ্যায় শয়ান! ! মধুহুদনের মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে হেন- 
রিয়েটার মৃত্যু হইল। মৃত্যুশষ্াতে সমগ্র জীবনের ছবি মধুহ্দনের স্থৃতিতে 
উদ্দিত হইয়। তাহাকে অধীর করিয়াছিল । এরূপ শুনিতে পাওয়া শ্বায় যে মৃত্যুর 
পূর্বে তিনি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধাযকে ডাকাইয়! তাহার নিকট খ্রীষ্টধন্মে 
অবিচলিত বিশ্বাস স্বীকার পূর্বক ও পরমেশ্বরের নিকট নিজ দুক়্ৃতির জন্য 
ক্ষম। প্রার্থনা করিয়া দেইত্যাগ করেন। ১৮৭৩ সাল, ২৯ শে জুন রবিবার, 
তিনি ভবুধাম পরিত্যাগ করেন। 

যে ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ সাল পর্যাস্ত কালকে বঙ্গমাজের মাহেন্দ্রক্ষণ 
বলিয়াছি, সেই কালের মধ্যে আর যে যে ঘটন! ঘটিয়'ছিল এবং যে যে প্রতিভা- 
শালী ব্যক্তি দেখ! দিয়াছিলেন, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে দিব। এক্ষণে 
এই কালের অন্তর্গত ছুই একটা ঘটনা! আনুষঙ্গিকরূপে উল্লেখ করা আবশ্তক 
বোধ হইতেছে । কালা আইন (91901. 4১০63) এর আন্দোলনের উল্লেখ আগ্রেই 
করিয়াছি। সে আন্দোলন একবার উঠিয়। থামিয়াছিল মাত্র। ১৮৫৭ সালের 
প্রারস্তে আবার সেই আন্দোলন উঠে । অনেক দিন হইতে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ, এবং 
হাইকোর্টের জজ্জগণ অনুভব করিয়া আ্তেছিলেন, যে মফম্বলবাসী ইংরাজ- 
দিগকে সম্পূর্ণরূপে কোম্পানির ফৌজদারি আদালতের অধীন না করিলে, 
এদেশীয় গরীব প্রজাদিগের উপরে তাহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে 


২৪৪ রামতম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগনমাজ। 


পারা যাইবে না। ১৮৫৬ সালের মধো নীলকরদিগের অত্যাচারের 
কথ কর্তৃপক্ষের ও কলিকাতাবামী ইংরাজগণের কর্ণগোচর হওয়াতে সেই 
মনের ভাব প্রবল হইয়া! উঠে। তদমুসারে ১৭৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে, 
কলিকাতা। হাইকোর্টের চীফ জঙ্টিদ্‌ সুপ্রসিদ্ধ সার বার্ণেস পীককৃ গবর্ণর 
জেনারেলের মন্ত্রিসভাতে কোম্পানির মফম্বলস্থ ফৌজদারি আদালতের 
এলাক। বর্ধিত করিবার ও ইংরাজগণকে তদধীন করিবার উদ্দেশ্যে এক বিল 
উপস্থিত করেন। ইহাতে ইংরাজগণের মধ্যে আবার এক আন্দোলন 
উপস্থিত হয়। কিন্তু এবারে তাহারা কোম্পানির আদালতের অধীন হইব 
না, এই রবটা না তুলিয়া, এদেশীয় বিচাঁরকদিগের বিচারাধীন হইব না, এবং 
ইংরাজ জুরির সহায়ত! ভিন্ন তাহাদের বিচার হইবে না, এই বাণী ধরিবেন। 
ইহা কতকটা৷ ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের ন্তায়। ইংরাজদ্দিগের চেম্বর অব 
কমার্স, টসে এসোসিএসন, ইপ্ডিগে! প্লান্টার্স এসোসিএশন প্রভৃতি সমুদয় 
সভ। এই আন্দোলনে যোগ দিয়! টাউনহণে এক প্রকাণ্ড সভা করিলেন। 
রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এমোসিএশনের প্রধান প্রধান 
সভ্যগণ এই আন্দোলনের প্রতি উদাসীন থাকিলেন না। তাহার! হরিশের 
ও হিন্দু পেটি,য়টের সাহায্যে দেশের লোককে জাগ্রত করিয়া তূলিলেন। 
দেশের মানত গণ্য সমুদয় শিক্ষিত বাক্তি সনবেত হইয়া ১৮৫৭ সালের এপ্রেল 
মাসে টাউন হলে এক সভ। করিলেন। শ্রী সভাতে কোর্ট অব ভাইরেক্টার- 
দিগের নিকটে প্রেরণের জন্ত এক আবেদন "পত্র গৃহীত হইল। সে 
আবেদন পত্রে ১৮০০ লোকের স্বাক্ষর হইস্বাছিল। | কিন্ত তৎপরেই 
মিউটিনীর হাঙ্গাম৷ উপস্থিত হওয়াতে তৎপরবর্তী নবেন্বর মাসের পূর্বে তাহা 
যথাস্থানে প্রেরণ কর! হয় নাই। এদেশীয়দিগের আবেদন পত্রের দশা যাহ 
হয়, এ আবেদন পঞ্জের দশাও তাহাই হইয়াছিল। রাজারা যাহা। ভাল বুঝিলেন 
তাহাই করিলেন, আবেদনকারীদ্দিগের ফেউ ফেউ কর! সার হইল। এগ্রেল 
মাসে টাউনহুলে যে সভ। হয়, তাহার উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে স্ুবিখ্যাত 
বাগ জ্জা টমসন সাহেবের উপস্থিতি একটী বিশেষ ঘটনা । তিনি এ 
সালে আবার একবার এদেশে আসিয়াছিলেন। তৎপরে বোধ হয্স মিউটিনীর 
গোলমাল উপস্থিত হওয়াতে নিজ হার হ্যোগ না দেখিয়৷ দেশে 
ফিরিয়া! যান। 

পূর্বেই বলিয়াছি এই কালের একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন 
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হরিশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়। তাহার পশ্চাতে রামগোপল ঘোষ, দিগন্র 
মিত্র, প্যারীাদ মিত্র প্রভৃতি নব্যবঙ্গের তদানীস্তন নেত। ও ডিরোজিও 
শিষ্যদলের অগ্রণী ব্যক্তিগণ উৎসাহদাতারপে ছিপেন। কাহার কাহারও 
মুধে এইরূপ ক্ষোভের কথা শুনিতে পাই যে রামগোপাল ঘোষ 
প্রভৃতিই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান হরিশকে সুরাপানে লিপ্ত করিয়া- 
ছিলেন। এ অপবাদ কতদূর সত্য তাহা জানি না; তবেতীাহারা ষে 
হরিশের পৃষ্ঠপোষক, উৎসাহদাতা, ও পরামর্শদাতা ছিগেন তাহাতে সন্দেহ 
নাই। বল! বাহুল্য যে লাহিড়ী মহাশয়ও এই উৎসাহ্দাত! বন্ধুদিগের মধ্যে 
একজন ছিলেন। মিউটিনীর হাঙ্গামা উপস্থিত হইবার সময়ে আমর! 
তাহাকে বারাসতে রাখিয়া আসিয়াছি। বারাসত হইতে তিনি ১৮৫৮ সালে 
দ্বিতীয় বার কৃষ্ণনগর্র কলেজে যান। 

রুষ্ণনগর হইতে ১৮৫৯ সালে কলিকাতার দক্ষিণবর্তী রসাপাগ্লা৷ নামক 
স্থানে টিপু সুলতানের বংশীয়দিগের শিক্ষার অন্য স্থাপিত ইংরাজী 
স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া আসেন। টিপু স্বলতান নিহত হুইলে ইংরাজগণ 
যখন তাহার বীয়দিগকে বন্দী করিয়া আনেন, তখন তাহাদিগকে 
অযোধ্যার নবাবের স্তায় কলিকাতার উপকণ্ঠেই রাখা স্থির করেন। 
তদনুসারে রসাপাগ্ল! নামক স্থানে তীহার্দের উপনিবেশ স্থাপন কর! হয়। 
ইহাদিগকে রসাতে স্থাপন করিয়াই গবর্ণমেণ্ট ইহাদের বংশধরগণের শিক্ষার 
উপায় বিধানার্থ অগ্রসর *হন। মহা সমারোছে এক ইংরাজী স্কুল স্থাপিত 
হয়। যে সমন্নে লাহিড়ী মহাশয় সেখানে দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে গমন করেন, 
তখন মিঃ স্কট নামে একজন ইংরাজ হেড মাষ্টার ছিলেন। সে সময়ে ধাহারা 
রসাপাগ্লা স্কুলে লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের 
মুখে শুনিয়াছি যে, প্রথম শ্রেণীর ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পড়াইবার 
ভার তাহার প্রতি ছিল; সেই সকল বিষয় তিনি এমন সুন্দররূপে পড়াইতেন 
যে ছাত্রগণ মন্্রমুগ্ধের ন্যায় থাকিত। তাহার ভূগোল পাঠনার রীতির 
বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ছাত্রের! বুঝুক, ন! বুঝুক, ভালবান্থক, 
না বাস্নক, তাহাদের মস্তিষ্কে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় প্রবিঃ করাইয়! দিতেই, 
হইবে, এ রীতিকে তিনি অন্তরের সহিত ত্বণা করিতেন। তিনি যে বিষয় ছাত্র- 
দিগকে শিখাইতে যাইতেন, সে বিষয়ে আগে তাহাদের কৌতুহল জন্মাইবার 


চেষ্টা করিতেন। তওগ্রসক্গে নানা কথা বলিয়া, সমগ্র বিষয়টা তাহাদের 
" ৩১ 
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মনের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন) তৎপরে তাহাদিগকে জি গ্রাস দেখিয়া 'সেই 
জ্ঞাতব্য বিষয়টা তাহাদের নিকট উপস্থিত করিতেন । একবার তাহা উত্তম- 
রূপে বিবৃত করিয়া ততৎপরেই আবার প্রশ্নের দ্বার৷ ছাত্রদিগের মুখ হইতে 
বাহির করিবার চেষ্টা করিতেন। এইরূপে বিষয়টা জন্মের মত ছাত্রগণের 
মনে মুদ্রিত হইয়া যাইত। ইহার ভিতরে যদি ছাত্রদিগের অন্তরে কোনও 
মহৎ সতা ব৷ উদার ভাব মুদ্রিত করিবার অবসর আমিত 'তাহা হইলে তিনি 
উৎসাহে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। তখন আর পাঠ্য বিষয়ে মন থাকিত 
না। এই সকল কারণে পাঠ্যগ্রস্থে পাঠের উন্নতি আশানুরূপ হুইত না'। 
সেজন্ত তিনি কখন কখনও কর্তৃপক্ষেক্প বিরাগ-ভাজন হইতেন। পূর্বেই 
বলিয়াছি তাঁহার ছাব্রগণ পাঠ্য বিষয়ে অধিক উন্নতি করিত না বটে, কিন্ত 
যেটুকু পড়িত তাহাতেই বুৎ্পত্তি লাভ করিত; এবং তত্ভিন্ন নানা বিষয়ে 
জ্ঞান লাভ করিয়। সুশিক্ষিত হইত । কেবল তাহ! নহে, হৃদয় মন চরিত্রে এমন 
কিছ পাইত যাহা চিরদিনের মত জীবনপথের সম্বল হইয়৷ থাকিত। 
রসাপাগ্লাতে লাহিড়ী মহাশয় যে অল্পকাল ছিলেন, তাহার মধ্যেও অনেক 
যুবককে প্ররুত সাধুতার পথ দেখাইয়। যান। « 

রসাপাগ্লাতে অবস্থান কালে তিনি কলিকাতার অতি. সম্নিকটেই 
থাকিতেন ; স্থুতরাং সর্বদাই কলিকাতার বন্ধুদিগের সহিত গিপা মিশিতেন । 
রামগোপাল ঘোষের ভবন তাহার নিজের বাড়ীর মত ছিল। অবসর পাইলেই 
সেখানে গিল্া রাত্রি যাপন করিতেন। সেই হ্ত্রে তৎকাল-প্রসিদ্ধ প্রায় প্রত্যেক 
শিক্ষিত বাক্তির সহিত তাহার আশাপ ও আত্মীয়ত। হইয়াছিল। অবস্ত তিনি 
নুরাপানের গোষঠীতে থাকিতেন। কিন্তু তাহার ফল এই হইত যে, তাহার 
মুখের দ্বিকে চাহিয়া অপর সকলকে সংযত হইয়া চলিতে হইত। কেহই অভদ্র 
আচরণ করিতে সাহস করিত ন!। মামি লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি 
যে এই সময়ে তিনি একটী বিশেষ কারণে বহুদিনের জন্ত সুরাপান পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন । একদিন তিনি দেখিলেন যে রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের 
সম্পর্কীয় একটা যুবক অতিরিক্ত সুরাপান করিয়া অতি অভদ্র আচরণ করি- 
'তেছে। দেখিয়! তাঁহার অতিশয় লজ্জা বোধ হইল। তিনি রামগোপাল ঘোষকে 
বলিলেন__“দেখ রামগেপাল, আমাদের ন্ুরাপান দেখিয়া বাড়ীর ছেলের৷ খারাপ 
হইয়া বাইতেছে। আজ তোমার * * * এর অতি অভদ্র আচরণ দেখিয়াছি। 
এস আমরা দ্রাপান পরিত্যাগ করি 1৮ রামগোপাল বাবুবোধ হয় সে উপদেশ 
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গ্রহণ করিলেন না; কিন্ত তদবধি লাহিড়ী মহাশয় বহুকাল স্থরাপান করেন 
নাই। পুরাতন বন্ধুদিগকে ভালবাদিতেন; স্ুরা-গোষঠীতে থাকিতেন) কিন্ত 
স্থরাপান করিতেন না। এ নিম্নম বহুবংসর ছিল। পরে অন্ুস্থ হইয়া 
পড়িলে ডাঁক্তারদিগের ও বন্ধুগণের পরামর্শে এ নিয়ম ভঙ্গ হয়। আমার 
বিশ্বাস তাহাতে তাহার দেহ মনের মহ| অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল । 

রস।পাগল! হইতে লাহিড়ী মহাশয় ১৮৬০ সালের প্রারস্তে বরিশাল জেল! 
স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া! গমন করেন। সেখানে তিনমাস মাত্র ছিলেন। কিন্তু 
সেই অল্পকালের মধ্যে ছাত্রগণের মনে অবিনশ্বর স্থৃতি রাখিয়া আসিয়াছেন। 
এই সময়ে যাহার] তাঁহার নিকট পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার্দের মধ্যে অনেকেই 
এখন প্রাচীন। তীহাদের মুখে শুনিতে পাই যে মধুবিন্দুর চারিদিকে 
যেমন পিগীলিকাশ্রেণী যোটে, তেমনি সন্ধার সময় বালকগণ লাহিড়ী 
মহাশয়ের চারিদিকে যুটিত। তিনি স্কুলগৃহের নিকটস্থ পুক্ষরিণীর বাধাঘাটে 
তাহাদের মধ্যে সমাসীন হইয়া! বিবিধ বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন; 
এবং কথোপকথনচ্ছলে নান৷ তত্ব তাহাদের গোচর করিতেন। ইহার 
আকর্ষণ এমনি ছিল যে, বালকগণ গুরুজনের নিকট তিরক্কার সহা করিয়াও 
সেখানে আসিতে ছাড়িত না। কোন কোনও বালক সেই হইতে চিরজীবনের 
মত সাধুতার দিকে গতি পাইয়াছে। তীহারা এক একজন এখন কর্মক্ষেত্রে 
দণ্ডাযমান। সকলেই লাহিড়ী মহাশয়কে চিরদন গুরুর ন্তায় ভক্তি 
শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন; এবং এখনও তাহার স্মতি হৃদয়ে ধারণ 
করিতেছেন ।. * 

বরিশাঁল হইতে ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে লাহিড়ী মহাশয় আবার কষ্জনগর 
কালেজে আসিলেন। এই কৃষ্জনগর কলেজ হইতেই ১৮৬৫ সালের নবেম্বর মাসে 
পেন্সন লইয়া কর্ম হইতে অবস্থত হন। তিনি যখন পেম্সনের জন্য আবেদন 
করেন তখন মিঃ অল্ফ্রেড, স্মিথ কৃষ্চনগর কলেজের অধাক্ষ ছিলেন। . লাহিড়ী 
মহাশয়ের আবেদন ডিরেক্টারের নিকট প্রেরণ .করিবার সময় ন্মিথ সাহেব 
লিখিক়াছিলেন £--- 
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অর্থ-_বাবু রামতন্ু লাহিড়ীকে বিদার দিবার সময় আমি বলিতে চাই যে 
ইনি চলিয়া গেলে গবর্ণমেন্ট এমন একজন শিক্ষক হারাইবেন, খাঁহার 
অপেক্ষা আর কোনও শিক্ষক অধিক বিশ্বস্ততা, উৎসাহ ও তৎপরতার 
সন্থিত স্বীয় কর্তবাসাধন কর্রন নাই অথব! ছাত্রগণের নৈতিক উন্নতির 
জন্য অধিক শ্রম করেন, নাই, বা সে বিষয়ে অধিক ক্ৃতকার্ধযত! লাভ 
করেন নাই ।” 


কলেজের অধাক্ষ তাহার পত্রে ষে কয়েকটা কথ৷। বলিয়াছিলেন তাহা 
শত শত হাদয়ের অস্তনিহিত বাণীর পুনরুক্তি মাত্র | যদি কোনও মানুষের সন্বন্ধে 
এ কথা! সত্য হয়_-“তিনি শিক্ষক হুইয়াই জন্মিয়াছিলেন,” তাহ! লাহিড়ী মহা- 
শয়ের স্বন্ধে। তিনি যে শিক্ষকতা কার্যে অসাধারণ কৃতকার্যযতা লাভ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার ভিতরকার কথা এই বুঝিয়াছি যে তিনি 
নিজে চিরজীবন আপনাকে শিক্ষাধীন রাখিয়াছিলেন। কোনও নৃতন বিষয় 
জানিবার. জন্ত তাহার যে ব্যগ্রতা ও ঞানিলে যে আনন দেখিয়াছি, অন্ত 
কোনও মাগ্ুষে সেরূপ আগ্রহ বা.আনন্দ দেখি নাই। উত্তরকালে যখন 
তিনি অনীতিপর স্থবির, তখনও কাহারও মুখে কোনও ভাল কথ! গুনিলে, 
আনন্দে অস্থির হইয়া! উঠিতেন; বলিতেন “রসো, রসে। কথাটা লিখে নি” 
এই বলিয়। প্লারক-লিপির পুস্তকথানি বাহির করিতেন। শিক্ষকাবস্থাতে 
ছাত্রগণকে যখন শিক্ষ। দিতেন, তখন কোনও বালক ঘর্দি কখনও তীহার 
কোনও ভ্রম প্রদর্শন করিত বা তাহার কৃত কোনও ব্যাখা! অপেক্ষা উৎরুষ্টতর 
ব্যাথা! দিতে পারিত, তাহা হইলে তিনি শিগুর স্তায় বিনীতভাবে শুনিতে, 
এবং ব্যাথ্যাটী উৎকৃষ্ট হইলে আনন্দ প্রকাশ করিতেন। 

এই কৃঞ্গগর কলেজে শেষ অবস্থানকালের কয়েকটা গল্প গুনিয়াছি। 
একবার লাহিড়ী মহাশয় পাঠ্য বিষয়ের কোনও এক অংশের 
ব্যাখ্যা কপ্ধিতেছেন, ইতিমধ্যে একটী বালক বলিল, “মহাশয়, ওটার 
মানে ত ওরকম নয়।” তিনি অমনি তনানস্ক, “সে কি? তুমি কি আর 
কোনও অর্থ জান না কি?” তখন বালকটা আর এক প্রকার 
ব্যাখ্যা দিতে প্রবৃত্ত হইল। ব্যাখ্যা! গুনিয়৷ লাহিড়ী মহাশয় অতিশয় আন- 
ন্দিত হইলেন, “এ মানে তুমি কোখাক়্ পেলে?” অনুসন্ধানে জানিলেন, 


নবম পরিচ্ছেদ ।, ২৪৫ 


তাহার একজন শিক্ষিত আত্মীয় বলিয়। দিয়াছেন । তখন গ্রীত হুইয়। বলি- 
লেন--"এমন শিক্ষিত উপযুক্ত লোক যার ঘরে তার ভাবনা! কি?” আর 
একটা গল্প ইহা অপেক্ষাও সুন্দর। একবার একটা বালক তাহার প্রদত্ত 
কোনও ব্যাখ্যার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিল । তখন তিনি আর এক বার 
অধিকতর বিশদরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন; যখন কৃতকার্য্য হইলেন না, 
তখন অন্ততম শিক্ষক উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে ডাকিয়া আনিলেন;__“তুমি 
আমার ক্লাসের ছেলেদিগকে ব্যাখ্া। করিয়। বুঝাইয়! দেও।” তখন ছাত্রমহলে, 
ছাত্রমহলে কেন দেশের শাক্ষতদলে, সপ্রসিদ্ধ উমেশচন্দ্র দত মহাশয়ের 
ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ বলিয়। মহ! খ্যাতি “ছিল । তিনি আসিয়৷ যখন বিষয়টা ব্যাথা 
করিয়া! দিলেন, লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন “দেখিলে আমি ঠিক ব্যাখ্যাই 
দিয়াছিলাম, তবে ওর মত আমার ইংরাজীতে বিদ্যা নাই, তাই অমন 
স্থন্দর করে বুঝাতে পারি নাই । ও"র মত কয়টা মানুষ বাঙ্গাল! দেশে ইংরাজী 
জানে?” বাস্তবিক ইংরাজী বিগ্ঠা বিষয়ে তাহার বন্ধু উমেশচন্ত্র দত্তের 
প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। বার্ধক্যে ইংরাজী ভাষার কোনও বিষয় 
লইয়া আমাদের সহিত তর্ক হইলে উমেশচন্দ্র দত্ত মহ্বাশয়কে নজীরের মত 
উল্লেখ করিয়া! বলিতেন, “উমেশের চেয়ে তোমরা ইংরাজী জান কি না !” 
তাহার এই সময়ের শিক্ষকত! সম্বন্ধে আর একটা কথ। গুনিয়াছি, তাহা! 
বোধ হয় শিক্ষকত। কার্যের প্রারস্ত হুইতেই তাহার চরিত্রে ছিল। অনেক 
শিক্ষক অনেক সমর ছাত্রদিগের সমক্ষে নিজ অজ্ঞতা গ্রকাশ করিতে লজ্জিত 
হন। নিজে যা,জীনেন না, সেটাও জানেন এইরূপ দেখান, এবং কোনও রূপে 
যোড়াতাড়া দিয়া, গৌঁজা। মিলন দিয়া, ছাত্রদিগকে বুঝাইবার প্রক্মাস 
পান। বল! বাহুলামাত্র যে লাহিড়ী মহাশয় এরূপ আচরণকে অতি নিন্দনীয় 
মনে করিতেন। ছাত্রগণ কোনও প্রশ্ন করিলে, বদি তাহার সহুত্তর দেওয়। 
কঠিন মনে করিতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বলিতেন--“দেখ এট! আমার 
জানা নাই, জানিয়া কাল তোমাকে বলিব ।” “তৎপরে গৃহে গিয়া! সে বিষয়ে 
চিন্তা করিতেন, ব। বিশ্রামগৃহে উমেশচন্্র দত্ত মহাশয়ের নিকট সি 
লইতেন। পরে আসিয়৷ প্রশ্নকর্তাকে জানাইয়া দিতেন। র 
যতদূর জানা যায়, বরিশালে থাকিবার সময়েই তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, এবং 
কষ্খনগরে' আসিয়াই তাহাকে কিছু দীর্ঘকালের জন্ত ছুটা লইতে হয়। ছুটা 
লইয়৷ তিনি কলিকাতার সন্গিকটে বালী উত্তরপাড়াতে ছিলেন। সেখান 


২৪৬ রামতম্থ লাহিড়ী ও তৎকাল বঙগসমাজ। 


হইতে ক্ঞ্চনগরেই গমন করেন, এবং সেখান হইতে ১৮৬৫ সালে পেন্শন 
লইয়া! কর্ম হইতে অবস্যত হন। 

এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার পারিবারিক জীবনে অনেকগুলি ঘটন৷ 
ঘটে। ১৮৫৭ সালের চৈত্রমাসে বুদ্ধ পিতা রামকৃষ্ণ দ্বর্গীরোহণ করেন। 
লাহিড়ী মহাশয় উপবীত পরিত্যাগ করার পর ।তনি মর্মাহত হইয়াছিলেন) 
এবং শেষ দশাতে কেবল ইষ্টদেবভার নাম করিয়াই দিন যাপন করিতেন । 
তাহার অবসান কাল সেইরূপ সাধুর প্রস্থানের উপযুস্তই হইয়াছিল। অপর 
ছুই ঘটন। তাহার ছুই পুত্রের জন্ম। দ্বিতীয় পুক্জ শরৎকুমারের ১৮৫৯, খুষ্টাব্বে 
ওর! ভান্র দিবসে কলিক।তা সহরে জন্ম*্হয় । . ১৮৬২ সালের মাঘ মাসে কৃষ্- 
নগরে তৃতীয় পুত্র বসন্তকুমার জন্মগ্রহণ করেন। 


দশম পরিচ্ছেদ । 
ব্রান্মস্মীজের নবোথান। 
১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭* সাল পর্যাস্ত | 


এক্ষণে ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত এই কালের মধ্যে বঙ্গ-সমাজে 
যে যে বিশেষ আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহার কিছু কিছু নির্দেশ 
করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বলিতে গেলে রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়, হিন্দ- 
কালেজের প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মনমাজের স্থাপন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার 
দত্তের আবির্ভাব, মধুহুদন দৃত্তের প্রভাব প্রভৃতি ঘটনা"পরম্পরা দ্বারা বঙ্গসমাজে 
যেন্নব আকাঙ্ষার উচ্ছাস হইয়াছিল, তাহা এই কয়েক ব্মর আপনার কাজ 
করিয়া আসিতেছিল। এই ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে তাহা 
আরও খনীভূত আকারে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল। এই কালের 
মধ্যে নববজের কয়েকজন নূতন নেতা দেখা দিয়াছিলেন, এবং বঙ্গবাসীর 
চিত্ত ও চিন্তাকে নৃতন পথে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন- 
চরিত পর পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইবে। আপাতত: তাহাদের কার্য্যের বিষয়ে 
কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। . 

এই কালের গ্রথম ভাগে. কেশবচন্্র সেন মহাশয় নবোদীয়মান রবির ্ার 


দশম পরিচ্ছেদ |: ২৪ 


বঙ্গাকাশে উঠিতে লাগিলেন; এবং তীহাকে আবেইন করিয়। ব্রাহ্মদমাজও 
স্র্যামগুলের ন্যায় মানব চক্ষুর গোঁচর হইল । ১৮৫৬ সালে দেবেন্গনাথ ঠাকুর 
মহাশয় ধ্যান ধারণাতে বিশেষ ভাবে কিছুকাল যাপন করিবার আশয়ে সহর 
ত্যাগ করিয়া হিমালয় শিখরে গমন করেন। ১৮৫৮ সালের শেষভাগে তিনি 
সহরে গ্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি আসিয়া দেখেন যে তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু 
পারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবচন্ত্র সেন ব্রাঙ্মমমাজে যোগ দিয়াছেন । 
ইহাতে তাহা+ হৃদয় আনন্দে নৃতা করিয়! উঠিল । তিনি কেশবকে আপনার 
প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে গ্রহণ করিলেন। উভদ্মের যোগ মণি-কাঞ্চনের যোগের 
তায় হইদ। উভয়ে মিলিত হইঞ্1] ন্চ নব কার্যে হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন। 
১৮৫৯ সাল হইতে ব্রাঙ্গনমাঞ্জে নবশক্তির সঞ্চার দেখা গেল। এক দিকে 
দেবেন্দনাথ তাহার শৈলবাসকালের সাধনার চরম ফল সকল তাহার চিরম্মরণীয় 
উপদেেশগুলির মধ্যে ব্যক্ত করিতে লাগলেন। বাঙ্গালার মানুষ অধ্যাত্মতত্বের 
এরূপ ব্যাথা। পূর্বে কখনও শোনে নাই। সুতরাং সরে ত্বরায় এই জনরব 
ব্যাপ্ত হইস্কা পড়িল থে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গিরিশৃঙ্গ হইতে নামিয়! ব্রাহ্মদমাজকে 
জাগাইয়। তৃলিক়্াছেন। এই সংবাদে নানাশ্রেণীর লোক ব্রাহ্গদমাজের উপা- 
সন।র দিনে ভাঙ্গিয়। পড়িতে লাগিল। একদিনের উপদেশ শুনিয়া আমরা 
সাতদিন মন স্থির রাখিতে পারিতাম না । হাদয়ে কি নব ভাব জাগিত ! চক্ষে 
কি নৃতন জগত আদিত ! এই সকল টপদেশ গ্রস্থাকারে নিবদ্ধ হইয়া বঙ্গ- 
সাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি-রূপে রহিয়াছে। আজ তাহাদের আদর না হটক 
একদিন হইবেই হইবে । এমন সুন্দর ভাষায় এরূপ উচ্চ সত্য সকল যেব্যক্ত 
হইতে পারে, ইহাই বঙ্গভাষার অসীম স্থিতিস্থাপকতার নিদর্শন কিছু ন! 
হইলে ভাষার দ্বিক দিয়া এই উপদেশগুলি বঙ্গীয় 'সাহিত্য-সেবীর পাঠ্য । 
অপরদিকে যুবক কেশবচন্দ্রের উৎসাহামি সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি 
একাকী ব্রাঙ্গমমাজে প্রবেশ করিলেন না। তাহার পদবীর অনুসরণ করিয়া 
তাহার যৌবন-মহৃদগণের অনেকে ব্রাঙ্মসমাজে আনিয়। প্রবিষ্ট হইলেন । ইহাদের 
প্রেমোজ্জল হৃদয়ের সংস্পর্শে ব্রাঙ্ম-সমাজে এক প্রকার নবশক্তির সঞ্চার হইল। 
দেবেন্্রনাথ ৭ কেশবচন্ত্র মিলিত হুইয়া এই সময়ে কয়েক প্রকার কার্যের' 
আয়োজন করিলেন। প্রথম যুবকগণের ধর্ম শিক্ষার্থ ব্রাহ্মবিদ্ভালয় নাঁমে 
একটা বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। প্রতি রবিবার পপ্রাতে এঁ বিগ্যা্গয়ের অধিবেশন 
হইত ? তাহাতে. মহ্ধি: দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালাতে এবং কেশবচন্দ্র সেন ইংরাঁীতে 
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উপদেশ দিতেন। এর সকল উপদেশ স্বারা অনেক শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্াসমান্ের 
দিকে আকৃষ্ট হইল। বিশ্ববিগ্তালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিধারী যুবকগণ বাঙ্গদমাজের 
সহিত সংস্থষ্ট হওয়াকে গৌরবের বিষয় মনে করিতে লাগিল । 

দ্বিতীয় বাহার ব্রহ্মবিগ্ঠালয়ের দ্বার আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন, এবং তর্দগ্রেই 
বাহার। কেশবচন্ত্রের অনুনরণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে লইয়া কেশব এক 
সুহৃদেগাষ্টী স্থাপন করিলেন 9 সপ্তাহের মধ্যে একদিন নিজভবনে তাহাদের সঙ্গে 
বিশ্রস্তালাপের জন্ত বসিতেন। সেখানে সর্বপ্রকার ধর্ম ও সামাজিক বিষয়ে 
কথাবার্তা হইত। দেবেন্দ্রনাথ পঞ্জাবীদিগের সুম্বদেগাট্টীর সৃঙ্গত সভা নাম 
দেখিয়া ইহার নাম সঙ্গত সভা রাখিশেন । এই সঙ্গত সভা ব্রাঙ্গদমাজের 
নবশক্তির অদ্ভূত উৎসন্বরূপ হইল। যুবকসভ্যগণ সর্বাত্তঃকরণের সহিত 
আত্মোন্নতি প্রার্থী হুইয়া সঙ্গতৈর আলোচনাতে আপনাদিগকে নিক্ষেপ 
করিতেন, এবং যাহা! কর্তব্য বলিয়৷ নির্ধারিত হইত, তাহা সর্বতোভাবে 
আচরণ করিবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হুইয়৷ সভাস্থল পরিত্যাগ করিতেন। 
এক এক দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া বাইত) তাহাদের জ্ঞান 
থাকিত না) রাত্রি ৯টার সময়ে বসিয়। হয়ত ২টার্‌ সময়ে সভাভঙ্গ হইত; 
কোথা দিয়! যে সময় যাইত কেহই বুঝিতে পারিত না । এরূপ আত্মোক্নতির 
অন্ত ব্যাকুলত।, এরূপ কর্তব্যসাধনে দৃঢ় নিষ্ঠা, এরূপ সত্যানুসরণে চিত্তের 
একাগ্রতা, এপ হৃদয়স্থ বিশ্বাসে আত্মসমর্পন, এরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর 
সচরাচর দেখা যায় ন। অল্পদিনের মধ্যেই কেশবকে বেইন করিয়া এক ঘন- 
নিবি মণ্ডলী স্থষ্ট হইল। ১৮৬১ সালে কেশবচন্ত্র বিষর কর্ম হইতে অবস্যত 
হইয়৷ ব্রাঙ্গধর্ম্ম প্রচারে নিষুক্ত হইলে ইহাদের অনেকে তাহার অন্সরণ করিয়া 
চিরদাক্িত্রে ঝণপ দিয়াছিলেন, এবং এখনও ইহাদেয় অনেকে ব্রাহ্মধর্্ম গ্রচার 
কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া ব্রান্ধসমাজের শক্তির উৎস শ্বরূপ হইয়া 
রহিয়াছেন। 

সঙ্গত সভার সভাগণ যে নবভাবে দীক্ষিত হইলেন তাহা৷ এই যে হৃদয়ের 
বিশ্বামকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে, তন্ব্যতীত ধর্ম হয় না। এই ভাব 
'অন্তরে প্রবল হওয়াতে ১৮৬১ সাল হইতে ব্রাহ্গধর্মকে অনুষ্ঠানে পরিণত 
করিবার জন্ত ব্যগ্রাতা দৃষ্ট হইতে লাগিল। এ সালে দেবেন্দ্রনাথ তাহার দ্বিতীয়া 
কন্তার বিবাহ ব্রাঙ্গধর্শের পদ্ধতি অনুমারে দিলেন। এধিকে যুবক ব্রাঙ্মদলে 
অনেক ব্রাক্মণের সন্তান জাতিভেদের চিন্ুশ্বরূপ উপবীত পরিত্যাগ করিয়া 
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নান! প্রকার সামাজিক নিগ্রহ ও নির্যাতন সহা করিতে লাগিলেন । দেশমধ্যে 
মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। 

নবীন ব্রাহ্মগণ তাহাদের কাধ্যক্ষেত্র দ্রিন দিন বিস্তৃত করিয়! তুলিতে 
লাগিলেন। প্রধানতঃ মনোমোহন ঘোষ ও কেশবচন্ত্র সেনের উৎসাহে ও 
দেবেন্দ্রনাথের অর্থসাহায্যে “ইত্ডিয়ান মিরার” নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশিত 
হইল; কলিকাত! কলেঞ্জ নামে এক উচ্চশ্রেণীর বিগ্ভালয় স্থাপিত হইল; 
তাহা নবীন ব্রাঙ্গদলের এক প্রধান আড্ডা হইয়! দাড়াইল; এবং সর্ববিধ 
সদালোচনার জন্ত ব্রাহ্মবন্ধু সভা নামে এক সভা স্থাপিত হইল । এই সময়ে 
অগ্রসর ব্রাহ্মদল স্ত্রীশিক্ষা৷ বিস্তারের জন্ত*যাহ! করিয়াছিলেন, তাহ! বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা । সমাজ সংস্কার বিষয়ে আলোচনা আরম্ত হইলেই নারীজাতির 
উন্নতির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়ে । সংগতের অবলম্বিত প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে 
নাগীজাতির উন্নতিনাধনের চেষ্টা একটা প্রতিজ্ঞারূপে অবলম্িত হয়। তরনু- 
সারে নবীন ব্রাঙ্ষগণ স্বীয় স্বীয় ভবনে, স্বীয় স্বীয় পত্রী, ভগিনী, কন্া! 
প্রভৃতির শিক্ষাবিধানে মনোযোগী হন। অনেকে সমস্ত দিন আফিসে 
গুরুতর শ্রম করিয়া আসিয়া সাক়়ংকালে স্বীপ্ন স্বীপ্ন পত্বী বা ভগির্নীর 
শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হইতেন। তত্তি্ন ব্রাহ্মবন্ধু সভার সংশ্রবে একটা. 
সত্রীশিক্ষাবিভাগ স্থাপন করিনা! অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের নান। উপায় 
অবলম্বন করেন; এবং তাহাদের কয়েকজনে মিলিত হইয়! “বামাবোধিনী 
পত্রিকা” নামে স্ত্রীপাঠ্য ঞ্কখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ত 
করেন। সে পত্রিক3 অগ্যাপি রহিয়াছে। প্রথম সম্পাদকের পরিবারগণ এখনও 
তাহাকে রক্ষা করিতেছেন । 

১৮৬৪ সালে ব্রান্মিকা-সমাজ নামে নারীগণের জন্য একটা স্বতন্ত্র উপাসনা- 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং কেশবচন্ত্র তাহার আচার্য্যের কার্য্য করিতে থাকেন। 
ক্রমে নবীন ব্রাহ্মদলের মধ্যে এক অত্যগ্রসর দল দেখ। দিলেন ; তাহার! নারী- 
জাতির উন্নতির জন্য পূর্বোক্ত উপায় সকল অবলখ্বন্‌ করিয়। সন্ত্,রহিলেন না”) 
কিন্ত আপনাপন পত্বীকে নববেশে সজ্জিত করিয়! প্রকাশ্তস্থানে গতায়াত করিতে 
আরম্ত করিলেন) তাহা লইঙ়্া চারিদিকে মহা লমালোচনা আরন্ত হইল। এই 
কালের শেষভাগে দেবেন্ত্রনাথের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আপনার 
পত্বীকে লইক্সা! গবর্ুর জেনেরালের বাড়ীতে. বন্ধু-সম্মিলনে যান, তাহাতেও 
্বী-্বাধীনত। বিষয়ক আন্দোলনকে দেশমধো প্রবল করিয়! তুলিয়াছিল। 
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যাহাহউক প্রাচীন দলের নেতা৷ মহর্ষি ;দেবেন্দ্রনাথ ও যুবকদলের নেতা! 
কেশবচন্দ্র সেন, ইহাদের মধো পরামর্শ ও কার্য্যের একতা বহুদিন রহিল না। 
নবীন ব্রাঙ্গগণ অধিক দিন মুখে জাতিভেদের নিন্দা করিয়! এবং কার্ধ্যতঃ 
উপবীত ত্যাগ করিয়! এবং সকল জাতি মিলিয়! একত্র পান ভোজন করিয়াও 
সন্তষ্ট থাকিতে পারিলেন না। ১৮৬৪ সাল হইতেই তাহার। বিভিন্ন জাতীয় 
নরনারীর মধ্য বিবাহসঙন্ধ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই ধুত়া 
ধরিলেন যে, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ আচার্ধগণ বেদীতে বসিলে তাহারা 
' উপাসনাতে যোগ দিতে পারেন না। দেবেক্জ্রনাথ এতদূর যাইতে প্রস্তুত 
ছিলেন না। তিনি প্রথম প্রথম উর্পবীতত্যাগী উপাচার্ধ্য নিধুক্ত করিতে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্ত নবীন ব্রাহ্মগণ যখন বিভিন্ন জাতীম্ন ব্যক্তিগণের 
মধ্যে বিবাহ সন্বন্ধ স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন এ পথে ইহার 
কতদূর যাইতে পারে ভাবিয়া চমকিয়া গেলেন। তাহার রক্ষণশীণ প্রকৃতি 
আর অগ্রনর হইতে চাহিল না। এই স্থলে প্রাচীন ও নবীন ব্রাঙ্মদলে বিচ্ছেদ 
ঘটিল। অগ্রসর ব্রাঙ্মদল স্বতন্ব কার্ধ্যক্ষেত্র করিলেন; “ধর্মতত্ব* নামে মাসিক 
পত্রিক1 বাহির করিলেন এবং ১৮৬৬ সালের নবেদ্বর মাসে দেবেন্দ্রনাথের 
সমাজ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষায় ব্রাহ্গদমাজ নামে স্বতন্ব সমাজ স্থাপন 
করিলেন। তদবধি দেবেন্দ্রনাথের সমাঞ্ষের নাম আদি ব্রাহ্গসমাজ' হুইল। 

১৮৬১ হুইতে ১৮৭০ পর্যান্ত কানের মধো অগ্রসর ব্রাহ্মদল নহোতসাহে ব্রাহ্ম 
ধর্মের বার্তা ভারতের নানা প্রদেশে প্রচার করিতে লাগিলেন ৷ দেখিতে দেখিতে 
পঞ্জাব, সিন্ধু, বো্াই, মান্দ্রাজ, সর্বত্র ব্রাহ্মলমাজ স্থাপিত হইল, কেশবচন্ত্র সেন 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চিন্তার ও চচ্চার অনেক অংশ অধিকার করিয়! ফেলিলেন। 

এইরূপে ব্রাঙ্গসমাজের নবোখান দ্বার বঙ্গঘমাজে যখন আন্দোলনের 
তরঙ্গ উঠিয়াছিণ, তথন সাহিত্যক্ষেত্রে নবশক্তির আবির্ভাব দেখা গেল। ইহার 
কিছু পূর্বে নীলের হাঙ্গামা, নীলকরের অত্যাচার, প্রজাদের কষ্ট প্রভৃতি 
হিন্দুপেটি,য়ট ও অপরাপর পত্রের দ্বারা আমাদের কর্ণ গোচর হইগ্নাছিল। সে 
হাঙ্গামার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। আমাদের মন যখন অল্লাধিক 
পরিমাণে উত্তেজিত, তখন ১৮৬০ সালের শেষভাগে "নীলদর্পণ” নাটক প্রকা- 
শিত হইল। হঠাৎ যেন বঙ্গসমাজ ক্ষেত্রে উক্ধাপাত হইল; এ নাটক কোথা 
হইতে কে প্রকাশ করিল, কিছুই জান! গেল না। এ নাটক প্রাচীন নাটকের 
চিরাবলগ্বিত রীতি রক্ষা করিল কি না, সে বিচার করিবার সময় রছিল ন1; 


দশম পরিচ্ছেদ । ২৫১ 


ঘটনা সকল সত্য কি না অনুসন্ধান করিবার সময় পাঁওয়া গেল না) নীলদর্পণ 
আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল) তোরাপ আমাদের ভালবাস! কাড়িয়। 
লইল; ক্ষেত্রমণির দুঃখে আমাদের রক্ত গরম হইয়া গেল; মনে হইতে 
লাগিল রোগ সাহেবকে যদি একবার পাই অন্য অস্ত্র না পাইলে যেন দীত দিয়া 
ছিড়িয়া খণ্ড থণ্ড করিতে পারি। এই নীলদর্পণকে অবলম্বন করিয়! লংএর 
কারাগার প্রভৃতির বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। 

মাইকেল মধুস্দন দত্ত, তাহার নাটক সকলে চিরন্তন রীতি ত্যাগ করিয়া 
যে নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, দীনবন্ধু সেই পথে আরও অগ্রসর 
হইলেন। এই নুতন রীতি ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে অতীব স্পৃহণীয় 
হইল। পর পরিচ্ছেদে মিত্র মহাশয়ের জীবন-চরিতে পাঠকগণ দেখিতে 
পাইবেন যে তিনি কর্মসৃত্রে নান! দেশে, নানা জেলাতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। 
শিক্ষিত ব্যক্তিদ্রিগের মধ্যে আর কেহ তাহার স্তায় নান! স্থানে নানা শ্রেণীর 
মানুষের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তাহার এই ভূয়োদর্শন তাহার 
অঙ্কিত চরিত্র সকল স্যষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার পরে দীনবন্ধু আরও যে 
সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাহার বিবরণ তাহার জীবন-চরিতে দেওয়া গেল। 

দীনবন্ধু যেমন তাহার নাটকগুলির দ্বার! বঙ্গ সাহিত্যে নবভাব ও বাঙ্গালির 
মনে নবশক্তির সঞ্চার করিলেন, তেমনি এইকালের মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে 
আর এক প্রতিভাশালী পুরুষ দেখা দ্িগেন )১-_তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
বঙ্গের অমরকবি মধুস্থদন্ধ যেমন চিরাগত রীতি-পাশ ছিন্ন করতঃ বঙ্গীয় 
পদ্য সাহিত্যকে স্বাধীনত। মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এক নব স্বাধীনতা, নব চিন্তা, নব 
আকাজ্ষ| ও নব শক্তির অবতারণ! করিলেন, গগ্ধ সাহিতো সেই কার্য করিবার 
জন্ত বঙ্কিম চন্দ্রের অভয় হইল। তৎপুর্ক বিগ্তাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় 
কুমার দত্ত মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে বাঙ্গাল! গণ্ভ সংস্কত-বহুল ও সংস্কৃত ব্যাকরণের 
রীত্যনুসারী হুইয়! ধনীগৃছের রমণীগণের ন্যায় অঙ্কারভাবে প্রপীড়িতা 
হইয়াছিল। বঙ্কিষগন্দ্রের অভুদয়ের পূর্বেও, একদল ইংরাণী শিক্ষিত 
কাব্যান্ুরাগী লোক এই সংস্কত ভাষাভারে পীড়িত বঙ্গভাষাকে কিরূপে 
উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, এবং কিরূপে তাহারা আলালী ভাষা * 
নামে একপ্রকার তাজ। তাঞ। বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রেই 
বলিয়াছি। স্থুপ্রসিদ্ধ প্যারীটাদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার থে এই নব ভাষার 
জন্মদাতা ছিলেন ; এবং তাহাদের প্রকাশিত "মানিক পত্রিকা” যে এই ভাষার 


২৫২ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


ভেরীনিনাদ ছিল, তাহাও অগ্রে নির্দেশ করিয়াছি। কিন্ত এ প্মালালী” 
ভাষা গ্রাম্যতা দোষে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় দূষিত ছিল। যথ! “টক্‌ টক্‌ 
পটাম্‌ পটা'স মিয়াজান গাডোয়ান এক এক বার গান করিতেছে-_টিটুকারি 
দিতেছে, হাঃ শালার গরু বলিরা লেজ মুচ্ড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে।» 
ইত্যাদি ভাষা ষে গ্রন্থে বা পত্রিকাতে মুদ্রিত হইলে গ্রাম্যত। দোষ ঘটে 
তাহা সকলেই অনুভব করিত পারেন । সুতরাং এই আলালী ভাষা বঙ্গীয় পাঠক 
বৃন্দের সম্পূর্ণ ভাল লাগিত না । 

ইহার পরে হুতোমের নক্স! প্রকাশিত হয় । তাহাও প্রান্ন এই আলালী 
ভাষাতে লিখিত। কাণীপ্রসন্ন সিংহ হুর্তৌমের নক্সা লিখিয়৷ অমর হইয়াছেন । 
তাহার জীবন্ত হৃদয়গ্রাহী বাঙ্গালা আমাদিগকে বড়ই গ্রীত করিয়াছিল। . কিন্তু 
তাহাও গ্রাম্যতা দোষের উপরে উঠিতে পারে নাই। 

সন্ধিস্থলে বন্ধিমচন্দ্র আবিভূতি হইলেন। তিনি যৌবনের প্রারস্তে ঈশ্বরচন্ত 
গুপ্ত মহাশক্পের শিশ্যত্ব গ্রহণ করিয়! পদ্ভরচনাতে সিদ্ধহস্ততা পাভ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন; কিন্তু মধুহ্দনের 'দীপ্ত প্রভাতে আপনাকে পরীক্ষা কগিয়া 
জানিতে পারিলেন যে সে পথ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে । কিন্তু তিনি 
গুভক্ষণে গগ্ভরচনাতে লেখনী নিয়োগ করিলেন। অচিরকালের মধো 
বঙ্গের সাহিত্যাকাশে উজ্জল তারকার স্তায় বঙ্কিম দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। 
বঙ্গবাসীর চিন্তা ও চিত্তের উন্মেষ পক্ষে যত লোক সহায়ত করিয়াছেন 
তন্মধ্যে ইনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। 

এই কালের মধ্যে নাটক ও উপন্যাস রচন! দ্বার! বঙ্গসম]জে যে পরিবর্তন 
ঘটাইয়াছিল তাহা কথঞ্চিং প্রদর্শন করিয়! আর এক ন্ুমহৎ বিপ্লবের বিষয় 
উল্লেখ করিতে ধাইতেছি। তাহা! বঙ্গীয় সাহিত্যজগতে “সোমপ্রকাশের” 
অভ্যুদয় । ইংরাজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর হইতেই কিরূপে সংবাদপত্রের আবির্ভাব 
হইয়া, তাহা কত প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়। চলিয়া আসিয়াছে তাহার বিবরণ 
অগ্রেই দিয়াছি। সংবাদপত্র প্রথমে ইংরাজদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইতে আরন্ত 
হয়। তৎপরে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ তাহাদের দর্পণ নামক পত্রের সৃষ্টি 
“করিয়া বাঙ্গাল! সংবাদ পত্রের পথ খুলিয়া দেন। কিন্তু “দর্পণ” ইংরাঁজদিগের 
ঘারাই সম্পাদিত হইত এবং তাহার ভাষ! ইংরাঁজ-লিখিত বাঙ্গালা! হইত । প্রকৃত 
পক্ষে রাজা রামমোহন রায় এ দেশীয় দ্বার! লিখিত বাঙ্গাল! সংবাদপত্রের পথ. 
প্রদর্শক । তিনিই ১৮২১ সালে "সংবাদ €কৌমুদী” নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ 


দশষ পরিচ্ছে। ২৫৩ 
করেন। এ “কৌধুদীতে” জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক থাকিত। ইহা লোক-শিক্ষার 
একটা প্রধান উপায় স্বরূপ ছিল। তৎপরে সতীদাহ নিবারণ লইয়! হিন্দু সমাজের 
সহিত যখন রাজার বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন হিন্দু ধর্মের পক্ষগণ “চন্ত্রিকা” 
নামক প্রত্রিক। গ্রকাশ করিয়া স্বধন্মন রক্ষাতে ও সংস্কারার্থীদিগের সহিত বাকৃযুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হন। কোমুদী রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরেও কিছুদিন ছিল। চক্দজ্রিক 
তৎপরেও বহুকাল জীবিত ছিল। চক্দ্রিকাঁর আবির্ভাবের অল্নকাল; পরেই 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পপ্রভাকর” প্রকাশিত হয়। প্রভাকরের রাজত্ব বখন মধ্যাহ্ন 
সূর্যোর স্তায় দীস্তিমান, তখন ১৮৪৩ সালে ব্রাঙ্গসমাজ কর্তৃক “তত্ববোধিনী” 
পন্রিক! প্রকাশিত হয় । 77৭ 

তত্ববোধিনী বঙ্গীয় পাঠকগণকে গম্ভীর জ্ঞানের বিষয় সকলের আলোচনাতে 
প্রবৃত্ত করে; এবং তন্্ারা বঙ্গসমাজে এক মহৎ পরিবর্তন আনয়ন করে। 
কিন্ত তত্ববোধিনী ঠিক সংবাদ পত্র ছিল না। ধর্তত্বের আলোচনাই তাহার 
মুখ্য কার্য্য ছিল । দৈনিক সংবাদ যোগাইবার ভার “প্রভাকর,” “ভাস্কর” প্রভৃতি 
পত্র সকল গ্রহণ করিয়াছিল। ভাস্কর গুড় গুড়ে ভট্টাচার্য্য বা গৌরীশঙ্কর 
ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত হইত। এতত্বাতীত সেই সময়ে আরও অনেকগুলি 
সংবাদ পত্র বাহির হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে মুদ্রিত এক তালিক হইতে 
নিযলিখিত নামগুলি পাওয়। যায়; -যথা, মহাজন দর্পণ, চন্ট্রোদয়, রসরাজ, জ্ঞান 
দর্পণ, বঙ্গদুত, সাধুরগ্রন, জ্ঞানসঞ্চরিণী, রস-সাগর, রঙ্গপুর বার্ভাবহ, রসমুদগর, 
নিত্যধর্মীনুরঞ্জিকা, ও ছুঙ্্ন দমন মহা-নবমী। 

ই্াদের জধিংকাংশ পরম্পরের প্রতি অভদ্র গালাগালিতে পুর্ণ হইত। 
প্রভাকরে ও ভান্করে এরূপ অভদ্র কটুক্তি চলিত যে তাহা গুনিলে কাণে হাত 
দিতে হয়। প্রভাকর ও ভাস্করের পদবীর অনুসরণ করিয়া “রসরাজ” ও 
"যেমন কর্ম তেমনি ফল” প্রভৃতি কতিপয় পত্রে এরূপ কবির লড়াই আবস্ত 
করিল যে তাহার বর্ণনা অসাধ্য । সুখের বিষয় অচির কালের মধ্যে 
দেশের লোকের নিন্দার বাণী উত্থিত হইল। চারিদিকে ছি ছি রব 
উঠিয়া গেল। কবির লড়াইও থামিয়! গেল। 

বোধ হয় এই ছি ছি রবট! হৃদয়ে থাকাতেই এসময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
বাঙ্গাল! সংবাদ পত্র পড়িতে ব৷ বাঙ্গাল৷ লিখিতে দ্বণা! বোধ করিতেন। 
তাহাদের মধ্যে যে কেহ সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে চাহিতেন, তিনি 
ইংরাজীতেই করিতেন। এই সকল ইংরাজী পত্রের মধ্যে হরিশের [71000 


২৫৪ রাষ্তন্থ লাহিড়ী ও তৎকার্নীন বঙ্গসমাজ | 


০৪৮০০৮, রামগোপাল ঘোষের 7370591 909০6০6০7, কাশীপ্রসাদ ঘোষের 
17)0000 1065111£617091) কিশোরীটাদ মিত্রের [09190 71910 সমধিক প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিল। 

১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশের অভুদয়ের সময়েও এই ছি ছি রবটা প্রবল 
ছিল। আমার বোধ হয় এই ছি ছি রবটা নিবারণ করাই সোমপ্রকাশের 
জন্মের অন্ততম কারণ ছিজ। ১৮৫০ হইতে ১৮৫৮ সালের মধ্যে এই ছি ছি 
রব নিবারণের আরও চেষা হইয়াছিল । কয়েকখানি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বাঙ্গালা 
সামগ্িক পত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। তন্মধ্যে সুবিখ্যাত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল 
মিত্রের সম্পার্দিত “বিবিধার্থ সংগ্রহ ও তঞ্$পরে পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত 
প্রহস্য-সন্দর্ত” বিশেষ রূপে উল্লেখ যোগ্য ॥ তাহা যদিও ঠিক সংবাদ পত্র 
ছিল না বটে, তথাপি মিত্র মহাশয় উক্তপত্রে গম্ভীর ভাষায় যে সকল মহামুল্া 
জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠকগণের গোচর করিতেন, তাহা পাঠ করিয়া আমর! বিশেষ 
উপরুত হইতাম। সে প্রবন্ধগুলি চিরদিন আমাদের স্থৃতিতে রহিয়াছে । 

সোমপ্রকাশের অভ্যদয়ের, প্রাককালেই প্যারী্াদ মিত্র ও রাধানাথ 
শিকদারের “মাসিক পত্রিকা” প্রকাশিত হয়। তাহাতে অনেক জ্ঞাতবা বিষয় 
থাকিত বটে,কিন্তু তাহা “আলালী ভাষাতে” লিখিত হইত, ইহা! অগ্রেই বলিয়াছি। 
এই ক্ষেত্রে সোমপ্রকাশের আবির্ভাব। সে দিনের কথা আমাদের বেশ স্মরণ 
আছে। একাগজ কে বাহির করিল, এ কাগজ কে বাহির করিল, বলিয়। 
একটা রব উঠিয়া! গেল। যেমন ভাষার লালিত, তেমনি বিষয়ের গান্তীর্য্য । 

বাদ পত্রের এক নূতন পথ, বঙ্গসাহিত্যের এক নূতন যুগ প্রকাশ পাইল। 
বিস্তাতৃষণ জানিতেন তাহার উক্তির মুল্য কত। কাগজ সাপ্তাহিক 
বইল, কিন্তু মূল্য হইল বার্ধিক দশ টাকা1) তাহাও অগ্রিম দেয়। ইহাতেও 
সোমগ্রকাশ দেখিতে দেখিতে উঠিয়া গেল। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত 
হইলেও ১৮৬৭ হইতে ১৮৭* সালের মধ্যে সোমপ্রকাশের প্রভাব মাধ্যন্িন 
রেখাকে অতিক্রম করিয়াছিল। সেই কারণেই এই কার্কোর মধ্যে তাহার উল্লেখ 
করিলাম । ' | 

* সোমগ্রকাশের পর আরও অনেক বাঙ্গাল। সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত 
হইয়াছে ; ভাষার চটক ও রচনায় নিপুণতা৷ আরও বাড়িয্লাছে; রাজনীতির চর্চা 
বহগুণ বাড়িয়াছে; কিন্ত তদানীত্তন সোমগ্রকাশের স্থান কেহই অধিকার করিতে 
পারেন নাই। ভিতরকার কথাট! এই, লিখিবার শক্তির উপর সংবাদ পঞ্জের 


দশম পরিচ্ছেদ । ২৫৫ 
প্রভাব নির্ভর করে না, পশ্চাতে যে মানুষটা থাকে তাহারই উপরে অধিকাংশতঃ 
ভর করে। সোমপ্রকাশের প্রভাবের মূল ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভৃষণ। দেই 
তেজস্বিতা, সেই মনুষ্যত্ব, সেই এঁকাস্তিকতা, সেই কর্তব্য-পরায্ণতা, সেই সত্য- 
নিষ্ঠা পশ্চাতে ছিল বলিয়াই পোমপ্রকাশের প্রভাব দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল । 
তৎপরে উল্লেখ যোগা সামাজিক ঘটনা! হোমিওপেখি রাজ্যে ডাঃ 
মহেন্দ্রলাল সরকারের পদার্পণ ও তজ্জনিত আন্দোলন। কলিকাতা 
সহরে হোমিওপ্যাথির আবির্ভাব ও তৎন্বন্ধে ওস্েলিংন স্কোয়ারের 
দত্ত পরিবারের প্রসিদ্ধ রাজ বাবুর কার্য্য বিষয়ে অগ্রেই কিঞ্চিৎ বিবরণ 
দ্রিয়াছি। ডাক্তার বেরিণি সাহেবকে অবলধন করিয়। রাজাবাবু কার্যযক্ষেত্রে 
প্রায় একাকী দণ্ডায়মান রহিয়াছিলেন। তীাহারই সংশ্রবে আসিয়। 
অনেকগুলি যুবক হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা প্রণালী অবলঘ্ঘন করিতেছিলেন। 
ইহাদের অনেকে পরে যশম্বী হইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে অনেকে দেশ 
বিদেশে হোমিওপ্যাথির বার্তা লইয়৷ যাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে এক ঘটন! 
ঘটিল যাহাতে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজকে প্রবলরূপে আলোড়িত করিল; 
এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথির পতাকাকে সর্বজনের চক্ষের সমক্ষে উড্ডীন 
করিল। তাহা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি প্রণালী অবলগ্ন। 
এলোপ্যাথির সহিত তুপনায় হোমিওপ্যাথি উতকৃষ্টতর লোকের এ সংস্কার যে 
জন্মিল তাহ নহে, কিন্ত মত পরিবর্তনের সময় ডাক্তার সরকারের যে তেঙ্গ, 
যে সত্যনিষ্ঠা, যে মনুষ্যত্ লোকে দেখিল, তাহাই সকলের চিত্তকে বিশেষরূপে 
উত্তেজিত করিয়াছিল ; এবং বঙ্গবাসীর মনে এক নব ভাব আনি দিয়াছিল। 
এই সাহসী, সত্যপ্রিয় ও ধন্মান্ুরাগী পুরুষের জীবন-চরিত পর পরিচ্ছেদে 
প্রদত্ত হইল। 
তিনি ১৮৬৩ সালে কলিকাত! মেডিকেল কালেজ হইতে এম্‌, ডি, পরীক্ষাতে 
উত্তীর্ণ হইয়া! সহরের অগ্রগণ্য চিকিৎসক্দিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হন। এ সালেই 
প্রধানতঃ গুসিদ্ধ ডাক্তার গুভীভ চক্রবর্তীর প্রধত্বে, ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিএ- 
শনের বঙ্গদেশীয় শাখা! নামে একটী শাখ! সভা স্থাপিত হয়। এ সভার 
প্রতিষ্ঠার দিনে মহেন্দ্রলাল একটা বক্তৃতা করেন, তাহাতে হোমিওপ্যারিক্ 
নিন্দা করেন। এর নিন্দাবাদ রাজ। বাবুর চক্ষে পড়িলে, তিনি মহেম্ত্রপালের 
সহিত বিচার করিতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে একজন বন্ধু ইঙিয়ান ফীল্ড, 
নামক কাগজের অন্ত মহেন্ত্রলালকে (110:2%0 ) মর্গীন সাহেবের লিখিত 


২৫৬ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ। 


হোমিওপোখি বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা পিখিতে অনুরোধ করেন। সমা- 
লোচনার্থ এ গ্রন্থ পাঠ করিতে গিয়াই মহেস্ত্রলালের মনে হয় যে কার্য্যতঃ 
হোমিওপেখি চিকিৎসা কিরূপ তাহ। না দেখিয়া! সমালোচনা করা তাহার পক্ষে 
কর্তব্য নহে। অতএব তিনি রাজা বাবুর সহিত তাহার কতকগুলি রোগীর 
চিকিৎস! দেখিতে আরম্ভ করেন। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে এবং চিকিৎস! 
দেখিতে দেখিতে সরকার স্হাশয়ের মত পরিবপ্তিত হই গেল। হোমিওপেখিক 
চিকিৎস। প্রণাপীই উতকৃষ্টতর প্রণালী বলিয়! মনে হইল। ১৮৬৬ সালের 
মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটিল। যখন তিনি মত পরিবর্তনের বিশিষ্ট কারণ 
পাইলেন তখন সহরের এলোপেথিক চিকিৎসকদলে তাহার বার্তা প্রকাশ 
করিতে ক্রটী করিলেন ন।। ১৮৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি দিবসে ব্রিটিশ 
মেডিকাল এসোমিএশনের চতুর্থ সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হইল। তাহাতে 
ডাক্তার সরকার এক বক্তৃতা পাঠ করিলেন, তাহাতে প্রচলিত চিকিৎসা 
প্রণালীর অনির্দি্ঠত। দোষ প্রদর্শন করিয়া হানিম্যান প্রদর্শিত প্রণালী 
উত্কৃষ্ঠতর বলিয়া! ঘোষণ। করিলেন। আর কোথায় যায়! নাপের লেজে 
যেন পা পড়িল! ডাক্তার ওয়ালার নামে একজন ইংরাজ ডাক্তার বলিলেন, 
“ডাক্তার সরকার থাম থাম, আর একটী কথা বলিলে তোমাকে এ ঘর হতে 
বাঁহর করে দেব।” ততৎপরে সহরের এলোপেখি দল ডাক্তার সরকারচক 
একঘরে করিল; তিনি চিকিৎসক সভ। কর্তৃক বর্জিত হইলেন, তিনি তাহা! গ্রাহ্‌ 
করিলেন না। কলিকাতা তোলপাড় হইয়া যাইতে-লাগিল। কিন্তু বঙগভূমি 
যেন এই বীরের পদভরে কাপিতে লাগিল। বাস্তবিক তাহার সত্যপ্রিক়তা 
ও মনুষ্যত্ব তখন আমাদের ননকে অনেক উচ্চে তুলিয়াছিল। বিশ্বাস কর, 
বাঙ্গালি যে ভারতের সকল প্রদেশের মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছে, তাহা 
এইংসকল সত্যপ্রিয় তেজীয়ান্‌ বীরপ্রকতিবিশিষ্ট মান্থষের গুণে। 
মহেন্্রলাল সরকার স্বীয় চরিত্রের প্রভাবে হোমিওপেখিকে কিন্ধপ উচু 
করিয়া উঠাইলেন, তাহা স্থুপ্রসি্ধ বেরিণি সাহেবের একটী কথাতেই 
প্রকাশ । 'তিনি বখন এদেশ পরিত্যাগ করেন তখন তাহার হোমিওপাথ বদ্ধুগণ 
তাহার অভ্যর্থনার জন্ত এক সভা করিয়াছিলেন । উক্ত সভাতে ডাক্তার 
বেরিণি, অপরাপর কথা বলিয়! শেষে বলিলেন, “আমার আর এখানে গাকিবার 
প্রয়োজন নাই। হৃর্ধ্য খন উদিত হয় তখন চন্দ্রের অন্তগরমনই শোভ। পায়। 
মহেন্জর বঙ্গাকাশে উদ্দিত হইয়াছেন, এখন আমার অন্তগমনের সময়” ! অতএব 


দশম পরিচ্ছেদ । ২৫৭ 


অপরাপর নেতাদিগের ন্যায় মহেক্রলাল সরকারও সে সময়ে কলিকাভাবাঁসীর ও 
সেই সঙ্গে সমগ্র বঙ্গবাসীর চিত্তকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিলেন। 

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্াস, বিগ্যাভৃষণ 
মহাশয়ের সোম প্রকাশ, মহেত্দ্রলাল সরকারের হোঁমিওপেখি, এই .সকলে 
এই কালের মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নবভাব আনিয়] দিতেছিল, তেমনি 
আর এক কার্যের আয়োজন হইয়া নক আকাজ্ষার উদয় করিয়াছিল। 
তাহা “হ্াসনাল পেপার” নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র 
মহাঁশয্ের প্রতিষ্ঠিত, “জাতীয় মেলা” নামক মেল! ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠ। এবং 
দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের তাহার সহিত যোগ । 
বঙ্গমমাজের ইতিবৃত্তে ইহা! একটা প্রধান ঘটন! ; কারণ সেই যে বাঙ্গালির মনে 
জাতীয় উন্নতির ম্পৃহ৷ জাগিয়াছে তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই। 

নবগোপাল মিআ্র মহাশয়ের হৃদয় স্বদেশ-প্রেমে পূর্ণ ছিল। তিনি বহুদিন 
হইতে অনুভব করিয়া আমিতেছিলেন যে, দেশের লোকের দৃষ্টিকে 
বিদেশীয় রাজাদিগের প্রসাদ লাভের দ্িক হইতে ফিরাইয়! জাতীয় 
স্বাবলম্ধনের দিকে আন কর্তব্য । লোকে কথায় কথায় গবর্ণমেণ্টের 
দ্বারস্থ হয়, ইহা তীহার সহা হইত না। এজন্ত তিনি নিজ প্রচারিত 
সংবাদ পত্রে ছুঃথ প্রকাশ করিতেন) বন্ধু বান্ধবের নিকটে ক্ষোভ 
করিতেন) এবং কি উপায়ে দেশের লোকের মনে জাতীয় স্বাবলম্বন প্রবৃত্তি 
প্রবল হয় সেই চিন্তা কত্িতেন। এই চিন্তার ফলম্বরূপ ১৭৮৮ শকের (১৮৬৭ 
খীষ্টাব্ধের ) চৈত্র 'সংক্রান্তিতে হিন্দুমেলার অধিধেশন হইল। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় সম্পাদক ও নবগোপাল যিত্র মহাশয় সহকারী সম্পাদক হইলেন। 
মেলার অধ্যক্ষগণ ্বদেশীয় উন্নতি, শ্ব্দেশীয় সাহিত্যের বিকাশ, স্বদেশীয় 
সংগীতাদির চর্চা, স্বদেশী কুস্তী প্রভৃতির পুনরবিকাশ, প্রভৃতির উৎসাহ দান 
করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। বর্ষে বর্ষে চৈত্র সংক্রান্তিতে একটা মেলা 
খোল। স্থির হইল। দেশের 'অনেক মান্য গণ্য বাক্তি এইজন্য অর্থ সাহায্য 
করিতে অগ্রসর হইলেন। উৎসাহ্দাতাদিগের মধ্যে রাজা কমলকরুষ্ণ বাহার, 
বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু কানীশ্বর মিত্র, বাবু ছূর্গীচরণ লাহা, বাবু প্যারীচরণ 
সরকার, বাবু গিরিশ্তন্ত্র ঘোষ, বাবু কৃষ্ণদাস পাল, বাবু রাজনারায়ণ বস্গ, 
বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপধ্ানন, পগ্ডিত ভারতচন্ত্ 


শিরোমণি, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচম্পতি, প্রভৃতির নামের উল্লেথ দেখ যায়। 
রত ৩৩ 


২৫৮ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীল বঙ্গসমাজ । 


অতএব উদ্দোগকর্তৃগণ সকল বিভাগের মানুষকে সম্মিলিত করিতে ক্রুটা 
করেন নাই। 


১৮৬৮ সালে বেলগাছিয়ার সাতপুকুরের বাগানে মহাসমারোহে মেলার 
দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেই দিন সত্োন্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রণীত 
স্মপ্রসিদ্ধ জাতীয় সংগীত “গাও ভারতের জয়* সুগায়কদিগের দ্বার! গীত হয়; 
আমরা কয়েকজন জাতীয় ভাবের উদ্দীপক কবিত! পাঠ করি; গণেন্ত্রনাথ 
ঠাকুর ও নবগোপাল মিত্র মহাশয় মেলার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়! দেন) 
'এবং স্বজাতি-প্রেমিক সাহিত্যজগতে স্থপরিচিত মনোমোহন বস্তু মহাশয় একটা 
হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা পাঠ করেন। মেলার প্রথম সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় মেলার উদ্দেশ্ত এই ভাবে বর্ন কত্নে-_-“ভারতবর্ষের এই একটা 
প্রধান অভাব যে, আমাদের সকল কাধ্যেই আমর! রাজপুরুষগণের সাহায্য 
যান্তা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়! কেন, আমর! কি মনুষ্য নহি? 
ছক * * অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারত- 
বর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহ! এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্ত ” সংক্ষেপে বলিতে গেলে 
জাতীয় স্বাবল্বন প্রবৃত্তিকে জাতীয় চিত্তে উদ্দীপ্ত করাই হিন্দুমেলার উদ্দেস্ত 
ছিল। স্থখের বিষগ্ন এই মেলার আয়োজনের দ্বারা সে উদ্দেশ্ত বহুল পরিমাণে 
সাধিত হইয়াছে । ইহার পরে মনে।মোহন বন্থু প্রভৃতি জাতীয় সংগীত রচনা 
করিতে লাগিলেন; আমর! জাতীয্ন ভাবোদ্দীপক কবিতা রচন। করিতে 
লাগিলাম; বিক্রমপুর হইতে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় আসিয়া! আমাদের 
জাতীয় ভাবে যোগ দিলেন) এবং আগ্রার আননদচন্্র রাঁফ, সংগীত রচন! 
করিয়। ছঃখ করিলেন ;-- 

কত কাপ পরে বল ভারত রে! 

ছুখসাগর সাঁতারি পার হবে; ইত্যা্দি। 
দেখিতে দেখিতে শ্বদেশপ্রেম সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ১৮৬৮ সালের 
পরেও হিন্ুমেলার কাজ অনেক দিন চলিয়াছিল। নবগোপাল বাবু ইহাকে 
জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্রমে তাহা উঠিয়া যায়। 

এই ১৮৬* হইতে ১৮৭* সালের, মধ্যে কেবল যে কলিকাতা সমাজ নানা 
তরঙ্গে আন্দোলিত হুইতেছিল তাহা নহে। বঙ্গদেশের অপরাপর প্রধান 
প্রধান স্থানেও আন্দোলন চলিতেছিল। তন্মধ্যে পূর্ববঙ্গের প্রধান স্থান ঢাকা 
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সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য ৷ বলিতে গেলে পূর্ববঙ্গের সামাজিক আন্দোলন বনু 
পুর্ব হইতেই আরম্ত হইয়াছিল। কলিকাতাতে হিন্দুকালেজের প্রতিষ্ঠা ও 
ডিরোজিওর শিষ্যদলের অভ্াদয় দ্বারা সমাজক্ষেত্রে যেমন একদল প্রাচীন- 
বিদ্বেষী শিক্ষিত যুবককে আবিভতি করিয়াছিল সেইরূপ ঢাকাতেও শিক্ষিত 
যুবকদলের মধ্যে এক সংস্কারার্থী দল দেখ! দিয়াছিল। কলিকাতাতে যেমন 
প্রথম শিক্ষিত দলের অগ্রণীগণ কে মুসলমানের দোকানে প্রবেশ করিয়া রুটা 
আনিতে ও খাইতে পারে তাহা দেখিবার চেষ্টা করিতেন, তেমনি ঢাকাতেও 
প্রথম শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অগ্রণীগণ এই পরীক্ষা করিতেন যে কে মুসলমানের 
রুটা খাইতে পারে বা কে চর্দপাছুকার উপরে সন্দেশ রাখিয়া সর্বাগ্রে তুলিয়া 
থাইতে পারে। 

ক্রমে ঢাকা কলেজ স্থাপিত হইয়া শিক্ষিতদলের সংখা! যতই বাড়িতে 
লাগিল, এবং কলিকাতার আন্দোলনের তরঙ্গ মকল যতহ পূর্ব বঙ্গে ব্যাপ্ত 
হইতে লাগিল, ততই ঢাকা মহরে নব নব কার্ষ্যের সুত্রপাত হইতে লাগিল । 
ব্রাহ্মলমাজ স্থাপন, বালিক। বিগ্ভালক় স্থাপন, বিধব! বিবাহের আন্দোলন প্রভূ তি 
সকল আন্দোলনই ক্রমে ক্রমে দেখা দিল । 

এই প্রথম শিক্ষিত উৎসাহী যুবকবৃন্দের মধ্যে পরলোকগত সু প্রসিদ্ধ 
ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট রামশঙ্কর সেন, ভগবানচন্ত্র বনু, অভয়াচরণ দাস, ঈশ্বর 
চন্দ্র সেন, অভগ্বাকুমার দত্ত, স্কুল সমুহের ইনস্পেক্টর দীননাথ সেন, ও 
পরবর্তী সময়ের কালী প্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি অনেকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । 
কিন্ত পূর্বববন্গে ধর্ম" ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে সর্বাপেক্ষা একাগ্রতা দেখাইয্া- 
ছিলেন, ছুই ব্যক্তি । প্রথম ব্রাহ্মদমাজের প্রতিষ্ঠা কর্তা ব্রজন্থন্দর মিত্র, দ্বিতীয় 
কৌলীন্ত প্রথার সংস্কার প্রয়াসী রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় । ব্রজন্ুন্দর মিত্র 
মহাশয় ১৮৪৭ সালে নিলে ব্রা্গধর্থে দীক্ষিত হইয়া নিজ ভবনে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন 
করেন; এবং অপরেরা অগ্রসর হইয়া! তাহার ভারু আপনাদের হস্তে গ্রহণ ন৷ 
কর! পর্য্যস্ত নিজেই তাহার ভার বহন করেন। “এই কালের মধ্যে ঢাকাতে ও 
ব্রাঙ্মমাজের নবোখান ও তৎসঙ্গে সঙ্গে সর্ববিধ সামাজিক উন্নতি বিষয়ক 
বিষয়ের আন্দোলন দৃষ্ট হইয়াছিল) এবং অভয়াচরণ দাস, দীননাথ সেন,” 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি স্বদেশের উন্নতি সাধনে দেহ মন নিয়োগ করিয়া- 
ছিলেন। ইহারা দকলেই সে সময়ে ব্রাহ্মঘমাজের সহিত সংস্থষ্ট ছিলেন। 
্রাঙ্মমাজই সে সময়ে প্রবল সামাজিক শক্তির উৎস স্বরূপ হইয়াছিল। সেই, 


২৬০ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


ব্রাঙ্মলমাজের প্রতিষ্ঠা-কর্ত। ব্রজন্থন্দর মিত্র মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবুত্ত 
দেওয়া যাইতেছে :-- 


ব্রজন্ন্দর মিত্র । 


এই সাধু পুরুষ বাঙ্গাল। ১২২৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃহীন হইয়! 
তাহাকে বাল্যকাল পরাশরয়ে ও পরগণৃহে যাপন করিতে হয়। তৎপরে 
ইংরাজী শিক্ষার মানসে কলিকাতায় আসিম্বা ঘোর দারিদ্র্যে ও কঠোর সংগ্রামে 
কাল যাপন করেন। শিক্ষ। নাঙ্গ করিবার পূর্বেই সামান্ত বেতনে কার্য আরম্ভ 
করেন। কিন্তু তাহাতে এরূপ স্বাভাদিক ধর্মতীকতা ও কর্তব্যপরায়ণতা 
ছিল যে অচিরকালের মধ্যে উত্তরোত্রর পদোন্নতি হুইয়া তিনি উচ্চপদে 
আরোহণ করেন । পদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের উন্নতির বাসনা তাহার 
মনে প্রবল হইতে থাকে । তীহার দৃষ্টি প্রথম ত্রাহ্মদমাজের দিকে আকুষ্ট হয়। 
১২৫৩ বা ১৮৪৭ সালে, তিনি কতিপক্ন বন্ধুকে উতদাহিত করিয়া ঢাক নগরে 
একটি ব্রাঙ্মদমাজ স্থাপন করিলেন; এবং আত্মীয় স্বজনের নিবারণ ও ভয় 
প্রদর্শনের মধ্যে তাহার কার্ষ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। কলিকাতা হইতে 
দেবেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিবিধ প্রকারে সহায়ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

ইহার পরে মিএজ মহাশয় সার্ভে ডেপুটী কালেকটরের পদে উন্নীত হইয়া 
কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। তাহাতে কিছু দিনের জন্য ব্রাহ্মদমাজের 
'অবনাদ উপস্থিত হয়। ইহ] দেখিয়া তিনি নিজ বানের জন্য ঢাকাতে একটা 
বাড়ী ক্রয় করেন এবং তাহার একাংশ ব্রাহ্মদমাজের কার্য্যের অন্ত রাখেন। সেই 
সময়ে তাহারই উৎসাহে এবং দীননাথ সেন মহাশয়ের চেষ্টায় ঢাকা ব্রাহ্গদমাজের 
অধীনে একটা স্কুল স্থাপিত হয়; এবং কলিকাতা সমাজ হইতে প্রচারক 
অঘোরনাথ গুপ্ত এ স্কুলের একজন শিক্ষক রূপে এবং বিজম্বকষ্চ গোস্বামী 
তাহার সহকারী রূপে প্রেরিত হন ৷ ইহা! বোধ হুয় ১৮৬১ কি ১৮৬২ সালে 
ঘটিয়। থাকিবে । এই প্রচারক দ্বর়ের আবির্ভাব পূর্ববঙ্গের যুবকদলে নবভাবের 
উদ্দীপনা করিল। তাহার! দলে দলে ব্রাহ্মঘমাজের দিকে আকৃষ্ট হইতে 
'লাগিল। ঢাকাতে মহ! আন্দোলন উপস্থিত হইল। 

'এই আন্দোলন দেখিয়া প্রাচীনদলের ব্রাঙ্মদিগের মধ্যে অনেকে সমাজের 
কার্যে নিরুৎসাহ হইলেন? কিন্তু ব্রজস্ন্দর বাবু পশ্চাৎপদ্দ হইলেন না। 
তিনি সমান ভাবে যোগ দিয়! রহিলেন। কলিকাতাতে বিধবাবিবাহের 
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আন্দোলন উপস্থিত হইলে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত পুস্তক সকল 
নিঞ্জ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়! পুর্ববঙ্গে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলস্বরূপ 
এই কালের কিঞ্চিৎ পুর্বে পূর্ববঙ্গের শিক্ষতদদলের মধ্যে একটা বিধবাবিবাহের 
দল দেখা দেয়। তাহারা কতিপয় ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়া এই 

স্কারকার্য্যের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন; এবং তাহাদের মধ্যে যিনি যেখানে 
গিয়াছেন, এই সংস্কারের পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন । 

১৮৬২ সালে ব্রজঙ্ন্দর বাবু স্বীয় বিধবা কন্টার বিবাহ দিবার জন্য সকল 
আয়োজন করেন, কেবল তাহার জননী উদ্বন্ধনে প্রাণতাগ করিতে উদ্ভত 
হওয়াতেই সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হস্তে হয়। এস্লে ইহা! উল্লেখযোগ্য যে 
উত্তরকালে জননী পরলোকগতা হইলে তিনি স্বীয় কন্ঠাগণকে স্ুশিক্ষিতা 
করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দিয়াছিলেন। 

বোধ হয় এই সময়েই ব্রজঙ্থন্দর বাবুর উৎসাহেও তীহার বন্ধুগণের সাহায্যে 
ঢাকাতে একটী বালিকাবিগ্ভালয় স্থাপিত হয়, যাহা! পরে ১৮৭৫ সাল হইতে 
“ইডেন ফিমেল স্কুল” নামে পরিচিত হইয়াছে । ঢাকাতে স্ত্রীশিক্ষা। বিষয়ে কিরূপ 
আন্দোলন উঠিষ্বাছিল তাহার প্রমাণ কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের প্রণীত 
“নারীজাতি-বিষয়ক প্রন্তাব” নামক গ্রন্থ । গ্রগ্রন্থ পাঠ করিয্পা নারীজাতির 
উন্নতি-প্রয়ামী ব্যক্তিগণ এক সময়ে প্রভূত বল লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ 
সালে ব্রজন্বন্দর বাবু স্থীয় গ্রামে একটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন; এবং 
অপরাপর প্রকারে কুমিলল প্রভৃতি স্থানে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে প্রবৃন্ত থাকেন। এই 
রূপে নান! সৎকার্ধ্যে রত থাকিতে থাকিতে তিনি ১২৮২ সালে স্বর্ারোহণ করেন। 

অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজগ্নকৃষ্চ গোম্বামী ঢীকাতে যে তরঙ্ক তুলিয়া 
দিয়াছিলেন তাহা আর থামিল না। কপিকাতার অন্ুকরণে ঢাকাতেও 
যুবকদলের জন্য একটা সঙ্গত সভা স্থাপিত হইল; এবং সেই সঙ্গতে বসিয়! 
যুবকগণ নব মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন । 

এই ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের আবির্ভাব হইল। ১৮৬৫ সালে 
তিনি ঢাকাতে পদার্পণ করিলেন। যে উন্মাদিনী বক্তুতাশক্তি কলিকাতার 
যুবকদলকে ক্ষেপাইয়। তুলিয়াছিল তাহা! ঢাকা ও ময়মনসিংহের যুবকগণকে 
মাতাইয়া তুলিল। দলে দলে যুবক ব্রাঙ্মসমাজের দিকে ধাবিত হইল। ইহার 
মধ্যে একটা মুসলমান যুবককে লইয়! তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। ঢাকা 
সঙ্গতের অগ্রসর সভ্যগণ তাহাকে লইয়। পান ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 


২৬২ রামতন্ধ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


তাহা লইয়া ঘরে ঘরে বিবাদ বাধিয়া গেল । ব্রাঙ্গদের ধোপ। নাপিত বন্ধ হইল । 
এমন কি মাঝি মাল্লারাও অনেক স্থলে তাহাদিগকে নৌকাতে তুলিতে ভয় 
পাইতে লাগিল। কিন্ত কিছুতেই ব্রাঙ্মদমাজের শক্তিকে খর্ব করিতে পারিল না । 
এই কল আন্দোলনের মধ্যে ঢাকায় নূতন উপাসনা মন্দির নিশ্মিত হইল, 
এবং ১৮৬৯ সালের শেষভাগে কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় গিয়া সেই মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করিলেন । 

১৮৬০ হইতে ১৮৬৯ সালের মধ্যে ঢাকাতে যেমন এক দিকে ব্রাক্মসমাজের 
অভ্যুদয় হইয়৷ ধন্মান্দোলন উপস্থিত হইল, তেমনি সর্ববিধ সমাজ-সংস্কার কার্ষো 
উৎসাহ দৃষ্ট হইতে লাগিল। কলিকাতার সোমপ্রকাশের ন্যায় “ঢাকা প্রকাশ" 
নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়া গোবিন্দপ্রসাদ রায় নামক একজন 
উদ্বারচেতা ব্যক্তির হস্তে স্তাস্ত হইল। তিনি উন্নতি-শীল দলের মুখপাত্র 
স্বরূপ হুইয়। ইহাতে সর্ববিধ অগ্রসর মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 

কেশবচন্দ্রের আবিাব, ব্রাহ্মদমাজের সঙ্গত, ব্রাহ্ম যুবকদিগের সাহসিকতা, 
এই সকলে প্রাচীন হিন্দুসমাজকে জাগাইয়া তুলিল। হিন্দুধর্মের রক্ষার 
জন্য হিন্দুধন্ম রক্ষণী সভা, ও “হিন্দু হিতৈষিণী” নামক দাপ্তাহিক কাগজ 
বাহির হইল। একদিকে “ঢাক] প্রকাশ” 'অপর দিকে “হিন্দু হিতৈষিণী, এই 
উভয় পত্রে পূর্বববঙ্গবাসীদিগকে সজাগ করিয়া তুলিণ। 

এই কালের মধ্যে আর এক ব্ক্তি পূর্ব-বঙ্গঘমাজকে বিশেষরূপে আন্দো- 
লিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । তাহার নাম ঘামবিহারী মুখোপাধ্যার। 
ইনি কৌলীন্য ও ব€বিবাহ প্রথার উন্ম'লনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া! মহা সংগ্রাম 
করিয়াছিলেন। ইহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই $-- 


রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় । 


১২৩২ বঙ্গাব্দে বিক্রমপুরের অন্তর্গত তারপাশ। গ্রামে রাসবিহারী মুখে" 
পাধ্যায়ের জন্ম হয়। অতি শৈশবেই ইনি পিতৃহীন হইয়া স্বীয় পিতৃব্যের 
আশ্রয়ে বর্ধিত হন। বিদ্া শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত না হওয়াতে ইংরাজী 
শিক্ষা দূরে থাকুক, বাঙ্গাল শিক্ষাও ভাল হয় নাই। ইহার পিতৃব্যও 
বোধ হয় সম্পন্ন অবস্থার লৌক ছিলেন না) তিনি দারিদ্র্যের তাড়নায়, স্বীয় 
কৌলীন্ঠের সাহায্যে_ভরাতুপুত্রকে ৮টা. কুলীন কন্ঠার সহিত পরিণীত করেন। 
কিয়ৎকাল পরে কিঞ্চিৎ খণভার মন্তকে পইয়! রাসবিহারীকে স্বীয় পিতৃব্য 


দশম পরিচ্ছেদ । ২৬৩ 


হইতে পৃথক হইতে হয়। এই অবস্থাতে ঘোর দারিত্ে পড়িয়া রাসবিহারী 
আরও ছয়টা কুলীন কন্ঠার পাথিগ্রহণ করেন ; এবং অর্থোপাজ্জনের আশঙ়ে 
ময়মনসিংহের কোনও জমিদারের অধানে তহদিলদারী কর্মে নিধুক্ত হন। 

এ কাজ করিতে করিতে তাহার হৃদয় মনের পরিবর্তন উপস্থিত হয়। 
শুনিতে পাওয়া যায় বাল্যকাল হইতেই তাহার কবিতা রচনা করিবার ও গান 
বাধিবার বাতিক ছিল। তাহা! দ্বার] প্রেরিত হইয়৷ তিনি বাঙ্গাল ভাষার চর্চা 
করিতে এবং কবিতাি প্রণন্নন করিতে আরন্তকরেন। উপধু্যপরি কয়েক- 
থানি কবিতাগ্রন্থ ও প্রণয়ন করেন, এবং তাহার কয়েকখানি শিক্ষাবিভাগেও 
আদৃত হয়। অবশেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “দীতার বনবাস” পাঠ করিয়! 
তাহার হৃদয় নারীজাতির ছুঃখে কাদিয়া উঠে) এবং শুনিতে পাওয়। বায় তিনি, 
তাহার সারাংশ বাঙ্গালা কবিতাতে গ্রথিত করেন। এই সময় হইতে কুলীন 
কন্তাদিগের ছুঃথের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়ে এবং তিনি তাহাদের ছঃখ বর্ণন! 
করিয়া সংগীত রচনা! পূর্বক গ্রামে গ্রামে, কুলীনদিগের প্রধান প্রধান স্থানে, 
ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন । 

১২৭৫ বঙ্গাব্ধে তিনি আপনার হৃদগত ভাব “বন্লালী-সুংশে]ধিনী” নামে 
একটা বক্ত.তাতে প্রকাশ করিয়া তাহা মুদ্দিত করলেন! চারিদিকে আন্দোলন 
উঠিয়। গেল। এই নেশা তাহাকে দিন দিন এতই ঘিরিয়া লইতে লাগিল যে, 
তিনি আপনার তহসলদারী কয় আর রাখিতে পারিলেন ন1; সামান্য গ্রন্থাদির 
আয়ের উপর নির্ভর করিয়া দ্বারে দ্বা:র সভা সমিতিতে এ একই কথা বলিয়া 
ফিরিতে লাগিলেন,। প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণ সমাজে তিনি সর্বত্রই নির্যাতন ভোগ 
করিতে লাগিলেন; কিন্তু পরিণামে তাহার বিশুদ্ধচিন্ততা ও চিত্তের একাগ্রতা 
দেখিয়। শিক্ষিত বাক্তিগণ তাহার পৃষ্ঠপোষক হুইয়া উঠিলেন। “ঢাকাপ্রকাশ” 
“হিন্দহিতৈষিণী” প্রভৃতি, এবং কলিকাতা হইতে পর্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর 
ও “সনাতনধর্মরক্ষিণী সভা” প্রভৃতি তাহার সপক্ষত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
বিষ্ভাাগর মহাশয়ের উৎসাহে ও সাহায্যে বহুবিবাহ নিষেধ করিবার জন্য 
গবর্ণমেন্টের নিকট এক আবেদন প্রেরিত হয়, ছঃখের বিষয় তাহ! কার্য্যে 
পরিণত হয় নাই। 

রাঁসবিহ্ারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় কেবল মুখে সমাজ সংস্কারের উপদেশ 
দিয়া নিরস্ত হন নাই। ১২৮২ সালে কুলের পর্যায় ভঙ্গ করিয়া নিজ কন্ঠার 
বিবাহ দেন। ততৎপরে ৯২৮৪ সালে আবার মেল ভঙ্গ করিয় স্বীয় পুত্র ও 


২৬৪ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


কন্তার বিবাহ দেন। স্দষ্টা্ত বৃথা যায় না। শুনিতে পাওয়া যায় ইহার অল্প 
পরেই ১২জন নৈকষ্য কুলীন, ও ৮জন শ্রোত্রীয় তাহার পদবীর অনুসরণ 
করেন। এই মকল সংস্কার কার্যে ব্রতী থাকিতে থাকিতে ১৩০১ সালে 
মুখোপাধায় মহাশয় স্বর্গীরোহণ করেন। ভয় হম তাহার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত 
স্কার কার্য বা বিলীন হইয়া গেল। এসকল ঘটনা পরবর্তী সময়ে ঘটিলেও 
এখানে উল্লেখ করিলাম। | 
এই কালের মধো পূর্ববঙ্গের অপরাপর স্থানেও ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের 
আন্দোলন দৃষ্ট হইয়াছিল। তশ্মধ্যে বরিশাল সর্ধপ্রধানরূপে উল্লেখযোগা। 
পরবর্তীকালের হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ছৃর্গামোহন দাদ মহাশয় এই সময়ে 
বরিশালে ওকাদতি করিতেন। তিনি সর্ববিধ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের 
অনুরাগী লোঁক ছিলেন। তাহার প্রকৃতিতে এই একট৷ গুণ ছিল যে, তিনি 
আধাআধি কোনও কাঙ্গ করিতে পারিতেন না। যাহা ভাল বাঁলয়৷ 
বুঝিতেন তাহ! প্রাণ দিয় করিতেন, ক্ষতিলাভ গণন। কধিতেন ন1। ব্রাঙ্গ- 
ধর্মের প্রতি বখন তাহার অনুরাগ জন্মিল তখন তিনি বরিশালে ব্রাহ্মধর্শের 
প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়ঘংকল্প হইলেন। স্বীয় বায়ে কলিকাতা হইতে কতিপয় 
ত্রান্মপ্রচারককে সপরিবারে বরিশালে লইয়৷ গেলেন; এবং তাহাদিগের ছারা 
ব্রাহ্মধন্স প্রচার ও ব্রাহ্গপরিবারের নারীগনের শিক্ষার উন্নতি বিধান করিবার 
চে করিতে লাখিলেন। নববান্ধ প্রচারকর্দিগের লম1গমে, বাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠিত 
হইন্া বরিশালে আগুন জলিয়৷ উঠিশ। অগ্রসর সংস্কারকগণ বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ 
বিবাহ, স্ত্রীঞজাতিকে সামাজিক স্বাধীনতা দান, প্রভৃতি সর্বারিধ সংস্কার কার্ধো 
হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন । অনেক বিধবার বিবাহ কার্য সমাধা হইল) তন্মধ্যে 
দুর্গীমোহন দ্বাস মহাশয়ের বিমাতার বিবাহ সর্ধপ্রধানরূপে উল্লেখ-যোগ্য ৷ নিজে 
উদ্যোগী হইয়! বিমাতার বিবাহ দেওয়া ইহার পৃর্ব্বে ঘটে নাই, হয় ত পূর্বে 
কেহ স্বপ্নেও দেখে নাই। এই কার্ষে/ শুধু বরিশাল কেন সমগ্র বঙ্গদেশ 
আন্দোলিত হইয়া! যাইতে লাগিল। তৎপরে লাখুটিয়ার জমিদার পরিবারের 
একজন যুবক স্বীয় সহধর্িণীকে লইয়৷ জেলার কমিশনর সাহেবের বাড়ীতে 
' আহার করিতে, গেলেন। তাহ! লইয়াও সংবাদপত্রে মহ আন্দোলন চলিল। 
বলিতে কি সেই যে বরিশাল পূর্ববঙ্গের মধো প্রধান স্থান অধিকার 
করিয়াছে, এখনও সে স্থান হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই । এই সমুদয় চেষ্টা ও আন্দোলন 
প্রধান্তঃ ১৯৬০ হইতে ১৮৭০ পর্যন্ত, এই কাজের মধ্যে ঘটিয়াছিল। 


দশম পরিচ্ছেদ । ২৬৫ 


এই কালের মধ্যে উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর বিভাগে যে জাতীয় জীবনের সঞ্চার 
দেখা গিয়াছিল তাহাও বিশ্বৃত হওয়া কর্তব্য নহে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে 
মহাত্মা! রাজা রামমোহন রায় বিষয় কর্ম হইতে অবন্ৃত হইয়। কলিকাতাঁতে 
বসিবার পুর্বে রঙ্গপুরকেই নিজ কার্য্যক্ষেত্র করিয়াছিলেন। তখন রঙ্গপুর 
মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। মধ্যে কেন যে রঙ্গপুর কিছুদিন পশ্চাতে 
পড়িয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক রঙ্গপুর বিভাগ জাতীয় 
উন্নতির চে্টা কখনই বিরত হয় নাই। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম 
বেটিঙ্ক বাহাছুর রঙ্গপুরে গমন করেন। সেই স্থযোগ পাইয়া রঙ্গপুরের 
মাজিষ্টরেট মিষ্টার স্যাথানিয়েল জমিদারগণকে উৎসাহিত করিয়া! “রঙ্গপুর জমিদার 
দিগের স্কুল” নামে একটী স্কুল স্থাপন করেন। কলিকাতাতে বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপিত হওয়ার পরে কয়েক বৎসর ধরিয়া এ জমিদারস্কুলের ছাত্রগণ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে অসমর্থ হওয়াতে, এই কালের প্রথম ভাগে, 
গবর্ণমেন্ট নিজে এ স্বুলের ভার লইয়া! তাহাকে রঙ্গপুর জেলা স্কুলে পরিণত 
করেন। তৎপরে পরবর্তী সময়ে এ স্কলকে হাই স্ক.লে পরিণত করা হুইয়া- 
ছিল, পরে কালেক্ ক্লাস আবার উঠাই য়! দেওয়া হইয়াছে 

রঙগপুরে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর দ্রিকেও উন্নতির 
ম্পৃহ] দৃষ্ট হইতে থাকে । ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সগ্যঃপৃষ্রিণীর জমিদার রাজমোহন 
রায় চৌধুরী মহাশয় প্রথম মুদ্রাযন্্ স্থাপন করেন, এবং “রঙ্গপূর বার্ভাবহ” নামে 
এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই রঙ্গপূর বার্তা- 
বহ পরে কাঝিনার জমিদার শভৃচন্্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের হস্তে যায় এবং 
তিনি ইহাকে "রঙ্গপূর দিক্‌ প্রকাশ” নামে প্রকাশ,ক্রতে আরম্ভ করেন। যে 
কালের আলোচন! করিতেছি সে সময়ে কাকিনাই রঙ্গপুরের মধ্যে 
জ্ঞানালোচন৷ ও সদনুষ্ঠানাদির জন্য প্রধান স্থান হইয়া উঠে। প্রথমে শত্তুচন্ত্র, 
তৎপরে তাহার পূত্র রাজা মহিমারঞ্জন, এ সুখাতি অর্জনের প্রধান কারণ 
হইয়া উঠেন। শঙ্তৃচন্দ্রের সমুদয় কীন্তির উল্লেখ নিশ্রয়োজন। বাঙ্গালা ১২৭০ 
সালে মহিমারঞ্জন কাকিনাঁতে এক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১২৭৫ 
বঙ্গান্দে কাকিন। ব্রাঙ্গদমাজজ স্থাপিত হয়। ব্রান্মমম'জ রঙ্গপুরেও ব্যাপ্ত 
হইয়া ইহাকে উজ্জীবিত করে। ক্রমে রঙ্গপুর সহরেও একটা ব্রাহ্মসমাজ 
স্বাপত এবং ব্রঙ্গমন্দির নির্ষিত হয়। মধ্যে রঙ্গপুরে জাতীয় জীবনের 


কিঞ্চিৎ ম্নানতা হইয়াছিল। আব'ন রঙ্গপুর মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। 
৩৪ 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 


লাহিড়ী মহাশয় যখন .রসাপাগলা হইতে বরিশাল ও বরিশাল হইতে 
কষ্খনগরে বদলী হইয়| শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ শিক্ষকতা কার্ধ্য হইতে 
অবসর গ্রহণের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, সেই কালের মধ্যে বঙ্গ- 
সমাজে পীঁচটা প্রবল শ্তি দেখা দ্িল। ইহার আভাস পূর্ব পরিচ্ছেদে 
কিঞি দিয়াছি। প্রথম শক্তি কেশবচন্ত্র সেনের অভ্যুদয়, দ্বিতীয় শক্তি 
দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যকাবোর অভ্যাদয় ; "তৃতীয় শক্তি বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 
আবির্ভাব; চতুর্থ শক্তি সোমগ্রকাশের অভ্যুদয় ; পঞ্চম শক্তি চিকিৎসা-জগতে 
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের অভ্যাদয়। পীচটা মানুয, কেশবচন্ত্র সেন, দীনবন্ধু 
মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিগ্ভাতৃষণ ও মহেন্দ্রলাল সরকার এই 
কালের মধ্যে বঙ্গবাসীর চিন্তকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়াছিলেন। এই 
পরিচ্ছেদে ইহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত দেওয়া যাইতেছে ;_ 

কেশবচন্দ্র সেন । 


28 সানী 


কেশবচন্ত্র সেন স্থপপী- জেলাস্থ গঙ্গাতীরবর্তী গৌরীভা-নিবাীী ও 
কলিকাতার কলুটোলা-প্রবাসী স্ুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয়ের পৌত্র ও 
তাহার দ্বিতীয় পূত্র প্যারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পৃত্র। ১৮৩৮ সালের ৫ই 
অগ্রহায়ণ দিবসে কলুটোলাস্থ ভবনে ইহার জন্ম হয়। ধাহারা প্যারীমোহন 
সেনকে দেখিয়াছেন, তাহ্ধরা বলেন যে তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ ও পরম 
ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। সর্ধাঙ্গে হরিনামের ছাপ, শান্ত, শিষ্ট, প্রদরমূর্তি। 
কেশবচন্ত্র পিতার ভক্তির-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার জননীদেবীও সদা- 
শয়তা ও ধর্পয়ায়ণতার জন্ত স্ুগ্রসিদ্ধ ছিলেন । . কেশবচন্দ্র এই পিতা মাতার 
ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যাবধি শান্ত, শিক্ট, সাধুতান্ুরাগী, হীমান বালক 
ছিলেন। ইহার বয়ংক্রম যখন অনুমান ছয় বংসর তখন ইহার পিতামহের 
মৃত্যু হয়। ইহার পাঁচ বৎসরের মধ্যে পিতা প্যারীমোহন সেনও এলোক 
হইতে অবল্যত হন। কেশবচন্ত্রের বয়ম তখন একাদশ বংসর মাত্র ছিল। 
পিতৃষিয়োগের পর, জ্যোষ্ঠতাত হরিমোহন সেন ইহাদের অভিভাবক হুন। 
তাহারই তন্বাবধানের অধীনে কেশবচন্ত্র বর্ধিত হন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ ৷ ২৬৭ 


১৮৪৫ সালে সাত বখসর বয়সে কেশবচন্ত্র হিন্দুকলেজে ভর্তি হন। 
পূর্বেই বলিয়াছি ১৮৫২ সালে হিন্দুকলেজে বিবাদ উপস্থিত হয়, যে বিবাদের 
ফলন্বরূপ খ্যাতনাম! রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় ১৮৫৩ সালে মেটপলিটান কলেজ 
স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্রের জ্যষ্ঠতাত হরিমোহন সেন মহাশয় এই 
বিবাদে “রাজা বাবুর” পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; সুতরাং তিনি কেশবচন্দ্রকে হিন্দু- 
কলেজ হইতে তুলিয়া লইয়া উক্ত কলেজে দ্িলেন। ১৮৫৪ সালে 
মেট্ুপলিটান কলেজ উঠিয়া গেলে কেশবচন্ত্র আবার হিন্দুকলেজে 
আমিলেন। 

ইহার কিছুকাল পরে একবার বার্ষিক পরীক্ষার সময় কোনও অপরাধে 
লিপ্ত হওয়াতে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। শান্ত, স্থধীর, সর্বজন-প্রিয় 
কেশবচন্ত্রের মনে ইহাতে গুরুতর আঘাত লাগে। চিরদিন তাহার আত্ম- 
মর্াদাজ্ঞান অতিশয় প্রবল ছিল। সুতরাং এই অপমান তাহার প্রাণে 
শেল-সম বাজিল; তিনি সমবয়ঙ্কদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন; ঘোর 
বিষাদের মধ্যে পতিত হইলেন; এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে আঝ্োন্নতির জন্ত 
ঈখর-চরণে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনুমান করি ইহাই তাহার 
জীবন পরিবর্তনের প্রধান কারণ হইয়াছিল । 

এই সময়ে অর্থাৎ অনুমান ১৮৫৬ সালে তিনি আমেরিকান ইউিটেরিয়ান 
মিশনারি ড্যাল সাছেব ও স্ুবিখাত পাদরী লং সাহেবের সহিত সম্মিলিত 
হইয়া ব্রিটিশ ইগ্ডিয়া সোসাইটা নামে এক সভা স্থাপন করেন। এঁসভার 
অপরাপর কাব্যে মধ্যে কেশবচন্দ্রের কলুটোলাঙ্ক বাস ভবনে বালকদিগের 
বিগ্তাশিক্ষার সাহাধ্যার্থ একটা সায়ংকালীন বিষ্তালয় স্থাপিত হয়। কেপবচন্র 
কতিপয় বয়স্তের সহিত সেখানে প্রতিধিন বালকদিগকে পড়াইতেন। 
আমার সমবয়স্ক ও সহাধ্যায়ী কেহ কেহ এই ১৮৫৬ সালে, এ স্কুলে সন্ধ্যার 
সময় পড়। করিতে যাইত। আমি তাহাদের মুখে তখনি কেশবচন্দ্রের প্রশংসা 
শুনিতাম। 

১৮৫৬ সালে বালীগ্রামের কুলীন বৈছ্যপরিবারস্থ চন্ত্রকুমার মজুমদারের , 
জ্োষ্ঠা কন্ঠার সহিত তাহার বিবাহ হয়। 

১৮৫৭ সাল হইতে কেশবচন্ত্রের ধর্মভাব ও কর্মোৎসাহ বিশেষরূপে 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। এর সালে তিনি পুর্ববোক্ত যৌবন-স্থহদগণের সহিত 
সম্মিলিত হইয়! আপনার ভবনে 9০০৫ ডা] চ1869000) নামে এক সভা 
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স্থাপন করিলেন। এ সভাতে তিনি প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ধর্মাচার্যযদিগের গ্রস্থ 
হইতে অংশ সকল উদ্ধৃত করিয়া! পাঠ করিতেন; এবং নিজেও প্রবন্ধ লিখিয়! 
পড়িতেন বা মৌখিক বক্তৃতা দ্রিতেন। এই ভাতে তাহার ভাবী বাগ্সিতার 
সব্রপাত হইল; এবং এখন হইতেই একদল যুবক তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ 
করিতে লাগিলেন। এই সভার সম্বন্ধ-হ্যত্রে ব্রাঙ্গদমাজের তদানীন্তন নেতা 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তাহার পরিচয় হয়। দেবেন্দ্রনাথের 
মধ্যম পুভ্র সতোন্দ্রনাথ কেশখচন্দ্রের সমাধায়ী ও বন্ধু ছিলেন। সব্য্যেক্ত্র 
বাবুর দ্বারা অন্ুরুদ্ধ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ একবার উক্ত সভার অধিবেশনে 
সভাপতির কাজ করেন; এবং যুবক কেশবের ধর্মান্ুরাগ ও ভাবী অসাধারণ 
বাগ্মিতার প্রমাণ প্রাপ্ত হন। 

ইহার পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কিছুদিন একান্তে ধ্যানধারণাতে 
যাপন করিবার উদ্দেশে সিমলা পাহাড়ে গমন করেন। তাহার অন্ুপস্থিতিকালে 
কেশবচন্ত্র ব্রাঙ্গনমাজের প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্গর করিয়! ব্রাহ্মনমাজের সভ্যশ্রেণী- 
ভূক্ক হন। দেবেন্ত্রনাথ ১৮৫৮ সালে সহরে 'প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এই সংবাদে 
পুলকিত হইলেন; এবং তাহার যৌবন-সুহৃদ প্যারীমোহন সেনের পুত্রকে 
সাদরে স্বীয় শিষ্যদলের মধে। গ্রহণ কররিলেন। 

একদিকে কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মদমাজে প্রবেশ, অপরদিকে দেবেন্্রনাথের 
আধ্যাত্মিক জীবনর নব উদ্দীপনা-_-এই উভড়ে ব্রাহ্মদমাজ মধো এক নব শক্তির 
সঞ্চার করিল; এবং ইহার পর হইতে ব্রাহ্মদমাজ নব নব কার্ধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র এ সকল কার্য্যের উদ্ভাবনকর্ত। ও দেবেন্দ্রনাথ 
পৃষ্ঠপোষক হইতে লাগিলেন ৷ ১৮৫৯ সালে “্রহ্মবিগ্ভালয়” নামে একটা বিগ্ালয় 
স্থাপিত হইল । তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র কালেজের ছাত্রদিগকে 
বাঙ্গাল। ও ইংরাজীতে উপদেশ দ্রিতে লাগিলেন । তন্দার1 বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
অনেক সম্মানিত ছাত্র ব্রাহ্মমাজের দিকে আকৃষ্ট ভইলেন। 

এই সময়ে মহাসমারোহে সিন্দুরীয়া পটার গোপাল মল্লিকের বাটাতে 
 উমেশচন্ত্র মিত্র প্রণীত “বিধবা বিবাহ” নাটকের অভিনয় হয়। কেশবচন্ত্র 
তাহার প্রধান' উদ্যোগী ও কার্যযনির্বাহক ছিলেন। এই অভিনয়ের বাতিকটা 
তার বাল্যকাল হইতেই ছিল। তিনি বাল্যকালে বয়স্তদ্িগকে লইয়া! নানা 
বিষয়ে অভিনয় করিতেন। 
. অনুমান ৯৮৫৯ সালে সঙ্গতসভ1 নামে ধর্মালোচন৷ সভা স্থাপিত হয়। 
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কেশবচন্ত্র ও তাহার বয়স্তগণ এই সভাতে সপ্তাহে একবার সমবেত হইয়া! নিজ 
নিজ ধর্মমজীবনের অবস্থ। ও তাহার উন্নতির উপায় সধন্ধে বিশ্রস্তালাপে কিয়ৎক্ষণ 
যাপন কগিতেন। তাহার নিজের ভবনে এই সভার অধিবেশন হইত । 

১৮৫৯ সালের পেপ্টেক্বর মাসে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র ও সত্যেন্দনাথকে 
সঙ্গে করিয়৷ সিংহল যাত্রা করেন) এবং নানাস্থান পরিদর্শনে কয়েক মাস 
যাপন করিয়া আনেন। এই বিদেশযাত্রা ও একত্র বাস ছুই নেতাকে স্থদৃঢ় 
প্রীতি-স্ত্রে বদ্ধ করিয়। দিল। 

কেশবচন্দ্র দেশে ফিরিলে তাঁহার অভিভাবকগণ তাহাকে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে 
একটা ৩৯ টাকার চাকুরী লইয়া কর্ম কাজে বসিতে বাধ্য করিলেন। কিন্ত 
তখন তাহাকে বিষয় কর্মে রত করিবার চেষ্টা করা বৃথা । তখন তীহার 
প্রাণে অগ্নি জলিয়াছে, তাহার জীবনের কাজ তাহার সন্মুথে আসিয়াছে ! 
কেশবচন্দ্র বিষয় কর্মে বসিলেন বটে, কিন্তু অবসর কাল ব্রাঙ্গধর্মম প্রচারোদদেশে 
নিয়োগ করিতে লাগিলেন । $01/120 1391169], 61015 15 00: ৮০৪, নামক 
তাহার স্থপ্রসিদ্ধ পুস্তিক। সকল ইহার পর বৎসরেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। 

ইহার পর বৎসর তিনি স্বাস্থ্যের জন্য কৃষ্ণনগরে গিয়া উৎসাহের সহিত 
ব্রাহ্মধন্্ম প্রচার করিয়! আদিলেন। তংপরে ক্রমে ক্রমে 1100180 111170) 
নামে পাক্ষিক পত্রিক। প্রকাশিত হইল ; এবং “কলিকাতা কালেজ” নামে একটা 
বিদ্যালয় স্থপিত হইল। সেই স্কুলগৃহ এই যুবকমণ্ডলীর একটা প্রধান আড্ড। 
হইয়া দাড়াইল। 

১৮৬১ সালে কেশবচন্দ্র বিষয় কর্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাঙ্গধন্ম প্রচারে 
আত্মসমর্পণ করিলেন। এঁপালেই ব্রাহ্মধন্ম্নের পদ্ধতি অন্রুসারে প্রথম বিবাহ 
অনুষ্ঠিত হইল। এ সালের শ্রাবণ মাসে দেবেন্ত্রনাথের কন্ত। স্ুকুমারীর নব- 
প্রণীত ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হয়। বোধ হয় ইহার কিছুকাল পরে দেবেন্দ্র 
_নাথের পিতা স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধও ব্রাহ্মপদ্ধতি 
অনুসারে সম্পন্ন হয় । এই সকল ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান যুবকদলের মধো এক নূতন দ্বার 
খুলিয়া দিল। কলিকাতার বাহিরে ও অনেক স্থানে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে 
শ্রাঙ্ছাদি ও তন্নিবন্ধন যুধকদ্দিগের প্রতি নির্যাতন ও উৎপীড়ন আর্ত হইল। 

ত্বরায় সঙ্গত-সভার সভ্যদিগের মধ্যে এক নব ভাবের আবির্ভাব হইল। 
তাহার! ব্রাঙ্গধর্ম্ের উদ্দার নত্যপকলকে মুখে রাখিয়। সন্ত না হইয়া কার্ষ্যে 
পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাহাদের মধ্যে যাহার! ব্রাহ্মণ 
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ছিলেন, তাহাদের অনেকে উপবীত পরিত্যাগ করিলেন; এবং তক্সিবন্ধন 
গৃহতাড়িত হইয়া নান! অন্থুবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন। ঘরে ঘরে ব্াহ্ম- 
যুবকগণ পৌত্তলিকতার সংশ্রব ত্যাগ করিবার জন্ত কৃতসংকল্প হওয়াতে 
আত্মীয় স্বজনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইতে লাগিল । 

১৮৬২ সালের ১লা বৈশাখ দিবসে কেশবচন্দ্র দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 
কলিকাতা সমাজের আচার্যের পদে বৃত হন; এবং ব্রহ্গানন্দ উপাধি প্রাপ্ত হন। 
উক্ত দিবস তিনি স্বীয় পত্তীকে াকুরবাড়ীতে লইয়া! যান। ত্ঠাহার অভি- 
ভাবকগণ এ কাধ্যের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি নিপ্ে যে আলোক 
প্রাপ্ত হইস়্াছিলেন, তাহা পত্ীকে দিবার জন্ত এতই বাগ্র হইয়াছিলেন যে 
অপরের অনুরাগ বিরাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় হইল না। তিনি 
আপনার অভীষ্ট সাধন করিলেন বটে, কিন্তু কিছুরিনের জন্য গৃহ হইতে 
তাড়িত হইতে হইল। এই অবস্থাতে তাহাকে ও তাহার পত্রীকে অনেক 
দিন দেবেন্ত্রনাথের ভবনে তাহার পুত্র ও পূত্রবধূর্দিগের মধ্যে বাস করিতে 
হইল। তাহাতে উভক্বের গ্রীতিবন্ধন আরও দৃঢ় হইল। তৎপরে স্বীয় 
অভিভাবকদিগের হস্ত হইতে আপনার প্রাপায সম্পত্তি উদ্ধার করিতে ও 
পৈতৃকভবনে পুন:-প্রবেশাধিকার লাভ করিতে কয়েক মাস গেল। 

_ নিজভবনে প্রবেশাধিকার লাভের পরেই তাহার পরিবারে প্রথম ব্রাহ্গ 
অনুষ্ঠানের অবসর উপস্থিত হইল। তাহার প্রথম পুত্র করুণাচন্দ্রের নাম- 
করণ নবপ্রণীত ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইল। ্‌ 

ইহার পরে তিনি উৎসাহ সহকারে ত্রাঙ্গধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীষ্টয় 
মিশনারিগণের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়৷ গেল, কয়েক বৎসর পূর্বে কষ্ণনগরে 
গিয়। তিনি যে বক্তৃতাদি করেন, তাহাতেই তত্রত্য পাদ্রী ডাইসন্‌ াহেবের 
সহিত বিবাদ বীধিয়াছিল। সে বিবাদ আর মেটে নাই। খ্রিষ্টায় সংবাদপএ্র 
ও সভাসমিতিতে ব্রাঙ্মদিগের প্রতি গালাগালি চলিতেছিল। ১৭৬৩ সালের 
প্রারস্তে প্রসিদ্ধ শ্রীষ্টীয় প্রচারক লালবিহারী দে কর্তৃক সম্পার্দিত এক 
পত্রিকাতে ব্রাঙ্গদিগেন্র প্রতি অনেক উপহাস বিদ্রপ প্রকাশ পায়। তহৃত্তরে 
কেশবচন্ত্র 9:2112)0 99072] চ1741০9099 (“ত্রাহ্মদমাজের পক্ষমর্থন”) বলিয়। 
এক বক্তৃতা প্রদান করেন। দেই বক্তৃতাতে তাহার যে বাগ্িত৷ প্রকাশ 
পাইয়াছিল; তাহা৷ দেখিয়া! শ্রোতৃবৃন্দ চমত্কৃত হইয়! যান। সুপ্রসিদ্ধ পাদরী 
ডফ সাহেব উক্ত বঞ্তুতাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে বলেন ব্রাহ্মামমাজ 
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যে শক্তি লইয়! উঠিতেছে তাহা সামান্ত শক্তি নহে। বলিতে গেলে এই 
বক্তৃতা হইতেই কেশবচন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বঙ্গসমাজে স্থাপিত হইয়া যায়। ও 

এই বংসরে তিনি ণব্রাহ্মবন্ধু সভা” নামে একটী সভা! স্থাপন করেন। 
অন্তঃপুরে ্্রীশিক্ষ। বিস্তার তাহার অন্যতম উদ্দেশ্ঠ ছিল। এই সভার সভ্যগণ 
উৎসাহের সহিত নান! হিতকর বিষয়ের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হন। 

১৮৬৪ লালে কেশবচন্ত্র একজন বয়স্ত সহ মান্দজ্রাজ ও বোহাই প্রদেশে 
প্রচারার্থ গমন করেন। তদবধি সে সকল প্রদেশে ব্রাহ্মধর্মের বীজ উপ্ত 
হইয়। বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে । 

বোম্বাই হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া'কেশবচন্ত্র দেবেন্দ্রনাথকে একটা প্রধান 
সংস্কার কার্ষে) প্রবৃত্ত করিলেন। তৎপুর্ববে উপবীতধারী উপাচার্ধ্যগণ ব্রাঙ্গ- 
সমাজের বেদীতে আসীন হইয়া! উপাসনাদি কার্ধ্য নিষ্পন্ন করিতেন । কেশব- 
চন্দ্রের প্ররোচনায় মহর্ষি তাহাদিগকে কর্মচ্যুত করিয়া ছইজন উপবীতত্যাগী 
উপাচার্য্কে সেই পদে নিয়োগ করিলেন। এতদ্বারা সমাজের প্রাচীন 
সভ্যগণের মনে বিরাগ জন্মিল। তাহার1 মহর্ষির নিকট মনের ছুঃখ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। ওদিকে যুবকদল আর একটা অসমসাহসিক কার্য্যে 
অগ্রসর হইলেন। তাহারা অসমবর্ণের ছুই ব্যক্তিকে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ 
করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের প্রতি হাজার অন্ুরক্ত হইলেও, নিজে 
তৎপুর্বেব উপবীত পরিত্যাগ করিলেও, এবং যুবকদলকে বিধিমতে উৎসাহ্দানে 
ইচ্ছুক থাকিলেও, এরূপ সমাজবিপ্লবস্থচক কার্ষের জন্ত প্রস্তুত ছিলেন না। 
তখন “তত্ববোধিনী” পন্জিক! যুবকদলের হস্তে:ছিল। তাহাতে এই বিবাহের 
সংবাদ প্রকাশিত হইলে তিনি বিপ্লবের সথচন] দেখিয়া ভীত হইলেন; এবং 
যুবকদ্দলকে লমাজ-সত্বন্ধীয় সর্ববিধ কর্তৃত্ব হইতে অন্তরিত করিবার জন্য 
প্রতিজ্ঞারঢ় হইলেন। কফেশবচন্ত্র দেখিলেন ঘোর ঝটিক৷ আসিতেছে, তিনি 
তাহার জন্ঠ প্রস্তত হইতে লাগিলেন । কলিকাতা সমাজের কতৃত্বভার তাহার 
হস্তের বাহিরে যায় দেখিয়া, তিনি ব্রাহ্গধর্ম প্রচার বিভাগকে স্বতন্ত্র করিয়া 
নিজ হস্তে রাখিবার জন্য “ত্রাঙ্গপ্রতিনিধি সভা” নামে এক সভা গঠন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন; ব্রাহ্মধর্্ম প্রচারার্থ প্ধর্মৃতত্” নামক এক মাসিক পত্রিকা 
বাহির করিলেন এবং তাহার দৃষ্টান্তের অন্ুনরণ করিয়! যে কতিপয় যুব! 
বিষয় কর্ণ ত্যাগ পূর্বক ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা- 
দিগকে লইয়। মহোৎসাহে প্রচার বিভাগ গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। 


২২ রামতন্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


এই গোলমালের মধ্যে আর এক ঘটন! ঘটিল। ১৮৬৪ সালের স্ুপ্রসিদ্ধ 
ঝড়ে কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজের বাড়ী ভাঙ্গিয়৷ যাওয়াতে তাহার জীর্ণ সংস্কারের 
প্রয়োজন হইল। তখন কিছুদিনের জন্য সমাজের উপাসন] দেবেন্দ্রনাথের গৃহে 
উঠিয়া গেল। সেখানে যেদিন প্রথম উপাসনা আরম্ভ হইল, সে দিন উপ- 
বীত-ত্যাগী উপাচাধ্যগ্বয় গিয়া দেখেন যে তাহাদের উপস্থিত হইবার পূর্বেই 
পূর্বকার উপবীতধারী উপাচাধ্যগণ উপাসনা কার্ধা আরস্ত করিয়াছেন। ইহা 
যুবক ব্রাহ্মদলের পক্ষে অসহনীয় বোধ হইল। তাহাদের অনেকে সেই মুহূর্তেই 

সেস্থান ত্যাগ করিয়া অন্ত স্থানে গিয়া উপাননা করিলেন। বলিতে গেলে 
এই সময় হইতেই প্রকাণ্ত গৃহবিচ্ছেদ 'আরন্ত হইল। ইহার পর কেশবচন্ত্র 
অনেক দিন কোনও প্রকারে সম্মিলিত ভাবে থাকিবাঁর চেষ্টা করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু চরমে শান্তি স্বাপিত হওয়া অসম্ভাবিত হইল 

ত্বরায় তিনি কলিকাত। সমাজের সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইলেন। সেই পদে দেবেন্দ্রনাগের জোষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর নিযুক্ত হই- 
লেন। কেশবচন্ত্র কলিকাতা সমাজের অধ্যক্ষত৷ হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রতি- 
নিধিসভাকে প্রধান যন্ত্ররপে আশ্রয় করিলেন। তাহার সাহায্যে একটা 
ব্রাহ্ছমণ্চলী গঠন ও ত্রাহ্মধর্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিতে লাঁগিলেন। 
দেবেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে প্রথমে তাহার সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে যুবক- 
দলের অভিমন্ধির প্রতি সন্দিহান হইয়া পশ্চাংপদ হইলেন। কিন্তু সর্ববিধ 
উন্নতিকর প্রস্তাবে সহায়তা করিতে বিরত হইলেন না। যুবকদ্দল আত্মো- 
বৃতির নিমিত্ত কোনও প্রস্তাব করিলেই তিনি তাহাতে যোগ দ্রিতেন ও বিধি-. 
মতে সাহাষ্য করিতেন । এমন কি যুবকদলের প্রতিষ্ঠিত ব্রাঙ্গবন্ধু সভাতে 
একবার তিনি “ত্রাঙ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তীস্ত” বিষয়ে 
বক্তৃতা! করিয়াছিলেন 

১৮৬৫ সালের আষাঢ় মাসে যুবকদলের অগ্রণীগণ কলিকাতা সমাজের 
অধ্যক্ষদ্রিগের নিকট এই প্রার্থনা! জানাইলেন যে সমাজের বেদীতে উপবীত- 
ধারী উপাচার্যগণকে বসিতে না দেওয়া হয়; এবং যদি এ প্রার্থনা অগ্রাহ 
হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র দিনে সমাজগৃহে উপাসনা করিতে দেওয়া 
হয়। উত্তরে দেবেক্্রনাথ বলিলেন . যে যাহারা বহুকাল সমাজের সহিত 
যোগ দিস্ত! অনুরাগের সহিত কাজ করিয়া 'আসিতেছেন, তাহাদিগকে এক্ষণে 
স্বাধিকার-চ্যুত কর! তিনি পক্ষপাতের কার্ধ্য বলিয়া মনে করেন। তৎপরে 
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সমাজের একটা সাধারণ উপাসনার দিন থাকিতে, প্রতিবাদকারী কয়েকজনকে 
আর এক দিন সমাজগৃহ দেওয়। ভাল মনে করিলেন না। বস্ততঃ দেবেন্দ্রনাথ 
এ সময়ে যাহা কিছু করিয়াছিলেন, কর্তব্য বোধে এবং তাহার অবলদ্বিত 
আদর্শ রক্ষার জন্ত | ব্রাহ্গধর্মকে হিন্দুভাবে হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রচার করা 
তাহার চিরদিনের আর্শ। তিনি মনে করিতেন রামমোহন রায় তাহাকে সেই 
ভার দিয়া গিয়াছিলেন । তাহার বাঘাতের আশঙ্কাতেই তিনি কেশবচন্দ্রের 
দলের হস্ত হইতে কার্যাভার লইলেন। তাহাদিগকে ভালবাসিতে ও সাহায্য 
করিতে বিরত হইলেন না। সকল ভাল বিষয়ে তাহাদের উৎসাহু- 
দাতা রহিলেন। 

১৮৬৫ সালের কার্তিক মাসে কেশবচন্ত্র, অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়কৃষ 
গোস্বামী এই ছুই প্রচারক সঙ্গে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারে বহির্গত হন। 
তছপলক্ষে ফরিদপুর, ঢাক1, ময়»মনসিংহ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। 

কলিকাতায় ফিরিয়া কেশবচন্ত্র যুবকদলের নেতা হইয়৷ সমাজ-সংস্কারে 
আপনাকে নিয়োগ করিলেন । বোধ হয় ১৮৬৪ সালেই স্বীয় বয়স্তগণের পত্বী- 
দিগের আধাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য “ব্রাক্ষিকা-সমাজ” নামে এক নারী- 
সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন । সেখানে তিনি উপদেশ দ্িতেন। ব্রাহ্মগণ 
স্বীয় স্বীয় পরিবারস্থ নারীগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । 

১৮৬৬ সালের জানুয়ারির শেষে যে মাঘোৎসব হুইল, তাহাতে কেশবের 
ব্রাহ্মিকা-সমাজের, মহিলাসভ্যগণ উপস্থিত থাকিবার, ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
তদনুসারে তিনি দেবেস্ত্রনাথকে অনুরোধ করিয়া কলিকাতা সমাজে বেদীর 
পূর্বপার্থে পরদার আড়ালে মহিলাদ্িিগের বসিবার আসন করিলেন । ব্রাহ্গ- 
সমাজের ইতিহাসে সর্বপ্রথমে নারীগণ এই প্রকাশ্ত উপাসনা-মন্দিরে পুরুষ- 
দিগের সহিত বসিলেন। মহ্লাদিগের উৎসাহ আরও বাড়িয়! গেল। পরবর্তী 
ফেব্রুয়ারী মাসে কেশবচন্দ্র মহিলাদ্দিগকে লইয়া ডাক্তার রবসন নামক খ্রীস্টীয় 
পাদরীর ভবনে প্রকাশ্ সান্ধ্য-সমিতিতে গেলেন। সহরে খুব আলোচন! উঠিল । 

ইহার পরে কলিকাতা সমাজের সহিত বিচ্ছেদ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। 
ঁ সালের এপ্রেল বা মে মাসে কেশবচন্দ্র 9903 (1)1196, 4519, 800. 100701)9 
নামে স্থপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা করিলেন। এই বন্তুতাতে যেমন একদিকে অসাধারণ 
বাগ্মিতা, অপরদিকে তেমনি আনষর্য্য ধর্মভাবের উদারত। প্রকাশ পাইল। 


৩৫ 


২৭৪ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


তাহার নাম সুবক্তা' ও বঙ্গমাজের নেতাদিগের শীর্ষস্থানে উঠিয়া গেল। 
কিন্ত ইহাতে বীশ্ু্বীষ্টের প্রতি যে প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, 
তাহাতে ছুইদ্দিকে ছুই প্রকার চর্চা উঠিল। গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স 
হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্ত কেটেকিষ্ট পর্য্যস্ত শ্রীষ্টানগণ কেশবচন্দ্র ত্বরায় 
্ীষটীয় ধর্ম অবলম্বন করিবেন বলিক়! বগল বাজাইতে লাগিলেন। অপরদিকে 
দেশীয় শ্বধন্মানুরাগিগণ কেশবচন্ত্রকে ও নবোদিত ত্রাহ্মদলকে গ্রীষ্টীয়ান বলিয়া 
গালি দ্রিতে লাগিলেন। কণিকাত। ব্রাহ্মদমাজের সভ্যগণ এই আন্দোলনে 
যোগ দিলেন। এত অতিরিক্ত ীষ্ভক্তি তাহাদের চক্ষে ব্রাহ্মধন্মনের বিকার 
বলিয়৷ প্রতীতি হইল। ব্রান্মদিগের সেই যে খ্রীষ্টীয়ান অপবাদ উঠিয়াছে, তাহা 
আজও যায় নাই। যদিও তৎপরবত্তী সেপ্টেম্বর মাসে কেশবচন্ত্র 076 1107 
নামক আর একটা বক্তৃতা করিয়া নিজের খ্রীস্টীয়ান অপবাদ কতকটা দূর 
করিবার প্রয়াস পাইলেন বটে, তথাপি মে অপবাদ সম্পূর্ণ গেল না। এ অপ- 
বাদের আর একটু কারণ আছে । এই ১৮৬৬ সাল হইতে, চৈতন্তের প্রভাবের 
আবির্ভাব পর্য্যন্ত, কয়েক বৎসর কেশবচন্ত্রের দলভুক্ত ব্রাহ্মগণ বিশ্ুগ্রীষ্টকে 
লইয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন। বড়দিনের দিন যিশুর ধ্যানে দ্িনযাপন 
করা, যিশুর নামে সঙ্গীত রচনা করা, উঠিতে বসিতে যিপ্ত কীর্তন কর1, ন্ঠান্ত 
ধর্শান্ত্র অপেক্ষা খ্রীস্টীয় শান্তর অধিক অনুশীলন কর! প্রভাতি চলিয়াছিল। 
স্থতরাং লোকের ও প্রকার সংস্কার স্বাভাবিক । 

এদিকে যুবক ব্রাহ্মদ্গের কার্ধ্যক্ষেত্র দিন 1দন বিস্তৃত হইলে লাগিল। 
তাঁহাদের প্রচারকগণ তৃখন উৎসাহের সহিত মফঃম্বলের* নানা স্থানে ভ্রমণ 
করিয়! নব নব সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন । ক্রমে এই সকল সমাব্ধকে 
একতাহ্ত্রে-আবদ্ধ কর! প্রয়োজন হইতে লাগিল । চারিদিক হইতে অনেক 
ব্রাহ্ম ও ব্রাক্ষিকা একটা স্বতন্ত্র সমাজ্জ প্রতিষ্ঠার জন্ত অনুরোধ করিতে লাগি- 
লেন। অবশেষে এই সালের ১১ই নবেম্বর দিবসে উন্নতিশীল ব্রাঙ্গদলের এক 
সভাতে “ভারতবর্ষায় ব্রাহ্মদমাজ” নামক এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। 

উন্নতিশীল ব্রাঙ্মদল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে আপনাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা- 
স্ুচক এক অভিনন্দন পত্র দিয় এবং তাহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া, নবপ্রতিষ্ঠিত 
সমাজের কার্ধযক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। এই সময় হইতে কলিকাতা ব্রাহ্ম- 
সমাজের নাম পরিবর্তিত করিয়া আদি ব্রাহ্মসমা্জ রাখা হইল। 
১ ৯৮৬৭ সাল হইতে যুবকদলের প্রচারোৎসাহ আগুনের ন্যায় জলিয়! উঠিল। 


একাদশ পরিচ্ছেদ. |. ২৭৫ 


অনেকে কল্যকার চিন্তা পরিত্যাগ, করিয়া প্রচার ব্রত গ্রহণ করিলেন; এবং 
অর্ধাশনে ও অনশনে দিন কাটাইতে ও পাছ্কাবিহীন পর্দে কলিকাতা সহরে 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই প্রচারোৎসাহের ফলস্বরূপ দেশের নানাস্থানে 
ব্রাহ্মদমাজ স্থাপিত হইতে লাগিল; এবং ব্রাহ্মবিবাহের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। 

এই সাল হইতে কেশবচন্ত্রের নিজের ভবনে তাহার বয়ন্তদিগকে লই! 
দৈনিক উপাসন। আরম্ভ হইল। এই দৈনিক উপাসন! হইতে নবব্যাকুলতা 
ও নবভক্তির সঞ্চার হইল। তাহার ফলন্বব্ূপ ইহার! মহাত্মা চৈতন্তের ভক্তিতত 
আলোচনা করিতে লাগিলেন; এবং আপনাদের মধ্যে খোল করতাল সহ 

'কীর্তনে্র প্রথা প্রবন্তিত করিলেন।* অমনি সংবাদ পত্রে ব্রাহ্মের৷ নেড়া- 
নেড়ীর দল হইল বলিয়া! চর্চা উঠিল। 

১৮৬৮ সালের প্রারস্তে ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মদমাজের উপাসনা-মন্দির নিম্মাণের 
জন্ত একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া উক্ত মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হইল। 
তছুপলক্ষে কেশবচন্দ্র সদলে নগরকীর্ভতন কনিয়! ভিত্তিস্থাপন করিতে গেলেন। 
এই ব্রাহ্মদ্িগের প্রথম নগর-কীর্ভন। সেই কীর্তনের মধ্যে উন্নতিশীল 
্রাহ্মগণ জগতের নিকট এই ঘোষণা করিলেন ১. 

“নর নারী সাধারণের সমান অধিকার, 
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার ।” 

ইহাই অগ্যাপি উন্নতিশীল ব্রাঙ্মদলের মূলমন্ত্স্বরূপ রহিয়াছে । 

এই ১৮৬৮ সালে ব্রাঙ্গঘমাজ মধ্যে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। 
নবভক্তির আবির্ডীবে ব্রাক্ষদিগের অন্তরে আশ্চর্য্য বিনয়ের "আবির্ভাব 
হয়। তাহার ফগস্বরূপ তাহাদের অনেকে পরম্পরের এবং বিশেষতঃ 
কেশবচন্ত্রের পনে ধরিয়া, পদধুলিগ্রহণ, পাদদপ্রক্ষীলন, সবিনয়ে ক্রন্দন প্রভৃতি 
আরম্ত কবেন। তাহ! ভক্তি প্রকাশের আতিশয্য মাত্র । এই সময়ে কিছুদিনের 
জন্ত কেশবচন্ত্র সপরিবারে মুঙ্গের সহরে বাস করিতেছিলেন। সেখানেই এ 
ভক্তির উচ্ছাস প্রধানরূপে প্রকাশ পায়। ইহাতে তাহার দলের দুইজন 
প্রচারক ব্রাঙ্মঘমাজ মধ্যে নরপৃজার আবির্ভাব বলিয়া! প্রকাশ্ত পত্রে আন্দোলন 
করিতে প্রবৃত্ত হন। এই আন্দোলনে অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করেন। 

অন্লদিনের মধ্যে এই আন্দোলন নিরস্ত হুইলে, ১৮৬৯ সালে কেশবচন্্র 
ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপামন প্রতিষ্ঠ। করিতে সমর্থ হন। | 

১৮৭* সালে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন; এবং তায় ছয় সাত মাস কাল 


২৭৬ রামতক্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


সেখানে বাস করিয়া নান! স্থানে বান্ষধর্ম প্রচার করেন। ভারতেশ্বরী মহারাণী 
ভিক্টোবিক্ন! হইতে সামান্ত ধর্মাচাধ্য পর্যযস্ত সকলে তাহার প্রতি সন্মান প্রদর্শন 
করিতে ক্রটি করেন নাই। 

স্বদেশে ফিরিয়াই তিনি দেশের সর্ববিধ সংস্কার-কার্যযে নিযুক্ত হন) এবং 
“ভারত সংস্কার সভা” নামে, একটি সভা স্থাপন করিয়া, তাহার অধীনে স্থুলভ- 
স[হিত্য, নৈশবিগ্ভালয়, স্ত্রীশক্ষা, শিক্ষাবিস্তার, স্থরাপান নিবারণ প্রভৃতি 
বহুবিধ দেশহিতকর কার্যের ঘ্যত্রপাত করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই 
সভা, ও ইহার অনুষ্ঠিত সমুদয় কাধ্য উঠিয়া গিয়াছে। এখন এলবার্ট কলেজ 
ভিন্ন অন্ত কোনও স্থৃতি-চিহ্ব নাই। 

১৮৭১ সালে ব্রাহ্গবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার আন্দোলন প্রবলরূপে উপস্থিত 
হয়। ব্রাঙ্গদিগের নামে বিবাহ সধন্ধীয় কোনও রাজবিধি প্রণীত হয়, আর্দি- 
সমাজ ইহার বিরোধী হওয়াতে, বাহ্ধবিবাহবিধি এই নাম ত্যাগ করিয়!, ১৮৭২ 
সালের তিন আইন নাম দিয়! 'একটা সিভিল বিবাহ বিধি প্রচারিত হয়। 
তদবধি তদনুসারেই উন্নতিণীল বাক্ধদিগের বিবাহাদি হইয়া! আসিতেছে । 

এই সময়েই কেশবচন্দ্র কতকগুলি বাান্গপরিবারকে একসঙ্গে রাখিয়।, 
দৈনিক উপাসনা, পাঠ, সংপ্রসঙ্গ, সময়ে আহার, সময়ে বিশ্রাম প্রভৃতির নিয়ম 
শিক্ষা দিয়া, ত্রাহ্গপরিবারের আদর্শ প্রদর্শনের উদ্দেশে “ভারতাশ্রম” নামে 
একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রচারকদিগের অনেকে এবং অপর বান্ধ- 
দিগেরও কেহ কেহ সপরিবারে সেই আশ্রমে বাস করিতেন। কেশবচন্ত্র 
প্রতিদিন উপাসনাকাধ্য সৃম্পাদন করিতেন; এবং সকলে নি নিজ বায় দিয়া, 
একক্স আহারাদি করিয়া, এক পরিবারভূক্ত হইয়া থাকিতেন। 

আশ্রম ভবনেই বয়স্থা মহিলাদের জন্য একটী বিদ্যালয় ছিল। সেখানে 
আমরা কয়েকজন শিক্ষকতা করিতাম; এবং আশ্রমবামীদের ও বাহিরের 
বাঞ্ধদিগের পত্রী, ভগিনী ও কন্তাগণ পাঠ করিতেন। 

১৮৭২ সালে উন্নতিশীল বাঙ্গদলে স্ত্রীন্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত হইল। 
এ আন্দোলন কালে থামিণ বটে, কিন্ত ত্বরায় আর এক প্রতিবাদের রোল 
উঠিল। আশ্রমের অধ্যক্ষের সহিত আশ্রমবাসী কোনও বাক্ধের বিবাদ উপস্থিত 
হইয়া, সেই বিবাদের প্রতিধ্বনি বাহিরের সংবাদ পত্রে বাহির হইয়া, তাহা 
হইতে হাইকোর্টে এক মোকদদমা উঠিল। কেশবচন্ব, স্বয়ং বাদী হইয়া! এ 
মোকদম! উপস্থিত করিলেন। প্রতিবাদিগণ ক্ষম! প্রার্থনা করাতে মোকদম। 
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উঠিয়৷ গেল বটে, কিন্তু ইহ! হইতে পরোক্ষভাবে বন্ধমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর 
সভ্যগণের মধ্যে আর এক আন্দোলন উঠিল। উপাসকমগ্লীর কার্ষ্যে উপা- 
সকগণের অধিকার স্থাপনের চেষ্টা আরম্ত হইল এবং কেশবচন্দ্রের অবলম্বিত 
কতকগুলি মত লইয়া বিশেষ আলোচনা চপিল। এই বিরোধিদল “সমদশণ” 
নামে এক মানিকপত্র বাহির করিলেন; এবং প্রকাশ্ত খক্তৃতার্দ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

ওদিকে কেশবচন্দ্র তাহার অনুগত সাধকদলকে যোগী, ভক্ত প্রভৃতি 
কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বিশেষ উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং 
কলিকাতার অনতিদূরে একটী উগ্ান-বাটিক৷ ক্রয় করিয়া, তাহার “সাধন- 
কানন নাম রাখিয়া, মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়া! প্রচারকদলের সহিত বাস 
করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি বিশেষভাবে বৈরাগ্যের উপদেশ দিতে 
প্রবৃত্ত হন; এবং তাহার নিদর্শন ন্বরপ নিজে স্বপাকে আহার করিতে 
আরম্ত করেন। তাহার অনুকরণে তাহার প্রচারকগণের অনেকেও স্বপাকে 
আহার করিতে থাকেন। ইহা লইয়াও বান্গদগের মধ্যে মতভেদ ও 
বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। 

১৮৭৭ সালের প্রারন্তে সমাজের কার্ষ্যে নিয়মতম্্র প্রণালী স্থাপনের 
উদ্দেশে “সমদরশশা” দল একটা বাঙ্গপ্রতিনিধি সভ। গঠনের জন্ত ব্যগ্র হন। 
কেশবচন্দূ, তাহাদের চেষ্টাতে বাধ! দেন নাই; বরংসাহাষ্য করিতে সন্মত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু এই চেষ্টা সম্পূর্ণ কার্যে পরিণত হইতে না হইতে কুচ- 
বিহারের বিবাই আসিয়া পড়িল; এবং এ বিবাহে বাহ্গদের অবলঘ্বিত কতক- 
গুলি নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে উন্নতিশীল বাক্ষদল ভাঙ্গিয়! ছুই ভাগ হইয়া যায়। 

বিবাহাস্তে কেশববাবুকে আচার্য্যের পদ হইতে ও ভারতব্ষীয় বান্গনমাজের 
সম্পার্দকের পদ হইতে অবশ্যত করিবার জন্য চেঠ৷ আরম্ভ হইল। কেশববাবু 
তাহা হইতে দিলেন না) সুতরাং বাহ্গদিগের অধিকাংশ তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়া “সাধারণ বাহ্গদমাজ" নামে একটা স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। 

ইহার কিছুদিন পরে কেশবচন্দ্‌, তাহার নিজের, বিভাগীয় সমাজের “নব্‌- 
বিধান” নাম দিয়, তাহার নৃতন বিধি, নূতন সাধন, নূতন লক্ষণ, নূতন প্রণালী 
ওভৃতি স্থষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন) মহন্মদের অনুকরণে বিরোধিগণকে 
কাফের শ্রেণী গণ্য করিয়। তাহাদের প্রতি কটুক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন) 
এবং আপনার দলের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্ত বিধিমতে প্রস্বাসী হইলেন। 


২৭৮ রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


ফলতঃ, এই বিবাদের পর ১৮৭৮ সাল হইতে ১৮৮৪ সাল পর্য্যস্ত এই পাঁচ 
বৎসরে তিনি ভগ্রগৃহের পুনর্গঠনের জন্য যেরূপ গুরুতর শ্রম করিয়াছিলেন 
তৎপূর্ধে বিশ বৎসরে তাহা করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। সেই শ্রমে 
তাহার শরীর ভগ্ন হইল] গেল। ১৮৮৩ হইতেই দারুণ বহুমূত্র রোগ ধরা 
পড়িল; এবং ১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারি দিবসে প্রাতে প্রাণবাযু তাহার 
শ্রাস্ত ক্লান্ত দেহকে পরিত্যাগ করিয়। গেল। 


দীনবন্ধু মিত্র । 

মাইকেল মধুসুদন দত্ত যে কেবল মাত্র গুপ্ত কবি কর্তৃক দৃঢ়ীকৃত মিত্রাক্ষর 
নিগড় হইতে বঙ্গ-কবিতাকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা নহে; 
“নাটুকে” রামনারাযর়ণের অবলম্িত নাট্যকাব্যর রীতি হইতেও বঙ্গীয় নাট্য- 
কাব্যকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহা! অগ্রেই প্রদর্শন 
করিয়াছি। তাহার প্রণীত শর্দিঠা ও কৃষ্ণকুমারী নাট্যকাব্যের নৃতন পথ 
প্রদর্শন করিয়া যায় । এই নৃতন পথে অগ্রসর হইয়। অনেকে নাটক রচন। 
করিবার জন্ত প্রয়াসী হন। তন্মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন। ই'হার প্রণীত নাটক সকল সে সময়ে বঙ্গীর পাঠক সমাজে প্রচুর 
সমাদর পাইয়়াছিল। আমাদের সাহিত্য জগতের উজ্জন নক্ষত্রদিগের মধ্যে 
ইনিও একজন । যে সময়ে কেশবচন্দ্র সেন বাঙ্গালি জাতির নব শক্তি ও নব 
আকাঙ্ষার উন্মেষের মুখপাত্র স্বরূপ হইয়া দাড়াইয়াছিলেন, যে সময়ে বস্ধিমচ্তর 
ও “বঙ্গদর্শন” আমাদের চিন্তার এতট! স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই 
সময়ে দীনবন্ধু আর এক দিক দিয়! সেই উন্মেষে সহায়ত] করিয়াছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই। সেইনন্য এ কালের প্রধান পুরুষদিগের মধ্যে তাহারও 
জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিতে অগ্রসর হইতেছি। 

দীনবন্ধু বাঙ্গালা ১২৩৬ বা ইংরাজী ১৮২৯ সালে কলিকাতার অনূরবর্তা 
চৌবেড়িয়! নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম কালাচীদ মিত্র। 
কালাটটাদ মিত্র 'সামান্ বিষয় কর্ম করিয়া অতি কষ্টে সংসার যাত্র। নির্বাহ 
করিতেন। তাহার এরূপ সামর্থা ছিল ন। যে নিজ পুত্রের উচ্চ শিক্ষার ব্যয় 
নির্বাহ করন; সুতরাং তিনি বাল্যে দীনবন্ধুকে গ্রাম্য পাঠশালাতে সামান্ত- 
রূপ জমিদারি হিসাব শিখাইয়া অল্প বয়মেই তাহাকে বিষয় কর্মে নিযুক্ত 
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করিয়া দেন। এ কর্মের আয় অতি অল্প ছিল, কিন্তু তাহাতেই তিনি নিজ 
আয়ের অনেক সাহাধা হইত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এই কাজ করিয়া 
দীনবন্ধু চিত্তে সন্তোষ লাভ করিতেন না। তাহার মন অধিক জ্ঞান 
লাতের জন্য, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষা করিবার জন্ত, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের 
ন্যায় সর্ধদা আপনাকে অস্থুবী বোধ করিত। | 

অবশেষে একদিন দীনবন্ধু কর্ম ছাড়িয়া স্বীয় পিতাকে কিছু ন! বলিয়া 
গোপনে কলিকাতায় পলাইয়া! আদিলেন; এবং একজন আত্মীয়ের আশ্রয়ে 
থাকির। ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করিলেন । এই সময়ে তাহাকে বিগ্ভা শিক্ষার 
জন্য নান প্রকার ক্লেশ সহা করিতে হইয়াছিল | স্বয়ং রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়া 
অপরের বাসাতে থাকিতে হইত। কিন্তু কোনও ক্লেশেই তাহাকে স্বীয় 
অভীষ পথ হইতে বিরত করিতে পারিত না । 

দীনবন্ধুর কলিকাতায় আসা ও বিগ্ভাশিক্ষা আবন্ত কর! বিষয়ে একটা 
কৌত্বকজনক ঘটনা আছে । শৈশবে তাহার পিতা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 
“গৃন্ধব্ নুুব্ুস্এ”; লোকের মুখে এই নাম দঁড়াইল “গন্ধ”, সময় বয় বালকদিগের 
মুখে হইয়া পড়িল “থু থু গন্ধ, গন্ধ”! এই রূপে পিতৃদত্ত নামটা বালকের 
অশান্তির একটা কারণ হইয়া উঠিয়াছল। যদিও তাহার জননী বিদ্রপকারী 
বালক্দিগকে তিরস্কার করিয়! বলিতেন “তোর একদিন দেখি ওর গন্ধে 
দেশ আমোদিত হবে” তথাপি সমবয়ঙ্কদিগের বিদ্রপে শিশু গন্ধ নারায়ণ 
নিশ্চয় উত্যক্ত হইতেন। বোধ হয় এই কারণেই তি তনি. কলিকাতাতে 
আমিয়৷ নিজে"দীনবন্ধু নাম লইলেন এবং সেই ন্মেই স্কুলে, ভর্তি হইলেন। 
ধাহার ছুঃখ-সন্তপ্ত হৃদয় হইতে “নীলদর্পণ, বাহির হইয়াছিল, তিনি যে নিজে 
দীনবন্ধু নাম পছন্দ করিয়। লইয়াছিলেন এটা একটা বিশেষ ম্মরণীয় ঘটনা 
বলিতে হইবে । যাহা! হউক তিনি স্কুলে ভর্তি হইয়া এরূপ আগ্রহের সহিত 
আস্মোন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইলেন যে, সকল শ্রেণীতে প্রশংস ও নির্দিষ্ট পীরি- 
তোধিক লাভ করিতে লাগিলেন । দীনবন্ধু শিক্ষা বিষয়ে একটু অগ্রসর হইয়াই 
গুপ্ত কবির প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া গেলেন; প্রভাকরে লিখতে আরম্ভ 
করিলেন। এই সময়ে তিনি “মানব-চরিত্র” নামে একখানি পদ্াগ্রস্ রচনা 
করেন। তাহাতে তাহার কবিত্ব খ্যাতি তদানীন্তন সমাজে ব্যাপ্ত হয়। 
প্রভাকরে লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি কবিতা লোকের দৃষ্টিকে 
বিশেষরূপে আরু্ট করিয়াছিল । কিন্তু তিনিও চরমে বঙ্কিমের ন্যায় পদ্য রচন! 


২৮০ রামতহু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


পরিত্যাগ করিয়া নাটক _রচনাকে আপনার প্রতিভ1 বিকাশের উপায়রূপে 
অবলম্বন করেন। 

১৮৫৬ সালে দীনবন্ধু কালেজ হইতে বাহির হুইম্বা গবর্ণমেণ্টের অধীনে 
ডাক বিভাগে কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হন। এতৎ স্বত্রে তিনি উড়িষ্যা, 
নদীয়া, ঢাকা, কুমিল্লা, লুশাই পাহাড়, প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। 
তিনি রাজকার্যয বিষয়ে যেন্ূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার জণ্তই 
প্রধান প্রধান কাজের ভার তাহার উপরে হ্থান্ত হইত। ১৮৭১ সালে লুশাই 
যুদ্ধ বাধিলে, ডাকের বন্দোবস্ত করিবার ভার তাহার উপরেই অর্পিত হইয়াছিল । 
এই সকল কাধ্য সমুচিত রূপে নির্বাহ করিম্বা তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট 
হইতে “রায় বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

গবর্ণমেণ্টের কার্যোপলক্ষে যে তিনি নান! স্থানে ভ্রমণ ও নান। শ্রেণীর 
লোকের সহিত পরিচয় ও আত্মীয়তা করিতে পারিফ়্াছিলেন, তাহাই তাহার 
নাটক রচনার পক্ষে বিশেষ সাহাযা করিয়াছিল। এব্প অভিচ্ঞত, এরূপ 
মানব-চরিত্র দর্শন, ও এরূপ বিবিধ-সামাজিক অবস্থার জ্ঞান আর কাহারও হয় 
নাই। তীগার রচিত নাটক সকলে আমর! এই সকলের বণেই পরিচয় 
প্রাপ্ত হই। 

১৮৫৯ সালে যখন নদীয়া ও যশোহর প্রভৃতি জেলার প্রঞ্জাগণের সহিত নীল- 
করদিগের ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইয়। প্রজাদিগের ধর্মঘট চলিতেছিল, তখন 
দীনবন্ধু ঢাকাতে ছিলেন। তিনি তৎপুর্বে নিজে অনে'ক নীল-প্রপীড়িত স্থানে 
ভ্রমণ করিয়া প্রজাদের ছুঃথ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন । (স সময়ে হিন্দু- 
পেটিয়টের পৃষ্ঠায় হরিশ্চন্্র তাহার ওজস্থিনী ভাষাতে প্রজাদের দুঃখের যে সকল 
চিত্র অস্কিত করিতেছিলেন, সে সকল চিত্রের অধিকাংশ দীনবন্ধুর নিজের 
পরীক্ষিত ছিল। হুতরাং প্রজাদের ছুঃখ স্মরণ করিয়া দেশহিতৈষী মাত্রেরই 
হৃদয় যে আগুন তখন জ্বলিয়াছিল, তাহা তাহারও হৃদয়ে জলতেহিল। 
হৃদয়ের সেই অগ্নি লইয়াই তিনি “নীল-দর্পণ” লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ 
করিয়াছিলেন । আগ্রেই বলিক়াছি, ১৮৬০ সালের শেষভাগে ঢাকা হইতে নীল- 
দর্পণ প্রকাশিত হয়.। বঙ্গদেণীয্ন গবর্ণমেন্টের প্রধান কর্মচারীদের অসুমতিক্রমে 
মাইকেল মধুহদন দত্ত, ইহা ইংরাজীতে অন্থবাদ করেন, এবং রেভারেও 
জেমস লং সাহেব তাহা নিজের নামে মুদ্রিত করেন । তাহা লইয়া! যে মোকদ্দম] 
উপস্থিত হয়, এবং সদাশয় লং সাহেবের যে এক হাজার টাকা অরিমান। ও 


একাদশ পরিচ্ছেদ। ২৮১ 


একমাস কারাদণ্ড হয় সে সকল বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। মহাভারতের 
অন্থবাদক স্থপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় এ এক হাজার টাকা জরিমানা 
নিজে প্রদান করেন। 
প্রতিহিংসোগ্ভত নীলকরগণ তখন দীনবদ্ধকে ধরিতে না পারিয়া লংকে 
কারাগারে দিয়া এবং হিন্দু পেটি,য়টের সম্পাদক হরিশকে ধনে প্রাণে সার! 
করিয়া নিবৃত্ত হইল। এদিকে দীনবন্ধু স্বীয় নির্দিষ্ট পথে অবাধে অগ্রসর 
হইলেন । “নবীন তপস্থিনী,* “বিয়ে এমএলবুড়ে।)” "মধবার একাদশী, 
“লীলাবতী,” “জামাইবারিক” প্রভৃতি অদ্ভূত হান্ত-রসাত্মক নাটক সকল পরে 
পরে প্রকীশ পাইতে লাগিল। 
শেষদশায় তিনি “স্থরধুনী-কাব্য” ও “দ্বাদশ কবিতা” নামে ছইখানি পদ্য- 
প্রস্থ প্রকাশ করেন। ইহার পরে তিনি ছুরারোগ্য বহুমুত্র রোগে আক্রান্ত 
হন এবং তাহার চরম ফল দারুণ বিক্ষোটকে তাহাকে শব্যাস্থ করে। 
সেই রোগেই ১৮৭৩ সালের নবেম্বর মাসে গতাস্থ হন। তিনি যখন 
মৃত্যুশয্যাতে শয়ান, তখন তাহার শেষ গ্রন্থ, “কমলে কামিনী” নাটক বস্ত্স্থ। এই 
তার শেষ নাহিতা রচন।। তিনি সর্বঞজন-প্রিয্ ছিলেন। তাঁহার চিরদিনের বদ্ধ 
বঙ্কমচন্ন, লও স্বভাব তাদৃশ তেজম্বী ছিল না বটে, বন্ধুর 
অনুরোধে বা সংসর্গ দোর্ধে নিন্দনীয় কার্য সংস্পর্শ তিনি সব সময়ে এড়াইতে 
পারিতেন না; কিন্তু যাহ! অসৎ, যাহাতে পরের অনি আছে, ষাহ। পাপের 
কাধ্য, এমন কাধ্য দীনবন্ধু কথনও করেন নাই 
বিষয় কর্ম্পলক্ষে তিনি যত স্থানে গিক়্াছিলেন, তন্মধ্যে কৃষ্ণনগরে অনেক 
কাল বাস করেন। এখানে তিনি স্থাক়ীরূপে থাকিবাঁর মানসে একটা বাসভবন 
নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই কৃষ্ণনগরে বাস কালেই লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত 
তাহার আলাপ পরিচয় ও আত্মীয়তা জন্মে। লাহিড়ী মহাশয়কে তিনি কি 
ভাবে দেখিতেন, তাহা তাহার প্রণীত “নুরধুনী কাব্য” হইতে উদ্ধত নিম্নলিখিত 
কয়েক পংক্তি হইতে বিশেধরূপে বুঝিতে পারা যাইবে । 
“পরম ধার্দিকবর এক মহাশয়, 
সত্য-বিমণ্ডিত তাঁর কোমল-হদয় | * 
সারল্যের পুন্তলিকা, পরহিতে রত, 
সুখ ছুঃখ সম জ্ঞান খধিদের মত। 
জিতেন্দি,য়, বিজ্ঞতম, বিশুদ্ধ বিশেষ, 


ই৮ই রামতম্‌ লাহিড়ী, ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


রসনায় বিরাজিত ধন্ম উপদেশ । 
একদিন তার কাছে করিলে যাপন, 
দশর্দন থাকে ভাল দুর্রিণীত মন। 
বিদ্যা বিতরণে তিনি সদা হরষিত, 
তার নাম রামতন্ সকল বিদত। 

“একদিন তার কাছে করিলে যাপন, দশদ্দিন থাকে ভাল ছর্ব্বিণীত মন।” 
এই বাক্যগুলি লাহিড়ী মহাশস্বের, কি অকৃত্রিম সাধুতারই পরিচয় দিতেছে! 
সাধুতার কত প্রকার লক্ষণ শুনিয়াছি- তন্মধ্যে একটা প্রধান এই যে 
“তিনিই সাধু ধার সঙ্গে বসলে হপ্চয়র অসাধু ভাব সকল লজ্জা পায়, ও 
সাধুভাব সকল জাগিয়া উঠে”। প্রকৃত সাধুর নিকটে বসিয়৷ উঠিয়া আসিবার 
সময় অনুভব করিতে হয়, যেরূপ মানুষটা গিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা উরু 
মানুষ হইয়া! ফিরিতেছি। দীনবন্ধু সাক্ষ্য দিতেছেন যে লাহিড়ী মহ।শয়ের 
এবপ সাধুত। ছিল, যে তাহার সহবাসে একদিন যাপন করিয়া আসিলে দরশ- 
দিন হৃদয় মনের উন্নত অবস্থা থাকিত। এটা স্মরণ করিয়া রাখিবার 
মত কথা । 


তা ফোর 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্োপাধ্যায় । 


১৮৩৮ গ্রীষ্টার্ষে নৈভাটার সন্গিহিত কাঠালপাড়' নামক গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের 
আন্ম ভয়। তাহার পিতা যাদবচন্ত্র চট্টোপাধ্যার বহুদিন ইংরাজ গবর্ণমেন্টের 
অধীনে ডেপুটী কালেক্টরের কাজ করিতেন । 

_ বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্র ছুগলী-কালেজে পাঠ করেন। সেখানে পাঠ করি- 
বার সময়েই তাহার বঙ্গ-সাহিতোর প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সে সময়ে কবিবর ঈশ্বর 
চন্দ্র গুপ্তের প্রাহূর্ভাবের কাল। তখন প্রতিতাশালী ব্যক্তি মাত্রেই সাহিত্যজগতে 
কিছু করিতে ইচ্ছুক হইলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিশ্ত্ব স্বীকার করিতেন। .গুপ্ত 
কবিও তখন প্রতিভার উৎসাহদাতা৷ ছিলেন। আ্মগ্রেই বলিয়াছি, তিনি অক্ষয় 


' কুমার দত্তের উৎসাহদাতাদিগের মধো একজন ছিলেন। কিন্ত কাব্যঞ্জগতে 


তাহার শিষ্যবর্গের মধ্যে, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, মনেনমেঃহন রন, দ্বার কানাথ 
আঁধকারী, বন্ধিমচন্্র চট্টোপাধ্যার, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছেন। তৎকালগ্রচলিত রীতি অনুসারে বঙ্কিম প্রথমে প্প্রভাকরে' 


লিখিয়া! কাব্যরচনার অভ্যার্সআরম্ত করেন। তখন প্রভাকরে উত্তর গ্রত্যুত্তরে 
কবিতা লেখ! যুবক লেখকদিগের একটা মহা উৎসাহের ব্যাপার ছিল। 
এই সকল বাকৃযুদ্ধ “কালেজীয় কবিতাধুদ্ধ” নামে প্রধিত হ্ইয়াছে। এরূপ 
শোন। যায় বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনের প্রারস্তে “লবিতা! -মানস” নামে একখানি পদ্য- 
গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন 


তিনি হুগুলী-ক্]ুলেজ হইতে (কহ 


এবং সেখান হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত বি, এ, _ উপাধি সর্বপ্রথমে প্রাপ্ত 
হইয়া ডেপুটা মাজিষ্টেটা কর্ম প্রাপ্ত হন। | 

১৮৬৪ সালে তাহার প্রণীত “ছুর্গেশ নন্দিনী” নামক উপন্তাস সুদ্রিত ও 
প্রচারিত হর়। আমরা সে দিনের কথা! ভূলিব না। ছুর্গেশ-নন্দিনী বঙ্গ- 
সদাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় 
উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। আমরা তৎপূর্ববে “বিজয় বসন্ত” 
“কামিনী কুমার" প্রভৃতি কতিপয় মেকেলে কাদন্বরী ধরণের উপন্যাস, গাহস্থয 
পুস্তক প্রচার সভার প্রকাশিত, “হ:সবূপী রাজপুজ্র”, “চকৃমকির বাঝ* প্রভৃতি 
কয়েকটী ছোট গল্প, এবং “আরবা উপন্তাদ” প্রভৃতি কয়েকখানি উপকণ্থা গ্রন্থ 
আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিতেছিলাম । “আলালের ঘরের ছুলাল' তাহার 
মধ্যে একটু নৃতন ভাব আনিয়াছিল। কিন্তু ছুর্গেশ-নন্দিনীতে আমরা যাহা 
দেখিলাম তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই। এরূপ অদ্ভুত চিত্রণ শক্তি বাঙ্গালাতে 
কেহ অগ্রে দেখে নাই । দেখিয়া! সকলে চমকিয়। উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি 
ভাষার নবীনতা, লকল বিষয়ে বোধ হইল, যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের 
রুচি ও প্রবৃত্তির. শ্োত পরিবন্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা হইয়া লেখনী 
ধারণ করিয়াছেন। 

অল্পদিন পরে “কপালকুগ্ডলা” দেখা দ্িল। যে তুলিক। ছুর্গেশ-ননিনীর 
নয়নানন্দকর কমনীর়ত1 চিত্রত করিয়াছিল, তাহ কপালকুগুলার গাস্তীর্যয" 
রস-পূর্ণ ভাব স্থষ্টি করিল! লোকে বিশ্ময়াবিষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। 

ক্রমে মুণালিনী, চন্দ্রশেখর, বিষবুক্ষ, কৃষ্বকাস্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবী- 
চৌধুরাণী, কমলাকাস্তের দপ্তর, সীতারাম, রাজসিংহ প্রভৃতি আরও অনেক- 
গুলি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়া! বস্কিমচন্দ্রকে বঙ্গীয় ওপনাসিকদিগের শীর্ষ 
স্থানে স্থাপন করিল। 

বন্ধিষবাবু স্বপ্রণীত গ্রন্থ সকলে এক নূতন বাঙ্গা'ঝ। গদ্য-লিখিকার্ঈ গন্ধতি 


২৮৪ রামতঙ্গু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


অবলম্বন করিলেন। তাহা একদিকে বিদ্যাসাগরী বা অক্ষয়ী ভাষা! ও অপর- 
দিকে আলালী ভাষার মধ্যগা। ইহাতে অসন্তষ্ট হইয়৷ আমার পূজ্যপাদ মাতুল 
হ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার সম্পাদিত সোমপ্রকাশে বঙ্কিমবাবু ও 
তাহার অন্ুকরণকারীদিগের নাম “শব-পোড়া মড়াদাহের দল" রাখিলেন। 
অভিপ্রায় এই, যাহারা “শব” বলে তাহার! “দাহ” বলে, যাহারা “মড়া” বলে 
তাহারা তৎসঙ্গে “পোড়া” বলে, কেহই “শবপোড়া” বা “মড়াদাহ” বলে না। 
তাহার মতে বঙ্কিমী দল প্ররূপ ভাষ। ব্যবহার দোষে দোষী । আমরা, সংস্কৃত 
কলেজের ছাত্রদল, সোমপ্রকাশের পক্ষাবলম্বন করিলাম এবং বঙ্কিমী দলকে 
“শব পোড়া মড়াদাছের দল” বলিয়া বিদ্রপ করিতে আরম্ভ করিলাম । বহিমের 
দল ছাড়িবেন কেন? তাহার! সোম প্রকাশের ভাষাকে ভট্টাচার্যের চানা” 
নাম দিয়া বিদ্রপ করিতে লাগিলেন । 

১৮৭২ সালে “বঙ্গদর্শন” প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের প্রতিতা আর এক 
আকারে দেখ! দিল। প্রতিভা এমনি জিনিস, ইহ! যাহা কিছু স্পর্শ করে 
তাহাকেই সজীব করে। বস্কিমের প্রতিভা সেইরূপ ছিল। তিনি মাসিক 
পত্রিকার সম্পাদক হুইতে গিয়া! এনধপ মাসিক পত্রিকা! স্থষ্টি. করিলেন, যাহা 
প্রকাশ মাত্র বাঙ্গালির ঘরে ঘরে স্থান পাইল। তাহার সকলি যেন চিত্তা- 
কর্ষক, সকলি যেন মিষ্ট। বঙ্গদর্শন দেখিতে দেখিতে উদীয়মান হুর্য্যের স্তায় 
লোক চক্ষের সমক্ষে উঠিয়। গেল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখন 
তিনি কসোর সাম্যভাবের পক্ষ, উদ্দার নৈতিকের অগ্রগণ্য, এবং বেস্থাম ও 
মিলের হিতবাদের পক্ষপাতী । তিনি তাহার অমৃতময়ী ভাগাতে সাম্য নীতি 
এরূপ করিয়া! ব্যাখ্যা করিতেন যে দেখিয়া! যুবকদলের মন মুগ্ধ হইয়! যাইত । 
কিন্ত ছঃখের বিষয় বঙ্গদর্শন বহুদিন থাকিল না । বঙ্কিমবাবু বিষয়াস্তরে ব্যাপৃত 
হওয়াতে তাহা হস্তান্তরে গেল, ও সেই সঙ্গে তাহার আকর্ষণও গেল এবং 
ক্রমে তিরোভাব হইল। 

আমাদের দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের সাধারণ নিয়মানুসারে বন্কিমের 
প্রতিভার শক্তি পয়তাল্লিশ বৎসরের পর মন্দীভূত হুইয়৷ আদিল। তৎপরে 
'তিনি যে কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা! করিয়াছেন, তাহার ভাষা ও চিত্রণশক্তির 
সেই পুর্ববকার উন্মাদিনী শক্তি নাই, সে সজীবতা নাই। তাহার দৃষ্টি ও 
সম্মুখ হইতে পশ্চাৎদিকে পড়িতে লাগিল।: : 

' শেষ কর বৎসর তিনি ধশ্মতত্বের ব্যাখ্যাতে আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ২৮৫ 


গুনিতে পাওয়া যায়, এই অবস্থাতে তিনি আপনার প্রকাশিত “সাম্য” নামক 
গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাহার শেষ 
প্রচারিত এই নবধর্ম্ের প্রধান লক্ষণ ছিল বুত্তি-নিচয়ের সামঞ্জন্ত এবং শ্রীকষ্ণই 
তাঁহার আদর্শ পুরুষ। এই নবভাব ব্যক্ত করিবার জন্ত তিনি কৃষ্চচরিত ও 
ধর্মতত্ব বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। 

এদ্দিকে তিনি গবর্ণমেণ্টের ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট দলের মধ্যে সর্ব-প্রথম 
শ্রেণীতে উঠিয়া, রাজ-প্রসাদের চিহ্ন স্বরূপ “রায় বাহাদুর” ও সি, আই, ই, 
উপাধি প্রাপ্ত হন। বঙ্কিম বাবু চবিত্রাংশে কেশবচন্ত্ সেন বা মহেন্দ্রলাল 
সরকার বা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সমকক্ষ লোক ছিলেন না; কিন্তু 
প্রতিভার জ্যোতিতে দেশ উজ্জল করিয়৷ গিয়াছেন। 

ঘরে পরে এইরূপে সম্মানিত হুইয়া ১৮৯৪ সালের ৮ই এপ্রেল দিবসে ভবধাম 
পরিত্যাগ করেন। 


দ্বারকানাথ বিদ্যাভষণ। 


এইকালের মধ্যে উপন্তাস ও নাটক রচন! দ্বার! বঙ্গনমাজে যে পরিবর্তন 
ঘটযলাছিল, তাহ। কথঞ্চিৎ প্রদর্শন ক্রিয়া আর এক মুমহৎ বিপ্লবের বিষয় 
উল্লেখ করিতে যাইতে ছি, তাহ! বঙ্গীম্ন সাহিত্য জগতে “সোমপ্রকাশের” 
অভ্যুদয় । | 

কলিকাতার দক্ষিণ পুর্ব পাচ ক্রোশ ব্যবধানে, চাঙ্গড়িপোতা! গ্রামে, দাক্ষি- 
ণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কুলে দ্বারকানাথের জন্ম হয়। তাহার জন্মকাল 
বৈশাখ মাস, ১৮২৭ সাল। তাহার পিতার নাম হরচন্দ্র শ্যাক্পরত্ব | স্তায় 
রত্ব মহাশয় কলিকাতা হাতিবাগানের স্থপ্রসিদ্ধ কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের 
ছাত্র। তিনি সংস্কৃত বিগ্ভাতে পারদর্শী হইয়া কলিকাতাতেই টোল চতু- 
ক্পাঠী করিয়া অধ্যাপন| কার্যে নিযুক্ত হন। এতত্তিক্ন তাহার অতিরিক্ত 
ছাত্রও থাৰিত ৷ অতিরিক্ত ছাত্রের মধ্যে ঈখরচন্দ্র গুপ্ত ও রামতন্ু লাহিড়ী 
মহাশয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের অন্থরোধেই স্যায়রত্ব 
মহাশয় গ্রভাকর পত্রিকার সম্পাদন বিষয়ে তাহার সহায়ত। করিতেন। 

স্বারকানাথ তদানীন্তন প্রথান্থসারে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে কিছুদ্দিন 
পাঠ করিস্বাই শ্বগ্রামস্থ একজন আত্মীয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কত পড়িতে 


২৮৬. রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


আরম্ভ করেন। ১৮৩২ সালের প্রারস্তে তাহার পিতা তাহাকে টোল 
চতুষ্পাঠী হইতে লইয়া! কপিকাতা। সংস্কৃত কালেজে ভর্তি করিয়া দেন। 
১৮৩২ সাল হইতে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হুইয়া 
সংস্কৃত কালেজে যাপন করেন। কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এঁ কালে- 
জের লাইব্রেরিয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। তংপরে ১৮৪৫ সালে ব্যাকরণের 
অধ্যাপকের পর্দে নিষুক্ত হন। ক্রমে ভ্রমে পদোন্নতি ও বেতনের 
উন্নতি হইয়া) ১৮৭৩ সালের জুর্লাই মাসে কন্ম হইতে অবস্থত হন। ' ইহার 
পর তিনি ১৮৮৭ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু ১৮৭৩ সাল হইতেই 
তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। দারুণ বহুমূত্র রোপে ধরে। শ্রম কর! তাহার অভ্যাস 
ছিল; নি্ষম্মা বসিয়! থাকতে পারিতেন না; বসিক়্া থাকাকে ঘ্বণা করিতেন ) 
স্থতরাং খাটিতে খাটিতে শরীর একবারে ভাঙ্গিয়! পড়িল। তদবস্থাতে 
১৮৮৬ সালে স্বাস্থ্যলাভের আশায় মধ্য প্রদেশের রেওয়া রাজ্যের অন্তর্গত 
সাতনা নামক স্থানে গিয়া বাস করিলেন । সেই খানেই প্র সালের ২২ আগঞ্ট 
তাহার দেহান্ত হইল। 

সোমগ্রকাশই ই'হা'র প্রধান কীর্তি; সোমপ্রকাঁশই ইহাকে বঙ্গ সাহিত্যে 
চিরস্মরণীয় করিয়া! রাখিবে ; সুতরাং সোমপ্রকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিতেছি। 

১৮৫৬ সালে হরচন্দ্র ন্যায়রত্র নহাশয় স্বীয় পুক্র দ্বারকানাথকে সহায় 
করিয়া একটা মুদ্রা যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। করিয়াই তিনি পীড়িত হইয়! 
পড়েন; এবং অল্প কালের মধ্যেই গতান্থু হন। এ ষপ্র হইতে দ্বারকানাথের 
লিখিত রোম ও গ্রীসের ইতিহাস নামক ছুই বাঙ্গাল! গ্রন্থ প্রকাশিত হন্ন। উৎ- 
কষ্ট বাঙ্গাল। ভাষাতে লিখিত বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ উহাই বোধ হয় প্রথম। 
যাহা হউক এই ছুই ইতিহাস প্রকাশিত হইলে তাহা তদানীন্তন বঙ্গীয় 
পাঠকগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে ; এবং স্বারকানাথের নাম বাঙ্গালা লেখক- 
দিগের মধ্যে পরিচিত হয়। ততৎপরে তাহার রচিত বালক-পাঠ্য “নীতিসার,” 
প্রন্থতি প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু সোমপ্রকাশের প্রভা সে সমুদয়কে 
ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। শুনিয়াছি সোমপ্রকাশ প্রকাশের “প্রস্তাব প্রথমে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বি্যাভৃষণের নিকট উপস্থিত করেন। সারদা! 
প্রসাদ নামে তীহাদের প্রিয় একজন বধির পপ্ডিতকে কাজ যোগান, তাহার 
অন্তর উদ্দেস্টা ছিল। ১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশ প্রথম প্রকাশিত হইল। 
স্বারকানাথ সম্পার্দকত। ভার-ও তাহার যন্ত্র মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ২৮৭ 


বিগ্যাপাগর মহাশক্প প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু লেখক-শ্রেণীগণ্য হইলেন । কার্ধ্য- 
কালে সারদ] প্রসাদ আসিলেন না) অপরাপর লেখকগণও আদর্শন হইলেন; 
€সামপ্রকাশ সম্পূর্ণ রূপে দ্বারকা নাথ বিগ্যাতৃষণের উপরেই পড়িয়া! গেল। 
তিনি অধ্যাপকত বাদে যে কিছু অবসর কাল পাইতেন, তাহা সমুদয় সোম- 
প্রকাশ সম্পাদদনে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। তাহার ন্যায় কর্তব্য-পরাক্বণ 
মানুষ আমর! অল্পই দেখিয়াছি । তিনি বখন সংস্কত কালেজের পুন্তকাণয়ে 
পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন, তখন দেখিলে বোধ হইত না যে অধ্যাপকত। কার্য্য 
স্ুচাররূপে নিম্পন্ন করা ভিন্ন তাহার পৃথিবীতে আর কোনও কাজ আছে। 
আবার যখন গৃহে সোম প্রকাশের জন্তা রাশীকৃত দেশীও বিজাতী সংবাদ-পত্র, 
গবর্ণমেন্টের রিপোর্ট ও গ্রস্থাদি পাঠে মগ্ন থাকিতেন, তখন কোথা দিয়া 
ঘণ্টার পর ঘণ্ট! যাইত তীহার জ্ঞান থাঁকিত না। রাত্র ১১ টার সময় শয়ন 
করিতে যাইবার পূর্বে দেখিয়াছি তিনি কার্ষো মগ্ন আছেন, রাত্রিও টার সময়ে 
উঠিয়া দেখিয়াছি তিনি কার্যে মগ্ন আছেন। আমার বয়সের মধ্যে প্রতুাষে 
উঠিয়! তাহাকে কখনও ঘুমাইতে দেখিয়াছি এরূপ মনে হয় না। 

দেখিতে দেখিতে সোম প্রকাশের প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়।৷ পড়িল। 
প্রভাকর 'ও ভাস্কর প্রভৃতি বঙ্গলমাজের নৈতিক বাধুকে দুষিত করিয়৷ দিয়। 
ছিল, সোম প্রকাশের প্রভাবে তাহা দিন দ্রিন বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। সোমবার 
মাঁসিলেই লোকে সোমপ্রকাঁশ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। যেমন 
ভাষার বিশুদ্ধতা ও লাঁপিতা, তেমনি মতের উদারতা ও যুক্তি-যুক্ত তা, 
তেমনি নীতির উৎকর্ষ। চিত্তের একাগ্রতাটাই সোম প্রকাশের প্রভাবের 
মূলে ছিল।- তত্ববোধিনী সম্পাদন বিষয়ে অক্ষয় বাবুর চিত্তের অদ্ভূত 
একাগ্রতার অনেক গল্প শুনিয়াছি; আর সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে 
বিগ্ভাতূষণ মহাশয়ের চিত্তের একাগ্রতা দেখিয়াছি; তাহার অঙ্ধরূপ সমগ্র 
হৃদয় মনের একীভাব আর কখনও দেখি নাই! তিনি সোমপ্রকাশে যাহা 
লিখিতেন তাহার এক পৃক্তি কাহারও তুষ্টি সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
লিখিতেন না। লোক সমাজে আদৃত হইবার লোভে লোকের রুচি বা 
স্কারের অন্ুরূপ করিয়া কিছু বলিতেন না। যাহা নিজে সমগ্র হৃদয়ের সহিত 
বিশ্বাস করিতেন, তাহা হৃদয়-নিঃস্হত অকপট-ভাষাতে বাক্ত করিতেন । তাহাই 
ছিল সোম প্রকাশের সর্ব প্রধান আকর্ষণ। এই আকর্ষণ এতদূর প্রবল ছিল যে 
বিদ্কাভৃষণ মহাশয় নিজ কাগজের বার্ষিক মূল্য করিয়াছিলেন ১০২ দশ টাকা, 


২৮৮ রাষতছ্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


এবং তাহাও অগ্রিম দেয়। বান্তবিক দশটা টাকা. অশ্রে প্রেরণ না করিলে 
কাহাকেও একখানি কাগজ দেওয়া হইত না। ইহাতেও সোমপ্রকাশের 
গ্রাহক সে সময়ের পক্ষে বহুমংথাক ছিল। 

সোমপ্রকাশ যদিও ১৮৬৩ সালের পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি 
১৮৬০ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত এই কালের মধ্যেই ইহার প্রভাব সর্ধত্র ব্যাপ্ত হয়; 
ইহাঁ এক দিকে গবর্ণমেণ্টের, অপর দিকে দেশবাসিগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ 
করে। প্রথম কয়েক বৎসর হ&1 কলিকাতায় টাপাতলার এক গলি হইতে 
ৰাহির হইত । তখন সেই ভবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর মহাশয় সর্বদা পদার্পণ 
করিতেন; এবং পরামর্শাদি দ্বারা সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভৃষণ 
মহাশয়ের বিশেষ সহায়তা করিতেন । 

পরে ১৮১১ কি ১৮৬২ মালে মাতলার রেলওয়ে খোলে । মাতলা বা 
পোষ্ট ক্যানিং একট। প্রধান বন্দর হইবে গবর্ণমেণ্টের মনে এই আশা ছিল । 
গঙ্গার মুখে চড়া পড়িয়া বড় বড় জাহাজ কলিকাতাতে আসা ছঃসাধ্য 
হওয়াতে, মাতলাতে একটা বন্দর করিবার কথা চলিতেছিল, এবং পোর্ট 
ক্যানিং কোম্পানি নামে এক কোম্পানি করিয়া টাক। তোলা হইয়াছিল । শেষে 
মাতলাকে অশ্বাস্থাকর দেখিয়া সে সংকল্প ত্যাগ করা হইল। গ্বর্ণন্ণ্টের 
রেলওয়ে খোলাই সার হইল । 

মাতলা রেল ওয়ে খুলিলেই-বিগ্যাভূষণ মহাশয় সোমপ্রকাশ যন্ত্র তাহার বাস- 
গ্রাম চাঙ্গড়িপোতাতে লইয়া যান, এবং সেখান হইতে উহ] প্রকাশ করিতে 
থাকেন । সোমপ্রকাশ সে বিভাগের একট! প্রবল শক্তি হইয়া দাড়ায় । 
ইহার সাহায্যে অনেক সদনুষ্ঠানের সুত্রপাত হইয়াছে, অনেক অত্যাচার নিবা- 
রিত হইয়াছে। কেবল তাহা নহে, দেশে গিয়াই বিগ্তাভূষণ মহাশয় নিজ বাস- 
গ্রামের নানা প্রকার কল্যাণ সাধনে নিবুক্ত হইলেন। তন্মধ্যে একটা উচ্চ- 
শ্রেণীর ইংরাজী স্কুল স্থাপন ।. এ স্কুলটা তিনি নিজের ব্যয়ে ও নিজের চেষ্টাতে 
রক্ষা করিতে লাপ্সিলেন। তাহাতে কয়েক বংসরে তাহার প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া 
গেল। আত্মীয় ্বজন বন্ধু বান্ধব এই ব্যয়সাধা ব্যাপার হইতে নিরস্ত হইবার 
জন্ত তাহাকে কতই পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহার প্রতি কর্ণপাত 
করেন নাই। অনেক সমক্ক দেখিয়াছি সংস্কৃত কালেজ হইতে বেতনটা পাইয়া 
বাড়ীতে ফিরিবার সময় পথে স্কুলগৃহে প্রবেশ করিয়া! সে বেতনের অধিকাংশ 
তথাকার ব্যয় নির্বাহের জন্ত দির! সামান্ত অর্থ লইয়া! গৃহে ফিরিয়াছেন। 


একাদশ পরিচ্ছেদ |. র ২৮৯ 


পাপের প্রতি তাহার এমনি ঘ্বণ। ছিলযে গ্রামের পাপাচারী লোকের। 
তাহাকে দেথিক্বা কাপিত। একবার একজন দুশ্চরিক্র পুরুষ একটা গোপ- 
জাতীয় বিধবাকে বিপথে লইয়। গেল; এবং কিছুদ্দিন পরে তাহাকে অন্তদত্া 
অবস্থাতে তাড়াইয়৷ দিল। বিগ্যাভৃষণ মহাশয় ইহা জানিবামাত্র নিজের ব্যয়ে 
দেই রমণীর ম্বারা আদালতে নালিন উপস্থিত করাইয়৷ সেই ছুশ্চরিত্র পুরুষের 
নিকট হইতে এ নারীর মানিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়! দ্রিলেন। 
আর একবার একজন শিক্ষিতনামধারী ভদ্রলোক নিজ ধনাগমে দৃপ্ত হইয়। 
প্রতিবেশবাসিনী কোনও ব্ধিবার কিছু জমি আত্মসাৎ করিবার জন্য তাহার 
প্রতি বিবিধ প্রকারে অত্যাচার অধিম্ত করেন। একদিন বিগ্যাভৃষণ মহাশর 
দোমপ্রকাশ লিখিতেছেন এমন সময়ে সংখাদ আসিল যে ধু ধনী লোকটা 
সদলে সেই বিধবার বাটীতে প্রবেশ করিয়। তাহাকে প্রহ্থার করিতে যাইতেছে। 
তিনি তৎক্ষণাৎ কলম রািয়। ম্বীয় সহোদর ভ্রাতাকে লইয়! বিধবার গৃহাভিমুখে 
ধাবিত হইলেন। তিনি তাহার ভবনে প্রবেশ করিয়া স্বহস্তে সেই ধনীর 
গ্রীবা ধরিয়। বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তাহার প্রতি সংভ্রম বশতঃ 
তাহাকে কেহ কিছু বলিতে পারিল না। এইরপে গ্রামে তিনি দুর্বলের রক্ষক 
ও সর্বপ্রকার সদনুষ্ঠানের উৎসাহ-দাতা রূপে বাস করিতে লাগিলেন । 
বার্ধকো একটা বিষয়ের জন্য তাহাকে বড় উদ্বিগ্ন দেখ। যাইত। ইংরাজী 
শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুসমাজে ধর্মের শাসন ও ধর্মের উপদ্দেশ রহিত হইতেছে 
বলিয়া ছুঃখ করিতেন। ' তাহার একটা পুত্র এই সমরে জপ, তপ, পুজা 
প্রভৃতিতে কিছু,অধিক মাত্রায় মাতিয়া গেল। এমন কি সে্ন্ত তার জ্ঞান 
চঙ্চা, সংসারের কাজ কম্ম প্রভৃতিতে মনোযোগ রহিল না। কেহ সে 
বিষয়ের উল্লেখ করিয়া হুঃখপ্রকাশ করিলে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিতেন-__ও 
শিশু নহে বরঃপ্রাপ্ত, ও যাহা আত্মার কল্যাণকর ভাবিয়াছে তাহা করুক, 
দেশকাল যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে ও যে অন্তর্দিকে মতি না দিয়! ধর্মসাধনে 
মাতিয়! আছে তাহা ভাল । সাধারণ মানুষের ধন্দ্োপদেশের সুবিধার জন্ত 
তিনি নিজভবনে হরিসভ! করিতে দিয়া কথকতা, পাঠ, শাস্তরব্যাখ্যা প্রভৃতির 
বাবস্থা করিয়াছিলেন। | 
শেষ দশায় শারীরিক অস্বাস্থ্যনিবন্ধন তিনি পোমপ্রকাশ সম্পাদনে 
ততট। সময় দিতে পারিতেন না। এই সময়ে কিছুদিন স্বাস্থালাভের উদ্দেশে 
কাশীতে গিয়া! বাস করেন। তীর্ঘস্থানের হুরবস্থ। পূর্বে কখনও দেখেন নাই। 


২৯, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ । 


কাণীতে গিয়া কাশীবাসী অনেকের বিশেষতঃ পাগাগণের মধ্যে ধর্ম ও নীতির 
ছরবস্থ! দেখিয়া! তাহার প্রাণে বড় আঘাত লাগে। তিনি হৃদয়ের সেই 
ভাব ব্ক্ত করিয়া “ৰিশ্বেম্বর-বিলাপ” নাষে একথানি কাব্যপুস্তক রচন। 
করেন। ততৎপরে দেশে ফিরিয়া আর পূর্বের ন্যায় সোমপ্রকাশের কার্য 
করিতে পারিতেন ন|। ৰ 

ইহার উপরে ভানেকিউলার প্রেস আকৃট্‌ (৬ 9270012 127699 40০) 
নামক আইন বিধিবদ্ধ হইলে, অমৃত বাজার পত্রিকা খন ইংরার্জী কাগজে 
পরিপত হইল, তখন তিনি কিছুদিনের জন্ত সোমপ্রকাশ তুলিয়া দিলেন, 
তথাপি. নবপ্রণীত অপমানকর আইনের অধীন হইতে পারিলেন না। 
এই সময়ে বঙ্গের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল তাহাকে নিজ 
ভবনে ডাকাইয়া, সোমপ্রকাশ তুপিয়। না দিবার জন্য অনেক অন্গরেধ 
করিয়াছিলেন । পরে এ গহিতি আইন উঠিয়া গেলে সোমপ্রকাশ আবার 
বাহির হইল বটে কিন্তু পুর্বাপ্রভাব আর রহিল না। তাহাও ক্রমে হস্তান্তরে 
গেল৷ ইহার পরে তিনি “কল্পদ্রম” নামে এক মাসিক পত্রিকা কিছুদিন 
বাহির করির়াছলেন; তাহাও তীহার অসুস্থতা বশতঃ অধিক কাল 
রহিল না। চরমে তিনি পীড়িত হইয়া রেওরা রাজ্যের অন্তর্গত সাতনা নামক 
স্থানে গিয়া বাস করেন। সেখানে গুরুতর পৃষ্ঠ ব্রণ রোগে ১৮৮৬ সালের 
২২শে আগ দিবসে গতাস্থ হন। 

লাহিড়ী মহাশয় কিছুদিন বাড়ীতে বসিয়া বি্যাতূধণ মহাশয়ের পিতা! হরচন্্র 
স্ায়রত্র মহাশয়ের নিকট পড়িয়াছিলেন। তাহা অল্পদিনের জন্ত ) কিন্ত লাহিড়ী 
মহাশয়ের প্রকৃতিতে গুরুতক্তি ও সাধুভক্তি এমনি প্রবল ছিল যে সেই অল্প- 
দিনের সঞ্বন্ধ তিনি কখনও ভুলিতে পারেন নাই । চিরদিন ন্যায়রত্ব মহাশয়ের 
নাম স্মৃতিতে ধারণ করিয়া! আসিয়াছেন। স্তায়রত্ব মহাশয়ের স্বসম্পককীয় 
লোকদিগের প্রতি, বিশেষতঃ বিগ্ভাভূষণ মহাশযনের প্রতি, শ্রদ্ধা প্রচুর পরিমাণে 
ছিল। সেই কারণেই বোধ হয় আমাকে দেখিবামাত্র ন্ায়রত্ব মহাশয়ের 
দৌহিত্র বলিয়! প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে লইয়াছিলেন। 


ড।ক্তার মহেক্রলাল সরকার । 
বঙ্গদেশকে বত লোক লোকচক্ষে উ*চু করিয়া তুলিয়াছেন এবং শিক্ষিত 
বাঙ্গালিগপের মনে মনুষ্যত্বের আকাজ্ষ। উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
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ডাক্তার মহেন্্রলাল সরকার একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি । এরূপ বিমল সত্যান্গরাগ 
অতি অল্প লোকের মনে দেখিতে পাওয়া যায়; এনসপ সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা অতি 
অল্প বাঙ্গালীই দেখাইতে পারিয়্াছেন ; এক্সপ জ্ঞানান্গরাগ এই বঙ্গদেশে দুর্লভ । 
তাহার সংশ্রবে আসিঙ্ব! এ জীবনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি । তাহার নাম নব্য-. 
বলের শিক্ষাগুরুদিগের মধ্যে গণনীয় ; স্থতরাং আনন্দের সহিত তাহার জীবনের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই গ্রন্থে সন্গিবিষ্ট করিতেছি । 

(কলিকাতার অদুরবর্তী হাবড়! বিভাগের পাইকপাড়া নামক গ্রামে, ১৮৩৩ 
সালের ২রা নবেষ্র দিবসে মহেন্ত্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। পাচ বৎসর বয়সের 
সময় ইহার জননী ছয় মাস বয়স্ক আর একটী পুত্র কোলে ইহাকে লইয়া 
কলিকাত। নেবুতলাতে ইহার মাতামহালয়ে আগমন করেন। ইহার অল্পকাল 
পরেই ৩২ বংসর বয়সে পাইকপাড়া গ্রামে ইহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন 
ইহার মাতুলঘ্বর, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও মহেশচন্ত্র ঘোষের উপরে ইহার রক্ষা ও 
প্রতিপালনের ভার পড়ে। এই পারিবারিক ছূর্ঘটনার চারি বৎসর পরেই 
তাহার জননীর মৃত্যু হয়। তখন পিতৃমাতৃহীন হুইয়! তিনি উক্ত উনের 
ন্নেহ বত্বে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। 

তাহার মাতুলের! প্রথমে বাঙ্গাল! . শিখিবার জন্য তাহাকে গুরুমহাশয়ের 
পাঠশালে ভর্তি করিয়া দেন ; এবং কিছুদিন পরে ইংরাজী শিখাইবার জন্য 
ঠাকুর দাস দে নামক একজন ভদ্রলোককে নিযুক্ত করেন। উত্তর কালে এই 
ঠাকুর দাস দে যতদিন জীবিত ছিলেন ডাক্তার সরকার তীহাকে গুরুর ন্যায় 
ভক্তি শ্রদ্ধা করি) আসিয়াছেন) এবং নিজ কার্য্যের সহাররপে রাখিয়াছেন। 

সরকার মহাশয়ের মাহুলদিগের অবস্থা ভাল ছিল না। ইহার জোন্ঠ 
মাতুল ট্রাভলিং প্রিণ্টারের কাজ করিতেন; তাহার কনিষ্ঠ মাতুলের অবস্থাও 
যে খুব ভাল ছিল এরূপ মনে হয় ন!। 

ঠাকুর দাস দে মহাশয়ের নিকট সামান্তরূপ ইংরাজী শিক্ষা করার পর, 
তাহার কনিষ্ঠ মাতুল তাহাকে ফ্রী বালকরূণে হেয়ারের স্কুলে ভর্তি করিয়া 
দিলেন। মহামতি হেয়ার তখনও জীবিত ছিলেন। তাহার দেড় বসর পরে 
১৮৪২ সালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মহেন্দ্রলাল ১৮৪৯ পধ্যন্ত হেয়ারের 
ছুলে ছিলেন। এ সালে তিনি স্ুনিয়ার.. সকবার্সিপ পরীক্ষাতে উতীর্ণ হইয়া 
হিচ্ছু কাবেজে গমন করেন। হিন্দু কালেজে তিনি ১৮৫৪ সাল পর্যাস্ত পাঠ 
করেন। ইতিমধ্যে তাহার ভানপিপাস। অতিমান্র বর্ধিত হুইল, তিনি নান! 


২৯২ রামতনু লাহিড়ী ও ততকাপীন বঙ্গসমাজ । 


জ্ঞানের বিষয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে আরম্ত করেন । কালেজের পাঠ্য বিষয় ও 
গ্রন্থ সকলে তার পরিতৃপ্তি হইত না। বিজ্ঞান পাঠের জন্য তাহার মন বাগ্র 
হইত। তখন হিন্দু কালেজে বিজ্ঞান পাঠনার রীতি ছিল না; তদনুরূপ 
আয়োজনও ছিল না। অবশেষে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কালেজে ভঙ্তি 
হইবার সংকল্প করিলেন; এবং তীহার হিন্দু কালেজের অধ্যাপকদিগের 
অমতে উক্ত কালেজে প্রবিষ্ট হইলেন। 

১৮৫৫ সালের বৈশাখ মাঁসে তিনি পরিণীত হইলেন; এবং ১৮৬* সালে 
তাহার একমাত্র পুত্র অমৃতলাল সরকার জন্মগ্রহণ করিলেন । 

ডাক্তার সরকার মেডিকেল কালেংজ ছয় বংসর পাঠ করিয়া ১৮৫৯ । ৬০ 
সালে এল্‌, এম্‌, এস্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়া চিকিৎসকরূপে বাহির হন। 
মেডিফেল কালেজে অধ্যয়নকালে, তিনি তাহার অধ্যাপক ও সহাধ্যায়িগণের 
দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন ; এবং সে সময়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের জন্য 
ষতগুলি পারিতোধিক ছিল প্রায় সকলগুলিই অজ্জন করিয়াছিলেন ; 
স্থতরাং তিনি কালেজ হইতে বাহির হইলেই খ্যাতি প্রতিপত্তি তাহার সঙ্গে 
সঙ্গেই আসিল) এবং তাহার বহুদর্শিতা ও প্রতিভার গুণে তিনি অচিরকালের 
মধ্যে সহরের একজন থ্যাতনাম! চিকিৎসক হইয়া উঠিলেন। 

১৮৬৩ সালে তিনি কালেজের সর্বোচ্চ এম, ডি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলেন। 
তখন তাহার মান সম্ত্রম চারিদিকে ব্যাপ্ত হুইয়া পড়িল। তৎপূর্বে ডাক্তার 
চন্দ্রকুমার দে মাত্র উক্ত উপাধি পাইপ্নাছিলেন।' স্তরাং দ্বিতীয় এম, ডি 
বলিয়া! তাহার নাম সকলের মুখে উঠিয়। গেল। 

এই ১৮৬৩ সালে ডাক্তার সুর্ধ্যকুমার চক্রবর্তীর উদ্যোগে সহরে একটা নূতন 
সভ৷ স্থাপিত হয়। তাহা ইংলগ্ডের ব্রিটিশ মেডিকেল এসোদিএশন নামক 
সভার বঙ্গীয় শাখা । কলিকাতার বড় বড় ইংরাজ ও দেশীয় চিকিৎসকগণ 
মিলিয়া এই সভার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার দিনে ডাকার সরকার একটা 
বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাহার বাগ্মিতা ও চিস্তাশীলত! দেখিয়া সকলে 
মুগ্ধ হন। তিনি সভার প্রধান উদ্যোগী ও তন্নিষুক্ত সেক্রেটারীদিগের মধ্যে 
'একজন ছিলেন। তিন বৎসর পরে তিনি উক্ত সভার একজন সহকারী 
সভাপতিরূপে বৃত হুন। 

যে কারণে এ সভার প্রতিষ্ঠাকার্য্ের উল্লেখ করিতেছি তাহা এই; ._& 
দিনের বক্তুতাতে ডাক্তার সরকার অপরাপর কথার মধ্য হোমিওপেখিক 


একদশ পরিচ্ছেদ। ২৯৩ 


চিকিৎস' প্রণালীর দোষ কীর্তন করেন। সেই বাকাগুলি স্ুপ্রসিদ্ধ হোমি ওপ্যাঁথ 
রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের চক্ষে পড়ে। ডাজ্ার সরকারের সহিত তাহার পূর্বেই 
পরিচয় ছিল। তৎপরে উভয়ে সাক্ষাৎ হইবামাত্রই রাজাবাবু প্ঁ উক্তিগুলি 
অবলম্বন করিয়া ডাক্তার সরকারের সহিত বিচার উপস্থিত করেন। এই 
বিচার বহুদিন চলিতে থাকে । ক্রমে আর এক ঘটনা আসিঙ্ন! উপস্থিত হয় । 
একজন বন্ধু (110) মর্গান নামক একজন প্রসিন্ধ চিকিৎসকের লিখিত 
[10110301010 ০91 17101090196) নামক একথানি পুস্তকের সমালোচন! 
করিবার জন্ত ডাক্তার সরকারকে অনুরোধ করেন। এ সমালোচনা "70197 
11010” নামক কিশোরীটাদ মিত্রের* সম্পাদিত পত্রিকাতে বাহির করিবার 
কথা থাকে । কিন্তু পুস্তকথানি মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিতে গিয়! ডাক্তার 
সরকার তন্মধ্যে এমন কিছু কিছু কথা পাইলেন, ষে বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিন৷ 
মত প্রকাশ করা কঠিন বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল যে কার্ধতঃ 
হোমিওপ্যাথিক চিক্কিংসার ফলাফল কিছুদিন না৷ দেখিয়৷ মত প্রকাশ করা 
তাহার পক্ষে কর্তব্য নহে। স্থতরাং তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ফলাফল 
দেখিবার জন্য রাজাবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। রাজাবাবু আনন্দের সহিত 
তাহাকে সঙ্গে করিয়া কতকগুলি কঠিন রোগের চিকিৎসা দেখাইতে লইয়া 
গেলেন। ডাক্তার সরকার সেই সকল রোগীর অবস্থা ও চিকিৎস! বিধিমতে 
পরীক্ষা! করিয়৷ দেখিতে লাগিণেন এবং ভুল ভ্রান্তি বাহাতে ন! হয়:এরূপ উপায় 
সকল অবলম্বন করিলেন।' এই রোগীগুপির চিকিৎস। কার্য্য দেখিতে দেখিতে 
ডাক্তার সরকার মত পরিবর্তিত হইস়া গেল। হানিমানের অবলম্বিত 
প্রণালী যে-যুক্তি-সঙ্গত তাহ প্রতীতি হইল। এই পরিবর্তন ধটিতে ঘটিতে 
তাহার ১৮৬৬ সালে উপনীত হইলেন। 

অন্য লোক হইলে মনের বিশ্বাস মনে রাখিয়া আপনার অর্গার্জন ও 
সুখ সচ্ছন্দের উপায় দেখিতেন, কিন্তু মহেত্দ্রলাল সরকার সে ধাতুর লোক 
ছিলেন না। যাহা সত্য বলিয়া একবার .প্রতীতি হইত তাহা তিনি 
হৃদয় মনের সহিত অবলম্বন করিতেন; তাহ প্রকাশ বা প্রচার করিতে 
কুষ্টিত হইতেন, না) অথব!, সত্যাবলঞ্ধন বিষয়ে ক্ষতি লাভ, বা লোকের 
অন্থরাগ বিরাগের ভয় করিতেন না। তাহার সেই প্রকৃতি অন্থসারে, যখন 
তাহার মত।পরিবর্তন হইল তখন তিনি তাহ তাহার চিকিৎসকবন্ধুগণের 
নিকট ব্যক্ত করিবার অন্ত ব্যগ্র হইলেন। 


২৯৪ রামতন্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ । 


১৮৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুযাৰি দিবসে ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিএশনেক্ক 
বঙ্গদেশীয় শাখার চতুর্থ সাঞ্ংসরিক অধিবেশন হইল। সেই দিন ডাক্তার 
সরকার “চিকিৎসা-প্রণালীর অনির্দিষ্ঠতা” বিষয়ে একটা বক্তুতা৷ পাঠ করিলেন। 
তাহাতে ভূয়োদর্শন, চিন্তা শীলতা, সত্য-প্রিযতা!, নির্ভীক-চিত্ততা সমুদয় একাধারে 
উজ্জলরূপে প্রকাশ পাইয়়াছিল। তাহাতে তিনি এলোপেখিক .টিকিৎফা- 
প্রণালীর সর্ধজন-বিনিন্দিত কতকগুলি দোষ কীর্তন. করিয়! হানিষানের 
আবিষ্কৃত প্রণালীর যুক্তিযুকতা প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইলেন। ইহার ফল 
যাহ। দাড়াইল তাহা! বোধ হয় তিনি অগ্রে সম্ভব বলিয়া বিবেচনা! করেন নাই। 

তাহার বক্ত.তা শেষ হইলে, ইংরাজ ভাক্তারগণ মহা! আপত্তি উত্থাপন করি- 
লেন। ডাক্তার ওয়ালার নামে একজন ইংরাজ ডাক্তার চটিয়! লাল হইয়। গেলেন; 
ডাক্তার সরকার কাহারও কাহারও আপত্তির উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি 
থামাইয়! দিবার চেষ্টা করিলেন ; বলিলেন “ডাক্তার সরকার ! ডাক্তার সরকার! 
আর একট। কথা বদি বল, তৰে তোষাঁকে এখান হ'তে বাহির করে দেব।” 
পরে তিনি এই মত প্রকাশ করিলেন, যে ডাক্তার সরকার উক্ত সভার সহকারী 
সভাপতি পাকা দূরে থাক্‌, সভ্য থাকিলে তিনি তাহার সভ্য. থাকিবেন না। 
ডাক্তার ইওয়ার্ট, ডাক্তার চক্রবর্তী গ্রভৃতি এরূপ মতে সায় দিলেন। সভামধ্যে 
আগ্রেক্সগিরির অগ্নাৎপাতের স্তায় সভ্যগণের ক্রোধ-বহি প্রজ্জলিত হইল। 

ডাক্তার সরকার সুদৃঢ় প্রতিভ্ঞ। হৃদয়ে লইয়া! ধার গম্ভীর ভাবে গৃহে 
প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । বাড়ীতে আসিয়। বলিণেন "আমি 'চাষার ছেলে, না হয় 
সামান্ত কাজ করে খাব তাতে আর কি? সত্য য1 ত৷ বলতেই হুৰে ও করতেই 
হবে”। ওদিকে সংবাদ পত্রের স্ততম্ত.সকল এই বার্তাতে পূর্ণ হইতে লাগিল। 
মেডিকেল মিশনারি ডাক্তার রবসন তাহার বিরুদ্ধে এক বতৃতা করিলেন; 
ডাক্তার ইওয়ার্ট সংবাদ পত্রে অস্ত্র ধারণ করিলেন; এবং চিকিৎমকগণ এক 
বাক্যে তীহাকে বর্জন করিলেন। সহর তোলপাড় হইয়া যাইতে লাগিল। 
ডাক্তার দরকারের় পসার কিছু দিনের জন্ত মাটা হইয়া গ্েল। ছয় মাসের 
মধ্যে তিনি একটাও রোগী পাইলেন না। কিন্তু তিনি নির্তাক চিত্তে দণ্ডায়মান 
রহিলেদ। যাহা সতা বলিয়! বুবিয়াছ্িলন তুহা ঘোষণা করিতে বিরত 
হইলেন না। পর বংসরেই তাহার 0819888% ০০০৪] ০1 319010179 
বাহির হইল। লোকে দেখিতে পাইল মান্থঘটা দমে নাই) যাহাকে সত্য 
বলিয়া বুঝিয়াছে তাহাতে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে । এই দ্বোর পরীক্ষার মগ 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ২৯৫ 
তিনি কি ভাবে স্থির ছিলেন, তাহা তিনি নিজেই এক স্থানে বাক্ত করিয়াছেন; 


থু ৮9৪ 90568110090 07 20 910) 11) 0109 01610)962 00101) 01 
৮0) অর্থাৎ সত্য যাহা তাহা! চরমে জয়যুক্ত হইবেই এই বিশ্বাসেই আমি 
সবল ছিলাম।” তাহার ভূতপূর্ব প্রোফেসারদিগের অনেকে তাহার প্রতি 
থড়গহস্ত-হইয়াছিলেন এবং ত্বাহাকে অবাচ্য কুবাচ্য বলিয়াছিলেন; কিন্ত 
তিনি কি ভাবে সে সমুদয় কটুক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ! ত্র ১৮৬৭ সালে 
মার্চ মাসে মুদ্রিত তাহার এ বক্তূতার ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি । তিনি 
এক স্থানে বলিতেছেন ১-- 
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সকলে অনুভব করুন যখন তাহার বিরোধিগণ কোলাহল করিতেছিলেন এবং 
তাহার প্রতি নান প্রকার কটুক্তি বর্ষণ করিতেছিলেন, তখন এই 
মহামনা বাক্তি কোন জগতে বাস করিতেছিলেন। ইহারই কিঞ্চিৎ পরে অর্থাৎ 
১৮৬৯.সালের প্রারস্তে আমি তাহার অকৃত্রিম সাধুতার এক পরিচয় পাই, তাহা, 
চিরম্মরণীয় হইয়া থাক! উচিত বলিয়! লিখিয়৷ রাখিতেছি। 

আমি তখন একুশ রাইশ বছরের ছেলে, সবে এল এ পরীক্ষা! দিয়া 
উঠিয়াছি। সে সময়ে আমি ভবানীপুরে আমার আশ্রয়দাত| ও প্রতিপালক 


২৯৬ রামতম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে বাঁস 
করিতেছিলেন। আমি দরিপ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, আমার সহরে থাকিবার স্থান 
ছিল না। আমার পিতার সহিত বন্ধুতা সুত্রে চৌধুরী মহাশয় আমাকে 
আনিয়া, দয়! করিয়া নিজ ভবনে স্থান দিয়াছিলেন। কেবল স্থান দিয়! 
ছিলেন তাহা নহে, ভ্রাত-নির্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন। ডাক্তার 
সরকার সেই ভবনের স্থায়ী- চিকিৎসক ছিলেন। এল, এ পরীক্ষা কালে 
গুরুতর শ্রম করাতে আমান একপ্রকার গীড়া জশ্মে। বাসার লোকের! আমাকে 
বলপুর্বক ধরিন্বা ডাক্তার সরকারের নিকট উপস্থিত করেন। বলেন 
আমাদের বাসাতে এই একটা বামনের ছেলে আছে, এল এ পরীক্ষার জন্য 
গুরুতর শ্রম ক'রে এর কি অন্ুুখ হয়েছে দেখুন, আপনাকে দয়া করে এর 
চিকিৎসার ভার নিতে হবে ।” - ডাক্তার সরকার দয়া করিয়া আমার চিকিৎসার 
ভার লইলেন। বলিলেন ;--“তোমার পীড়ার আন্ুপুর্ব্বিক বিবরণ লিখে আমার 
কাছে পাঠিও।” কিন্ত সে দিন আর এক ঘটন! ঘঠিল যাহাতে আমার মনটা 
থাব্রাপ হইল। মহেশচন্দ্র চোধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা! গিরিশচন্দ্র চৌধুরী 
একজন সাধুপুরুষ ছিপেন। আমরা যুবকদল তাহাকে গুরুতুল্য ভক্তিশ্রদ্ধা 
করিতাম। কিন্তু তাহার একট! স্বভাব এই ছিল যে তিনি সকল বিষয়ে 
অতিরিক্ত মাত্রায় অনুসন্ধিৎস্থ হইতেন। সে দিন ডাক্তার সরকার যখন ব্যবস্থা 
পত্র লিখিতেছেন, তখন তিনি পার্খে দাড়াইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন “মশাই কি 
ওষধ দিলেন?” ডাক্তার সরকার বিরক্ত হইয়! তাহার মুখের দিকে চাহিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি মেডিকেল কালেজে পড়েছেন?” 
গিরিশ বাবু-না । 
ডাক্তার সরকার__তবে এমন আহাম্মৃকি করেন কেন? আমিকি ওষধ 
দিচ্চি তাতে আপনার দরকার কি? 
এই কণাগুলি এমন রুক্ষভাবে বলিলেন যে আমাদের সকলের প্রাণে 
বড় আঘাত করিল। তারপর আমার রোগের আম্ুপূর্বিক বিবরণটা 
ইংরাজীতে লিখিয়া পাঠাইবার সমর তংসঙ্ষে বাঙ্গালাতে এক পত্র 
" লিখিয়৷ পাঠাইলাম। তাহা তাহার গিরিশবাবুর প্রতি পূর্বোক্ত কর্কশ 
ব্যবহারের জন্য তিরস্কারে পূর্ণ ছিল। পাঠাইবার সময় মনে হইল না 
যে নিজে ত গরীব ত্রাঙ্গণের সন্তান, যাহার অনুগ্রহ প্রার্থী হইতে বাইতেছি, 
তাহাকেই তিরস্কার, এ কিরূপ ব্যবহার । চিঠীখানি পাঠাইয়াই চিন্তা হইগ 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ২৯৭ 


বুঝি বা চৌধুরী মহাশয়দিগের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইল । ভয়ে ভয়ে 
নাস করিতে লাগিলাম। তৎপরদিন বৈকালে ডাক্তার সরকারের আমিবার কথা 
[ছল না। তথাপি তিনি আমিপেন। আসিয়াই নীচের ঘরে জিজ্ঞাস 
করিলেন “শিবনাথ ভট্টাচার্ধ্য তোমাদের বাড়ীতে কে?” তাহার! হাসিয়। 
বলিলেন “সেই যে মশাই পাগল! ছেলেটা”। শুনিলাম ডাক্তার সরকার 
গম্ভীর ভাবে বলিলেন__“ঈশ্বর করুন এমনি পাগলা! ছেলে দেশে বেশী হয়। 
আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই |* 

আমি উপরে বসিয়া পড়িতেছিলাম, লোকে আসিয়। আমাকে টানিক্বা 
লইয়া গেল) “ওরে আয় আয় ডাক্তার সরকার তোকে ডাকচেন।” আমি 
কাপিতে কাপিতে গিয়া উপস্থিত। আমি ঘরে প্রবেশ করিবামান্ত্র 
ডাক্তার সরকার টেবিলের অপর পার্খে উঠিয়। দ্রাড়াইলেন এবং হস্ত প্রসারিত 
করিয়া! আমার হাত ধরিলেন। বলিলেন__“তোমার ইংরাজী ্টেটমেন্ট দেখে 
খুসি হয়েছি; আর 'তোমার বাঙ্গালা পত্রের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ 
গ্রহণ কর।” আমি ত অবাক্‌, তারপর তিনি আমাকে তার গাড়িতে তুলিয়া 
তার বাড়ী পধ্যস্ত আনিলেন। গিরিশবাবুর ওরূপ প্রশ্ন করা কেন উচিত হয় 
নাই, এবং এ শ্রেণীর লোকের কিছু শিক্ষার প্রয়োজন, এই সকণ আমাকে বুঝাইয়া 
বলিলেন। তখন আমি কোথায় আর তিনি কোথায়! আমি কলেজের 
একটা গরীবের ছেলে, তিনি সহরের একজন লব্দপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক । আমার 
তিরস্কারটা এই ভাবে গ্রহণ করাতে কি সাধৃতারই পরিচয় পাইলাম। সেই 
তাহার সহিত আমার আত্মীয্বতা জন্মিয়া গেল। , তদবধি আমার বা আমার 
পরিবারস্থ কাহারও পীড়ার সংবাদ দিবামাত্র বুক দিয়া আসিয় পড়িয়াছেন; 
এবং বিনাভিজিটে দিনের পর দ্বিন আসিয় চিকিৎস! করিয়াছেন । সে উপকারের 
খণ আমার অপরিশোধনীয় রহিয়াছে। 

এরূপ মানুষকে কে শ্রদ্ধাভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে? অচিরকালের 
মধ্যে তাহার পসার আবার ফিরিয়। আসিল । তাহার অভ্যুখনের সঙ্গে সঙ্গে 
হোমিওপেখিও লোকচক্ষে উঠিয়৷ পড়িল। 

১৮৭* সালে তিনি কলিকাত। বিশ্ববিস্তালয়ের ফেলো! নিযুক্ত হইলেন। 
প্রথমে তাহাকে আর্ট-ফ্যাকল্টার প্রতিনিধি করিয়া! সিগ্ডিকেটে লওয়! হয়। 
তৎপরে ১৮৭৮ সালে সেনেটের সন্যগণ তাহাকে ফ্যাকল্টা অব মেডিসিনের 
প্রতিনিধিরূপে সিখিকেটে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করেন। ইহাতে ফ্যাকল্টা 


২৯৮ রামতম্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


অব মেডিসিনের সভাগণের মধ্যে আপত্তি উপস্থিত হয়। উক্ত ফ্যাকল্টার 
ভাক্তারগণ তাহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন, 
সেই পুরাতন বিবাদ । ডাক্তার সরকারকে স্বীয় পক্ষ সমর্থন করিয়৷ ছুইথানি 
পত্র লিখিতে হয়; তাহাতে সেনেটের সভ্যগণের মনের সকগ সন্দেহ ভঞ্জন হয়; 
এবং তাহার! তাহাকে ফ্যাকল্টা অব মেডিসিনে বাহাল রাখেন। 

১৮৭৬ সালে তাহার প্রধান উদ্যোগে ও তাহারি চেষ্টায় “সাএন্স এদোমিএ- 
শন, প্রতিষ্ঠিত হয় ; এবং অগ্যাপি বর্তমান আছে। 

১৮৭৭ সালে তিনি কলিকাতার অন্যতম অনারারি মাজিষ্টেটরূপে বৃত হন) 
এবং তাহার মৃত্যুর পূর্ববংসর পর্যান্ত' এঁ কার্য্য দক্ষতার সহিত করিয়া 
আসেন । 

১৮৮৩ সালে গবর্ণমেন্ট তাহার মান সন্ত্রমের চিহুম্বরূপ তাহাকে সি, আই, ই, 
উপাধি প্রদান করেন। 

১৮৮৭ সালে তিনি ছোটলাটের বাবস্থাপক সভার সভারূপে মনোনীত হন। 
১৮৯৩ সালে চতুর্থ বার মনোনীত হওয়ার পর তিনি এ পদ দিলে পরিত্যাগ 
করেন। 

১৮৮৭ সালে তিনি কলিকাতার শেরিফের পদে বৃত হন। 

১৮৯৩ হইতে ১৮৯৫ র্যা্ত চারি বংসরের জন্য ফ্যাকল্টা অব আর্টের 
সভাপতির কার্ধ্য করেন। 

বছবৎসর এসিয়াটিক সোসাইটার সভাপদে অভিষিক্ত ছিলেন:। 

১৮৯৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয় তাহাকে অনারারি «ডি, এল্‌ উপাধি 
প্রদান করেন । 

এতত্তিন্ন তিনি স্বদেশ-বিদেশের অনেক বিজ্ঞান-সভার সভ্যপদে মনোনীত 
হইয়াছিলেন । 

সায়েন্স এসোসিএশন স্থাপন ব্যতীত তিনি আর একটা সদনুষ্ঠানের হ্ত্রপাত 
করিয়াছিলেন। একবার স্বাস্থযলাভের উদ্দেশে তিনি বৈগ্ঘনাথে বাস করিতে- 
ছিলেন। তখন তথাকার কুষ্ঠরোগীদিগের হূর্দীশ। দেখিয়া! তাহার পর-ছুঃখ- 
কাতর হদয় বড় ব্যথিত হয়। তিনি নিজে ৫০০০ হাজার টাক বায় 
করিয়া কুষ্ঠীদিগের জন্ত একটা আশ্রয়-বাটিকা নিশ্মীণ করেন) এবং তাহার পত্থী 
'রাজকুমারীর, নামে তাহা উৎসর্গ করেন। ১৮৯২ সালে সার চালস ইলিয়ট 
জাকার ভিতি স্বাপন করেন । 


একাদশ পরিচ্ছেদ । চা রিহ 


অবিশ্রান্ত কার্ষ্যে ব্যস্ততার মধ্যে ডাক্তার সরকারের স্বাস্থ্য ভাল থাকিত 
না) মধ্যে মধ্যে হাপকাশী প্রভৃতি রোগে ভগ্ন হুইয়া পড়িতেন। তহুপরি 
চিকিৎসা-স্ত্রে কোনও কোনও স্থানে যাওয়াতে ম্যালেরিয়া জরে ধরিয়াছিল। 
তাহাতে শেষ দশায় তিনি অতিশয় দুর্বল হুইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে ১৯০৩ 
সালের শেষভাগ হইতে এক কঠিন রোগে ধরিল। মৃত্রাধারে একপ্রকার পীড়ার 
সঞ্চার হইয়া! বড়ই ক্লেশ দিতে লাগিল। এ রোগে ১৯০৪ সালের ২৩এ 
ফেব্রুয়ারি দিবসের 'প্রাতঃকালে প্রাণবাষু তাহার শ্রান্ত ক্লান্ত দেহকে পরিত্যাগ 
করিয়া গেল। বঙ্গের একটা উজ্জ্বল তার৷ চিরদিনের জন্ত অস্ত গেল। 

আমর! তাহাতে যে কেবল সাহস ও দত্যপ্রিয়তাই দেখিক্লাছিলাম তাহা 
নহে। এরপ জ্ঞানানুরাগী মানুষ আমরা অল্পই দেখিয়াছি । চিকিৎসাবিগ্ভা ও 
বিজ্ঞান তাহার নিজের স্বোপার্জিত বিশেষ বিগ্ক' ছিল; কিন্তু তাহাতে তিনি 
তৃপ্ত হন নাই; তাহার জ্ঞানানুরাগ সর্দতোমুখীন ছিল। সর্ধপ্রকার জ্ঞাতবা 
বিষয়ে তাহার চিত্তের অভিনিবেশ দৃষ্ট হইত। স্গ্রস্থ সকল ক্রয় করা 'ও 
রক্ষা করা, তার একট! বাতিকের মত হইয়| দীড়াইয়াছিল। আমর! তাহার 
লাইব্রেরি দেখিবার জন্য মধো মধো তীহার ভবনে যাইতাম। তিনি তাহার 
জ্ঞানসম্পত্তি দেখাইতে আনন্দলাভ করিতেন। তাহার ভবনে জ্ঞানানুরাগী 
বন্ধুগণের একট। আড্ডা ছিল। সেখানে বসিলেই অনেক জ্ঞানের কথা শোন 
যাইত। অনুমান করি তিনি যে লাইরেরি রাখিয়! গিয়াছেন তাহার মূলা 
লক্ষ টাকার অধিক হইবে । ধনী বাক্তিরা বিষয় সম্পত্তি রা'খিয়া যায়, এই 
স্বাবলঘ্বনশীল, আ্মোক্লতিপরায়ণ দরিদ্রের সম্তান *স্বাপার্জিত ধনের ”* 
স্বরূপ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের জ্ঞানসম্পত্ি রাখিয়া গিয়াছেন। 

বহুদিন সাধুমুখে শুনিয়া আমিতেছি, ধাহাদের হৃদয় পবিত্র তাহাদের হৃদ. 
ঈশ্বর আবিন্ূতি থাকেন। মহেন্্লাল জীবনের সকল পথে, সকল সঙ্কটে, 
সকল সংগ্রামের মধ্যে, ঈশ্বরের সান্লিধা অনুভব করিতেন। যিনি মৃত্যুর 
কিছুদিন পূর্বে রোগযন্ত্রণীর মধো নিষ্নলিখিত সংগীত রচনা করিতে পারিয়া- 
ছিলেন, তাহার শ্বাভাবিক ধর্দভাবের বিষয় আর কি বলিব। 


পাহাড়ী-_কাওয়ালি। . 


সয় না রোগের যাতন। আর পয়না, 
কোথায়, নাথ, তোমার অসীম করুণ! । 


তত, রামতন্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | 


কপাদৃষ্টি থাকলে তোমার, থাকেনা ত (কোন) 
যাতন। । 
দিয়ে এ বিশ্বীস, করো না নিরাশ, ( একররি ) 
শ্নেহ-নয়নে চাও ন|। 
কোপদৃষ্টি ফিরাইয়ে লও, আর বাচিবনা, বাচিবন! । 
সকলি থাদ, অধিক পোড়ালে কিছুই খাকৃবে ন|। 

. জানি প্রভু, যা কর তুমিং তা সবে হয় মঙ্গল সাধনা, 
ওবু কাতর হয়ে আমি করিয়াছি যে প্রার্থন ) 
তাতে তব কাছে, যদ্দি হয়ে থাকি অপরাধী 
নিজগুণে দয়াময় করহে মাজ্জন।। 
কারে হঃখ জানাই, প্রভূ, তোম। বিনা, 
তুমি ছাড়। কে আছে, বুঝিতে মনের বেদনা, 
কে অছে আর শান্তিদাতা দেখিতে পাই না) 
তাই কেদে ডাকি তোমাক্স বুচাতে জালা যন্ত্রণা । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ | 


ব্রাহ্মসমাজের এরভাবের হ্রাস ও হিন্দুধন্ম্নর পুনরু'খানের সূচনা। 
১৮৭০ হইতে ১৮৭৯ পর্য্যন্ত | 


১৮৭০ সালের শেষে কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়! 
আসিলেন। আসিয়া নানাগ্রকার সদহুষ্টানের আয়োজন করিলেন। “ভারত, 
সংস্কার সভা নামে একটা সভ। স্থাপন করিয়া তাহার অধীনে পাচ প্রকার 
কার্য্ের আয়োজন করিলেন। (১ম) সুলভ সাহিত্য, (২য়) সুরাপান নিবারণ, 
(৩) শ্রমজীবি-বিগ্ভালয়, (৪র্থ) স্ত্ীশিক্ষঠ, (৫ম) দাতব্য-বিতরণ। সুলভ-সাহিত্য 
বিভাগে “জুলভ সমাচার নামক এক পয়স। মূল্যের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির 
হইল) স্ুুরাপান নিবারণ বিভাগে “মদ ন! গরল” নামে এক মাসিক পত্রিকা 
প্রকাশিত হইল) শ্রমজ'বি-বিগ্ভালয় বিভাগে শ্রমজীবিদিগের জন্ত নৈশ বিগ্তালয় 
স্থাপিত এবং তাহার কার্য/ভার তাহার অনুগত কার্য্যদক্ষ এক গ্রচারকের 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । ৩৬১ 


প্রতি অপিত হইল; স্ত্রীশিক্ষ। বিভাগে বয়স্থা মহিলাদিগের জন্য এক বিগ্ভালয় 
খোলা হইল; তাহাতে আমাদের অনেকের স্ত্রী ভগিনী প্রভৃতি বয়স্থা মহিলাগণ 
পাঠ করিতে লাগিলেন; এবং আমর! কয়েকজন তাহার শিক্ষক হইলাম) 
দাতব্য বিভাগে এক মহাকার্য্যের অনুষ্ঠান হইল। তখন বেহাল! প্রতৃতি 
কলিকাঁতার উপনগরবর্তী স্থানে ম্যালেরিয়া! জরের বড় প্রাহ্র্ভাব দেখা গিক্কা 
ছিল। কেশব্চন্দ্রের দ্বার! প্ররিত হইয়৷ তাহার একজন অনুগত প্রচারক 
সপ্তাহের মধ্যে কয়দিন গিয়! ম্যালেরিয়া-পীড়িত দরিদ্র লোকদিগের চিকিৎসা 
ও তাহাদের মধ্যে উধধ.বিতরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রচারক খ্যাতনাম৷ 
বিজয়কষ গোন্বামী। গোস্বামী মহাশন্ব শাস্তিপুরের প্রসিদ্ধ অদ্বৈত বংশের সস্তান। 
যৌবনের প্রারন্তে ব্রাঙ্মদমাজের দিকে আকৃষ্ট হন; এবং ব্রাহ্গধর্ম প্রচার কার্ষ্যে 
আপনাকে অর্পণ করেন। তিনি" কলিকাত| মেডিকেল কালেজে পড়িয়া- 
ছিলেন। তিনি প্রত্যুষে উঠিয়াই স্নান ও ঈশ্বরোপাসন৷ সারিয়া কিঞ্চিৎ 
জলযোগ পূর্বক, ওঁষধ ও পথ্যাদি লইয়া, বেহালাতে গঁম্ছ করিতেন) 
এবং সেখানে ১০।১১ টা পর্য্যন্ত রোগী দেখিয়া! এবং ওষধ বিতরণ করিয়া ১২টার 
সময় সহরে ফিরিতেন; ফিরিয়। আহার করিয়াই বরস্থাবিগ্যালয়ে গিস্বা 
পাঠন। কার্যে নিষুক্ত হইতেন। দে সময়ে তাহার যে পরিশ্রম দেখিয়াছি 
গবর্ণমেণ্টের কোনও উচ্চ বেতনভোগী কর্মচারীকে তত পরিশ্রম করিতে কখন 
দেখি নাই। সেই শ্রমে তার শরীর জন্মের মত ভগ্ন হইয়া গেল। তিনি পরে 
এক প্রকার ত্রাঙ্গদমার্জ ত্যাগ করিপ্লাছিলেন বপিলে হয়) কিন্ত আমারে 
সঙ্গে বাসকাঝে যে নিঃস্বার্থ পরসেবা, মে সদনুষ্ঠানে একাগ্রমতি, যে ব্রা 
দেখাইয়! গিয়াছেন তাহা চিরদিন আমাদের আদর্শস্বরূপ স্থতিতে মুদ্রিত 
রহিয়াছে। 

পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ সদনুষ্ঠানের মধ্যে “সুলভ সমাচার বিশেষ উল্লেখযোগ)। 
হ্বলভ সমাচার, এদেশে সুলভ সংবাদপত্রের পথপ্রদর্শন করিল । এক পয়ম। 
মূলোর সংবাদপত্র যে বাহির হইতে পারে, এবং বাহির হইলে যে তিষ্টিতে পারে, 
তাহা কেহ অগ্রে জানিত না। “সুলভ” যখন বাহির হইল তখন চারিদিকে 
আলোচন! পড়িয়া গেল। “ম্থগভ” একদিকে যেমন দেশের প্রচ্সিত সংকাদ 
দিতে লাগিল, অপরদিকে নীতিপুর্ণ প্রবন্ধের দ্বার লোকচিত্তের সন্তাব উদ্দীপন 
ও হাম্তরপোদ্দীপক গল্পাদি দ্বারা আমোদম্পৃহ! চরিতার্থ করিতে লাশিল।, 
£খের বিষয় “নুলভ' কয়েক বৎসর পরে অস্তহিত হইয়া গেল। 


৩৪২ রামতনগু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


এই পাঁচ প্রকার সদনুষ্ঠান ব্যতীত ভারতসংস্কার সভার অধীনে কেশবচন্ত্র 
সেন মহাশয় আরও কয়েক প্রকার কার্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। হরনাথ 
বন্থ নামক ত্রাঙ্গদমাজের একজন উৎসাহী সভ্যের প্রতিষ্ঠিত একটা স্কুল নিজ- 
হাতে লইয়া তাহার এলবার্ট স্কুল নাম দিয় চালাইতে লাগিলেন। তৎপরে 
কলেজ স্কোয়ারের ডউুত্তরপার্বর্তী পুরাতন প্রেসিডেন্সি কলেজের ব্যবহৃত 
একটা বাড়ী ক্রয় করিয়া, তাহাতে এলবার্ট স্কুল স্থাপন করিলেন) এবং 
তাহার উপরের তালার বড় হুলটা টুষ্টিগণের হন্তে দিয়া, এলবার্ট হল নাম 
দিয়া, সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য রাখিলেন। 

এতত্বাতীত এই সময়ে কেশবচন্ত্র শেন মহাশয়ের অনুষ্ঠিত আর একটা 
প্রধান কার্য ভারত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা । ১৮৭২ গ্রীষ্টাবে প্র কার্ষোর সুত্রপাত হয়। 
কেশবচন্দ্র ইংলও্ড বানকালে ইংরাজজাতির 'গাহস্থ্যনীতি দেখিয়া অতান্ত মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন। তিনি সর্বদ| বলিতেন ইংরাজের 1107) বা! গৃহ-পরিবারের 
হ্যাক জিনিসটা আর পৃথিবীতে নাই। বাস্তবিক ইংরাজ মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহস্থের 
গৃহের ধর্ম্মভাব, সুশৃঙ্খল, সুনিয়ম, মি তাচার, পরিচ্ছন্নতা, কার্যাৰিভাগ, নরনারীর 
স্বাধীন সম্মিলন, শিশু পালন প্রস্ৃতি সমুদয় অতীব প্রশংসনীয় এব' অন্ুকরণের 
যোগ্য। তিনি মনে করিলেন একটা আশ্রম স্থাপন করিয়া কতকগুলি ব্রাঙ্গ- 
পরিবারকে তাহাতে থাকিবার জন্ত আমন্ত্রণ করিবেন; এবং তাহার্দিগকে 
কিছুকাল নুনিয়মে ও ধর্শসাধনে নিযুক্ত রাখিরা পারিবারিক ধর্ম-জীবনে 
শিক্ষিত করিবেন। তৎপরে তাহার! সেই শিক্ষার ভাব লইয়া! নান! স্থানে 
যাইবে; ক্রমে ব্রাহ্মপরিবার সকল ধর্ধসাধন, শৃঙ্খল ও সুনিয়ম বিষয়ে 
আদর্শ পবিবার হইবে । তাঁহার অভি প্রায় অতি মহৎ ছিল। তাহার আহ্বানে 
আমরা অনেকে সপরিবারে ভারত-আশ্রমে গিয়া বাস করিয়াছিলাম। 
সেখানে একক্র উপাসনা, একজ্স আহার, সময়ে পাঠ, সময়ে কার্ধ্য প্রভৃতির 
ব্যবস্থা হইয়াছিল। তন্দারা আমর! আপনাদ্িগকে বিশেষ উপকৃত বোধ 
করি। ছ:খের বিষয় আশ্রমটী বহুদিন স্থায়ী হয় নাই) কয়েক বৎসর পরেই 
'উঠিয়। যায় । 

“আর এক কারণে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার কালটা বিশেষ ভাবে ব্মরণীয়। 
এই সময়ে ব্রাঙ্গদমাজে ও তন্দ্রা বঙ্গসমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন ও চর্চা 
উপস্থিত হ্য়। ব্রাহ্মদমাজজের ভিতরে ভিতরে অনেকদিন হইতে এ চর্চা 


চলিতেছিল। ইহার কিছু পূর্বে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর গ্রদেশ হইতে একজন 
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দৃঢ়চেতা, নির্ভীক, একাগ্রচিত্ত ও নারীহিতৈষী পুরুষ কলিকাতাতে আগমন 
করেন। তাহার নাম, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়? তিনি আসিবার সময় 
তাহার প্রকাশিত “অবলাবান্ধব” নামক সাপ্তাহিক পত্র সঙ্গে করিয়৷ আসেন। 
“অবলাবান্ধব” ইহার কয়েক বৎসর পুর্ববে ঢাক হইতে প্রকাশিত হয়; এবং 
নারীগণে্ শিক্ষ! ও উন্নতি সম্বন্ধে অত্যগ্রসর দলের কাগজ বলিয়। পরিগণিত 
হয়। কলিকাতাতে আসিস! নূতন নূতন ০লখকদিগের সাহায্যে অবলাবাদ্ধবের 
শক্তি ব্রাহ্মদমাজ মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। ব্রাহ্ম যুবকযুবতীদিগের মধ্যে 
অনেকে এ ভাবাপন্ন হইয়া উঠেন। এই ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ভূতপূর্বব 
সুপ্রসিদ্ধ উকীল হছূর্গামোহন দাস মহাশয় ১৮৭০ সালে হাইকোর্টে ওকালতী 
করিবার জন্য বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিলেন। তিনি আসিয়া গাঙ্গুলী 
মহাশয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন। ব্রাহ্মিগের উপাসনাস্থান যে ভারতবর্ষীয় 
ব্রাহ্মমণ্দির তাহাতে কেন মহিলাদ্দিগের জন্ত পর্দার বাহিরে বমিবার, স্থান 
থাকিবে না, অগ্রসর যুবকদলের মধ্যে এই আলোচনা! কিছুদিন চলিল। 
অবশেষে তীহার। কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়কে আপনাদের অভিপ্রাক্ম জানাইলেন। 
বলিলেন যে তাহার! স্বীয় স্বীয় পরিবারের মহিলাদিগকে লইয়! পর্দার বাহিরে 
প্রকাপ্তভাবে বসিতে ইচ্ছক, এ বিষয়ে তাহাকে সম্মতি দিতে হইবে । আচার্য 
কেশবচন্ত্র মহা সমস্তার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। তাহার উপাসকমগ্ডলীর 
কতকগুলি লোক যেমন এই প্রার্থনা জানাইলেন, অপরদিকে প্রাচীন ভাবাপন্ন 
অনেক সভ্য তদ্বিকঘে মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই চচ্চা খন 
চলিতেছে এমুর্ন সময়ে একদিন অগ্রসর দলের কতিপয় ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় পত্তী ও 
কন্ঠাগণকে লইয়া আসিয়। পর্দার বাহিরে সাধারণ উপাসকগণের মধ্যে 
বসিলেন। প্রাচীন ও নবীন উপাসকগণের মধ্যে মহাবিরোধ ও আন্দোলন 
উপস্থিত হইল। ম্বয়ং কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ও এতদূর যাইতে প্রস্তত ছিলেন 
না। তিনি অগ্রসর দলকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্ত তাহার! 
সেরূপ নিষেধ ন্তায়সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। বলিলেন-_তাহারাও 
উপাসকমণ্ডলীর সভা, মন্দির নির্মীণ বিষয়ে তাহারাও সাহাধ্য করিয়াছেন, 
মন্দিরের মধ্যে যেখানে ইচ্ছ! তাহাদের বসিবার অধিকার আছে।” কিস্তুসে 
'আঁপত্তি শোনা হইল না। বারান্তরে তাহারা মহিলাগণের দহিত উপস্থিত হইলে 
তাহাদিগকে বসিতে নিষেধ করা হইল। তখন তাহারা বিরক্ত হইয়া ভারত- 
বর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আস! পরিত্যাগ করিলেন ; এবং প্রসিদ্ধ ডাক্তার অরদাচরণ 


৩০৪ রামতন্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | 


খান্তগির মহাশয়ের ভবনে এবং তৎপরে অন্ত স্থানে একটা শ্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন 
করিলেন। এই সমাজের *কার্ধ্য স্বতন্ত্রভাবে কিছুদিন চলিয়াছিল; ভৎপরে 
কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বঙ্গমন্দিরে পর্দার বাহিরে মহিলাদিগের জন্য বসিবার 
আমন করিয়া দিলে, প্রতিবাদ্দকারিগণ নিজেদের সমাজ তুলিয় দিয়া আবার 
ব্রহ্মমনিরে ফিরিয়া আসিলেন। 

স্বতন্ত্র সমাজটী উঠিয়! গেল বটে, কিন্তু স্ত্ীশিক্ষা 'ও স্ত্রীঞ্জাতির উন্নতি-বিষয়ে 
প্রাচীন ও নবীন ছুই দলের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটিয়াছিল তাহ সম্পূর্ণ তিরোহিত 
হইল না। কেশবচন্দ্র ভারতাশ্রম ভবনে বয়স্থা বিগ্ভালয় স্থাপন করিয়! নারী- 
কুলের শিক্ষার যে আদর্শ অন্থসরণ কন্পিতে লাগিলেন তাহা অগ্রসর দলের 
মনঃপুত হইল না। তাহার। নিজ নিজ পরিবারের কন্ঠাদিগকে সে বিদ্ভালয়ে 
দিলেন না। প্রধানতঃ দ্বারকানাথ গাঙ্কুলি মহাশয়ের উদ্যোগে ১৮৭৩ সালে 
“হিন্দুমহিলা-বিগ্ভালয়” নামে একটা স্বতন্ত্র বিগ্যালক্ন স্থাপিত হইল। সেখানে 
গাঙ্ুলি মহাশয় শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিলেন। 

এই বিবাদ ক্ষেত্রে অনুমান ১৮৭২ সালের শেষে একজন শিক্ষিত ইংরাজ রমণী 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কুমারী এক্রয়েড। ইনি পরে বরিশালের 
মাঁজিষ্রেট বেভেরিজ সাহেবের সহিত পরিণীত। হইয়াছিলেন। কুমারী এক্রয়েড 
ইংলগ্ডের প্রসিদ্ধ গার্টন কলেজে শিক্ষা! প্রাপ্ত হইয়।৷ তদানীন্তন ইংলভীয় নারী- 
কুলের মধ্যে সুশিক্ষিতা রমণী ছিলেন। ভারতের নারীগণের শিক্ষার দুরবস্থার 
কথ। শুনিয়া, এদেশে আসিয়1, নারীকুলের শিক্ষাবিধান্* বিষয়ে সাহাযা করিবার 
বাসন! তাহার মনে উদ্দিত হয়। তিনি আসিয় পূর্ব আলাগীস্থত্রে স্থ প্রসিদ্ধ 
বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভবনে প্রতিষিতা হইলেন; এবং নব- 
প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমহিল! বিগ্ভালয়ের তত্বাবধায়িকা হইলেন । ওদিকে আনন্দমোহন 
বনু মহাশয় বারিষ্টারিতে উত্তীর্ণ হইয়! শ্ব্দেশে ফিরিম্বা আসিলেন। তিনি 
আসির। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে দ্বারকানাথ গাঙ্থুলি ও হর্মামোহন দাস প্রভৃতি 
বন্ধুগণের পক্ষ অবলন্ধন করিলেন। কয়েক বৎসর পরে কুমারী এক্রেড 
পরিণীতা৷ হুইয়৷ সহর পরিত্যাগ করাতে হিন্দুমহিল। বিগ্ভালয় রূপান্তরিত হইয়। 
*বঙ্গমহিল বিদ্যালয়” নাম ধারণ করিল; এবং প্রধানতঃ আনন্দমোহন বস্থ ও 
দুর্গামোহন দাসের অর্থ সাহায্যে চপিতে লাগিল । ইহাই বঙ্গনারীর উচ্চশিক্ষার 
প্রথম আয়োজন । কয়েক বংসর পরে এই বঙ্গমহিল৷ বিগ্ভালয় বেথুম কলেজের 
সহিত সম্মিলিত হয়; এবং আনন্দমোহন বনু, হুর্গামোহন দাস, মনোমোহন 
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ঘোষ প্রভৃতি বেখুন স্কুল কমিটাতে স্থান প্রাপ্ত হন; এবং নারীগণকে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত শিক্ষা দিবার জন্য বেখুন স্কুলে কালেজ বিভাগ খোলা হয়। 

এই সময়ে ব্রাহ্মঘমাজের মধ্যে আর এক প্রকার আন্দোলন 
উপস্থিত হয়। অনেক যুবক সভ্য ব্রাঙ্গদমাজের কার্যকলাপের মধ্যে 
নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন করিবার জন্য প্রয়াপী হইপ্লেন। কেশবচন্ত্র সেন 
মহাশয় নিকমতন্ত্র-প্রণালীর বড় পক্ষ ছিলেননা। তিনি ইহাকে ভয়ের 
চক্ষে দেখিতেন ; স্ৃতরাং একটা মতবিরোধ ও আন্দোলন উপস্থিত হইল । 
সভাঙমিতিতে ও প্রকাশ্ঠ পত্রাদ্দিতে আন্দোলন চপিল। অবশেষে নিয়মতন্ত্র- 
পক্ষীক্নগণ “সমদশী” নামে এক মাসিক পত্রিক] প্রঞাশ করিলেন । তদবধি 
তাহাদের নাম “লমদশী” দল হইল । স্ত্রীপ্বাধীনতা! পক্ষের অনেকে এ দলেও প্রবেশ 
করিলেন। এই আন্দোলনের চরম ফলে অবশেষে ব্রাহ্মসমাজে দ্বিতীয় গৃহ- 
বিচ্ছেদ ঘটে। ূ 

কিন্ত যেজন্য এই কাল বিশেষভাবে স্মরণীয় তাহ! অন্য প্রকার । কেশবচন্ত 
সেন মহাশয় বিলাত হইতে আমিয়া আর একটী কার্ষো হস্তার্পণ করেন ; যেজন্ 
্রাহ্মদমা্ মধ্যে এবং তৎসঙ্গে হিন্দুমমাজ মধ্যেও ঘোর আন্দোপন উপস্থিত হয়; 
এবং যে আন্দোলনের ফলে বাহিরের লোকের মনে ব্রাহ্মসমান্জের শক্তি হাস 
হইয়। হিন্দুধর্মের পুনরুথানের তরক্গ উিত হয়। তাহ! এই-_ 

ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ১৮৬১ সাল হইতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সংস্কৃত 
পদ্ধতি অনুসারে বিবাহঃদি অনুষ্ঠান আরন্ত হয়। এতদর্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় এক নব,বিবাহ-পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। তাহাতে হিন্দু-বিবাহ-প্রণালীর 
সাকারোপাসনা, ও হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিত্যক্ত হইয়াছিল; ততিন্ন আর 
সকল বিষয়েই উহ! প্রাচীন পদ্ধতির অনুরূপ ছিল। 

যতদিন এক জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে বিবাহ-ত্রিয়া সম্পন্ন হইতেছিল, 
ততদিন '৪ সংস্কৃত পদ্ধতির বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে নাই। কিন্তু ১৮৬৪ সাল 
হইতে বিভিন্ন জাতীয় বাক্তিগণের মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে লাগিল ; 
এবং ১৮৬৬ সাল হইতে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল মহর্ষি দেবেন্ত্রনাথের প্রণীত পদ্ধতি 
পরিবর্তিত করিয়া আপনাদের বিশ্বাম ও রুচির অগ্নরূপ এক নুতন পদ্ধতি * 
প্রণয়ন করিলেন। তখন হইতে এই বিচার উপস্থিত হইল ব্রাহ্মসমাজের 


নবপ্রণীত পদ্ধতি আইন অনুসারে বৈধ কিনা? কয়েক বসর এই বিচার 
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৩০৬ রামতহু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


চলার পর কেশবচন্দ্র আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণের মত নির্ধারণের জন্য, আদিসমাজের 
পদ্ধতি ও নিজেদের অবলঘ্বিত পদ্ধতি, উভয় পদ্ধতি তদানীন্তন এডভোকেট 
জেনারেলের হস্তে অর্পণ করিলেন। তিনি উভক্ পদ্ধতিকেই আইনের চক্ষে অবৈধ 
বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তখন আদি ব্রাঙ্গঘমাজের সহিত উন্নতিশীল 
দলের ঘোর বাক্ষুদ্ধ উপস্থিত হইল। আদি ব্রাহ্মলমাজ নবদ্বীপ, কাশী প্রভৃতি 
স্থানের পঙ্ডিতগণের মত সংগ্রহ পূর্বক দেখাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে 
তাহাদের অবলব্ষিত পদ্ধতি হিন্দুশাস্ত্রানসারে বৈধ । কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় ও 
কতিপত্ন লব্ধ প্রতিষ্ঠ সংস্কৃত-শান্ত্রজ্ঞ পঞ্ডিতের মত সংগ্রহ করিয়া দেখাইলেন যে 
উভয় সমাজের পদ্ধতিই শান্ত্রান্দারে অবৈধ, । 

ব্রাহ্মলমাজের মধোই এই মতভেদ ও বিবাদ দেখিনা গবর্ণমেন্ট ত্রাঙ্গ- 
ম্যারেজ বিল নামে যে নূতন আইন প্রণয়ন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন 
তাহা পরিত্যাগ করিলেন। এ নাম পরিত্যাগ করিয়া “নেটিব ম্যারেজ বিল” 
নামে এক নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু হিন্দুসমা- 
জের মুখপাত্র হিন্দুপেটি,য়ট প্রভৃতির ও দেশের:অপরাপর প্রদেশের পত্রিকাদির 
প্রতিবন্ধকতাক্ব সে সংকল্প ও পরিত্যাগ করিতে হইল। 

ওদিকে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ১৮৭১ সালে আইনটাকে নামহীন রাখিয়! 
পরিবর্তিত আকারে যখন বিধিবদ্ধ করিয়া লইবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন, তখন 
হুইটী গুরুতর প্রশ্ন উঠিল। প্রথম, এই নূতন আইনে কণ্ঠার বিবাহোপধুক্ত 
বন্ন কত রাখ! হইবে? দ্বিতীক্র, এই আইন কাহাদের জন্য বিধিবদ্ধ কর। 
হইতেছে? প্রথম প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কেশবচন্দ্র ভারতসংস্কার মভার সভাপতি- 
রূপে দেশের নান! প্রদেশের স্ুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের মত জিজ্ঞাদা করিলেন। 
তীহার্দের অধিকাংশের মতে এদেশীয় বালিকাদের বিবাহোপযুক্ত বরস ষোড়শ 
বর্ষের উপরে নির্দি্ট হইল। কেবল কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অন্তম 
প্রোফেসার ডাক্তার চার্লস প্রভৃতি কেহ কেহ লিখিলেন যে চতুর্দশ বর্ষকে সর্বব- 
নিয়তম বয়স মনে করা যাইতে পারে । তদহুসারে, ১৮৭২ সালের তিন আইন 
নামে যে আইন বিধিবদ্ধ হইল, তাহাতে চতুর্দশ বর্ষ বালিকাদিগের সর্ব্বনিন্ম 
রিবাহোপযুক্ত বয়স বলিয়৷ নির্দিষ্ট হইল। 

দ্বিতীয় প্রশ্নটার মীমাংসা গবর্ণমেপ্ট এইরূপ করিলেন যে, এই নূতন আইন 
তাহাদেরই জন্ঠ বিধিবন্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহার! প্রচলিত হিন্দু, মুদলমান, 
খ্রীষ্টান, রিহ্দী প্রভৃতি কোনও ধর্মে বিশ্বাস করে না, এবং এঁ সকল ধর্মের 


ছাদশ পরিচ্ছেদ। ৩৭ 


নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। বাহিরের লোকের মনে এই 
কথা দীড়াইল যে ব্রাঙ্গের৷ বলিতেছে-_“আমর! হিন্দু নই ।” আদিসমাজ এই 
কথার ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। উন্নতিশীগণ ব্রাহ্মদলও আপনাদের 
পক্ষসমর্থন করিয়া দেখাইতে লাগিলেন যে, তাহার! সামাজিক ভাবে হিন্দু 
হইলেও তাহাদের ধর্ম উদ্ার, আধ্যাত্মিক ও সার্বজনীন একেখ্বর-বাদ ; সুতরাং 
তাহাকে ঠিক হিন্দুধন্ম বল! যায় না। 

এই আন্দোলন চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়! পড়িতে লাগিল। নবগোপাল 
মিত্র মহাশয়ের জাতীয় সভা এবং শোভাবাজারের রাজ! কমলকৃষ্ণ বাহাদুর 
ও কালীরুষ্ বাহাছ্বরের প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা প্রধানরূপে বিবাদ 
ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। জাতীম্ব সভার উদ্ভোগে “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ট ত।” 
বিষয়ে এক বক্তৃত৷ দেওয়া হইল। আদিসমাজের সভাপতি তক্তিভাজন 
রাজনারায়ণ বনু মহাশয় সেই বক্তৃত1 !দলেন এবং মহষি দেবেন্দ্রনাথ বক্তুতাতে 
সভাপতির কার্ধয করিলেন। অচির কালের মধ্ো এঁ বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা 
এদেশের সর্বত্র ও অপরদেশেও ব্যাপ্ত হইয়া গেল। সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার 
সত্যগণ এবং তাহাদের সভাপতি রাজা কালীরুষ্ণ দেব বাহাদুর এই বক্তার 
দ্বারা উৎসাহিত হইয়া, হিন্দুধর্মের ও হিন্দু আচারাদির শ্রেষ্ঠত৷ প্রতিপাদন 
পূর্বক স্থপ্রসিদ্ধ মনোমোহন বন্থ প্রভৃতির দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইতে 
লাগিলেন । 

কলিকাতার প্রসিদ্ধ” ধনী খেলৎচন্ত্র ঘোষ মহাশয়ের ভবনে সনাতন ধর্ম 
রক্ষিণী মভার অধিবেশন হইত | এই সভা কয়েক বুৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
প্রাচীনশাস্তের ব্যাথ্যা, শাস্ত্রীয় সাত্বিক আচারের প্রতিষ্টা, হিন্দু ভাবের পুনরুখান, 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের “অভ্যর্থনা, প্রভৃতি কার্য্য লইস়। ব্যস্ত রহিয়াছিল। কিন্তু এই 
সময়েই ইহা একটি প্রবল শক্তিরূপে দীাড়াইল। ছি! ছি! ব্রান্মগণ আপনা- 
দিগকে হিন্দু বলিতে চায় না, এই রব যেমন দেশে উঠিষ্বা গেল, তেমনি এই 
সভার উদ্যোগে হিন্দু ধর্মের পুন্রুখানের প্রয়াস বাড়িতে লাগিল। 

চিন্তা করিয়া যতদুর অন্ুভব করিতে পারি এই সময় হইতেই দেশের 
লোকের মনের উপরে ব্রাহ্মদমাজের শক্তি অল্পে অল্পে হান পাইতে লাগিল। 
আমরা অন্ুতব করিতে লাগিলাম কেশবচন্দ্র সেন আর পূর্বের স্তায় 
নব্যবঙ্গের অবিসম্বাদিত নেতা রহিলেন না) এবং যুবক দলের তাহার দিকে আর 
সে প্রবল আকর্ষণ থাকিল না। ওদিকে ব্রাঙ্ষদমাজের মধ্যেই তাহার বিরোধী 


৩০৮ বামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


দল দেখ! দিল) তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। কেশবচন্ত্র সেন 
মহাশয় যুবক দলের নেতৃত্ব এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়া যোগ, ভক্তি, 
বৈরাগ্য প্রভৃতির সাধনার্থ কলিকাতার সন্নিকটে এক উদ্যান ক্রয় করিয়া, 
কতিপয় অনুগত শিষ্যসহ একাস্তবাসী হইলেন; স্বপাকে আহার করিতে 
লাগিলেন; গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিতে লাগিলেন; এবং বৈরাগ্য প্রচারে 
রত হইলেন। “নমদর্শা” দপ এই সকলের প্রতিবাদ করিয়া ছুঃখ করিতে 
লাগিলেন, যে যুবক দলের উপর হইতে ব্রাহ্মদমাজের শক্তি চলিয়া 
গেল। - 

কিন্ত যুবক দল সম্পূর্ণ নেতৃহীন রহি্গনা। ছুই জন প্রতিভাশালী নেতা 
আসিয়া এই সময়ে বঙ্গের রঙ্গ-ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। ১৮৭৪ সালে এক 
দিকে আনন্দমোহন বস্থু বিলাত হইতে ফিরিলেন) অপর দিকে সেই সময়েই 
বা কিঞ্চিৎ পরেই স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর হইতে অবস্থত হইয়] 
কলিকাতাতে আসিয়া বসিলেন। ইহারা উভয়েই ছাত্রদলের মধ্যে কার্ধ্য 
আরম্ত করিগেন। হাজার হাজার যুবক ইহাদ্দের কথা শুনিবার জন্ত ছুটিতে 
লাগিল; এবং হাজার.হাজার হৃদয়ে উন্নতির আকাজ্ষ। ও স্বদেশানুরাগ প্রবল 
হইয়! উঠিল। যুবকদল ধেন ব্রান্মসমাজের দিকে পিঠ ফিবিল, এবং রাজনীতি ও 
জাতীয় উন্নতির দিকে মুখ ফিরিল। মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মনমাজের ছাত্রসমাজ 
স্থাপিত হ্ইস্বা সেই গতিকে কিয়ৎপরিমাণে নিয্মিত করিয়াছিল ; কিন্তু আমার 
মনে হয, যুবক দলের সে ভাব এখনও সম্পূর্ণ ঘুচে নাই'। 

বখন ছাত্র দল এই সকল আন্দোলনে আন্দোলিত, তখন এক মহৎ 
কার্যের হুত্রপাত হইল ; তাহা ভারতসভার স্থাপন। তাহার ইতিবৃত্ত এই £__ 
বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভবন আনন্দমোহন বন্থু ও স্থুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সন্মিলনের স্থান ছিল। সেখানে রাজনীতি বিষয়ে ইহাদের 
সর্বদ! কথা বার্তী হইত। সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন যে বঙ্গদেশে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগের জন্ঠ রাজনীতির শিক্ষা ও আন্দালনের উপযোগী 
কোনও সভা নাই । কথ! বার্ত। হইতে হইতে অবশেষে একটী রাজনৈতিক 
সভা স্থাপনের সংকল্প সকলের হৃদয়ে জাগিল। সেই সংকল্পের ফলন্বরূপ 
১৮৭৬ সালে ভারতসভা স্থাপিত হইল। বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তে 
সে একটা শ্ররণীয় দিন। যত দূর ম্মরণ হয়, সেদিন স্থুরেন্দ্রনাথ বন্যোপাধায় 
মহাশয়ের একটা পুত্রের মৃত্যু হয়। তাহা সত্বেও তিনি সভাস্থলে আসিয়া 


ঘাদশ পরিচ্ছে। বা হ 


ভারত সভা স্থাপনে সহায়ত। করিলেন। আমাদের অনেকের সহিত 
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি মহাশয় ভারত সভাতে যোগ দিলেন; এবং পরে ইহার 
সহকারী সম্পাদকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 

আনন্দ মোহন বন্থ ও সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীনে ভারত সভা 
একটা মহৎকাক্জ করিতে লাগিলেন। কয়েকজন ভ্রমণকারী বক্তা নিধুক্ত 
করিয়া স্থানে স্থানে সভ। করিয়া বন্তু তা করাইতে লাগিলেন। এই ভ্রমণকারী 
বক্তুগণ সর্ধক্র ভারত সভার দিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে 
লাগিলেন; ইহার অনুষ্ঠিত নানাপ্রকার কার্যের জন্ত অর্থসংগ্রহ করিতে 
লাগিলেন; এবং রাজনীতির চর্চার অভ্যাস যাহাদের ছিল না, সেই চর্চাতে 
তাহাদিগকে নিষুক্ত করিতে লাগিলেন। দ্বারক] নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 
এই সকল কার্যে বিশেষ উৎসাহী ও যত্রপর ছিলেন। 

১৮৭৮ সালে কুচবিহারের নাবালক রাজার সহিত কেশবচন্ত্র সেন মহাদয়ের 
অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্ঠার বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়া, উন্নতি- 
শাল ব্রাঙ্মগণ ছুই ভাগে বিভক্ত হন। প্রতিবাদকারী দল ১৮৭৮ সালের মে 
মাসে সাধরণ ব্রাঙ্মদমাঞ্জ নামে একটা স্বতন্ত্র সমাঞ্জ স্থাপন করেন । এই সাধারণ 
বাহ্মমমাজের অগ্রণী সভযগণের উৎসাহে ও উদ্যোগে পিটাঙ্কুল নামে একটা নূতন 
স্কুল স্থাপিত হয়। উহার অনুষ্ঠান-পত্র আনন্দমমোহন বস্তু, স্থরেন্ত্র নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমার নামে বাহির হয়। আনন্দমোহন বাবু তাহার পরামর্শ 
দাতা, স্থরেন্ত্র বাবু একজন শিক্ষক ও আমি প্রথম সেক্রেটারি থাকি। এই 
সিটাস্কুলের স্বাপন* দে সময়কার একটা বিশেষ ঘটনা বলিয়! এসকল বিষয় 
উন্লেখ করিতেছি । সে সময়ে ইহা সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিল। 
তখন আনন্দমেহিন বন্থু ও স্ুরেন্্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রদলের ও তাহাদের 
অভিভাবকদিগের এত প্রিষ্ন পাত্র ছিলেন, যে স্কুল খুলিব! মাত্র প্রথম মাসেই ছাত্র 
সংখ্যা এত হুইল যে ব্যয় বাদে অর্থ উতত্ত হইল। 

এঁ ১৮৭৯ সালেই সাধারণ ব্রাক্মদমাজের সভ্যগণ ছাত্রদিগের জন্ত ছাত্র- 
সমাজ নামে একটা নমাজ স্থাপন করিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত সিটাম্কুলের 
ভবনে প্রতি রবিবার প্রাতে তাহার অধিবেশন হইত । বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
অবলঘিত শিক্ষা প্রণালী ধর্ম শিক্ষা বিহীন এই অভাবকে কিয়ৎ 
পরিমাণে দূর করা এর ছাত্র সমাঞ্জের উদ্দেশ্ত ছিল। বহুসংখ্যক ছাত্র 
এই সমাজে যোগ দ্িল। আননামোহন বস্থু মহাশয় ও আমি প্রধানতঃ 


৩১৪ রামতচ্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বজসমাজ । 


এই সমাজে উপদেশ দিতাম। ধর্ম-সংস্কার, সমাজ সংক্ষায়, সাধারণ জ্ঞানো- 
ন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ হইত। মধ্যে মধ্যে আমরা ২০০। ৩০০ ছাত্র 
, লইয়া শিবপুরের কোম্পানির বাগান প্রভৃতি স্থানে যাইতাম, এবং নান! প্রকার 
সদালোচনাতে সমস্ত দিন যাপন করিয়া আসিতাম। এই প্রকারে ছাত্র দলের 
মধ্যে কিছু দিনের জন্য নবোতসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। ছাত্রসমাজ অগ্তাপি 
বর্তমান আছে। | 

এক্ষণে এই কালের মধ্যে পূর্ববঞ্গে কি প্রকার আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়। 
ছিল তাহ! কিঞ্চিৎ নির্দেশ করিতে প্রবৃত্ব হইতেছি। দশম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি 
যে কেশব চক্কর সেন মহাশক্ন তাহার কিলাত গমনের পূর্বে ১৮৬৯ সালের শেষ 
ভাগে ঢাকার ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ঢাকাতে গমন করেন। তৎপূর্ব 
চৈত্র মাসে তিনি দ্বিতীয় বার এঁ সহরে গিয়াছিলেন; এবং একমান কাল তথায় 
বাস করিয়া! ব্রাহ্মধরন্ম প্রচার করিয়াছিলেন । কিন্তু ১৮৬৯ সালের শেষ ভাগে 
যে আবার গমন করেন তাহার ফল কিরূপ দাড়াইয়াছিল তাহ নির্দেশ করা হয় 
নাই। তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ স্তুপ্রসিদ্ধ কালী প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় এক স্থানে 
এই ভাবে দিয়াছেন £__ 

স্বনাম-ধন্ত কেশবচন্ত্র তাহার কতিপয় শিষ্যসহ ঢাকায় আগমন করিলেন; 
কেশব ইংরাজীতে ও তৎপরে বাঙ্গলায় বক্তৃতা করিলেন; তাহার বক্তৃতা 
শ্রবণ করিয়া ঢাকায় সকল সম্প্রদায়ের লোক মোহিত ও বিম্মিত হইল। 
ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় পতাকা ঢাকার নগর সঙ্কীর্তনে গ্রথম উত্তোলিত হইল। 
যাহারা কোন অংশেও ব্রাহ্ম নহে, তাহারাও নগর সঙ্কীর্ভনে বহির্গত, খষিবেশে 
স্থশোভিত, রিক্তপদ, কেশবচন্দ্রকে ধর্ম পুরুষ মনে করিয়া নমস্কার করিল; 
এবং ব্রাহ্মধন্ধকে একটা আশ্চর্য্য ও অতি পবিত্র বস্ত "জ্ঞানে সম্মান 
করিতে শিখিল।, 

“কিন্ত এই সময় হইতে ঢাকাস্থ ব্রাহ্মসমাজের মূর্তি পরিবর্তিত হইল । উহা! 
এখন আর ব্রন্মোপাসনার মন্দির মাত্র, এই ভাবে লোকের চক্ষে প্রতিভাত 
হইল ন1। ব্রাঙ্গগণ বমাজ-বদ্ধ হইয়া বথারীতি দীক্ষিত হইতে আরস্ত করি- 
লেন। এই উপলক্ষে পিতাপুত্রে বিচ্ছেদ, জাতিপাত, সমাজ ত্যাগ, দলাদলি 
আরম্ভ হইল, দেশে একট! হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বহু ব্রাহ্মণ যুবা উপবীত 
ত্যাগ করিয়! ব্রাহ্ম হইলেন। তাহাদিগের মধ্যে নবকান্ত, নিশিকান্ত ও 
তদনুজ শীতলাকান্তের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । তাহার! তিন ত্রাপ্তাই 
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(নসম্পত্তিশালী সন্ত্ান্ত পিতার পুল্র। তাহার! যখন পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি 
ইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা ও অগ্রাহ্থ করিয়! ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন, তখন 
সারও বহু যুব তীহাদিগের পথ লইল, তথন চাকার ব্রাঙ্গসমাজ হিন্দুসমাজ 
হইতে স্বতন্ত্র হইয়৷ পড়িল ।” 

, উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় স্থপ্রসিদ্ধ কে, জি, গুপ্তের পিতা কালীনারায়ণ 
গুপ্ব সপুত্রে ও অপগ্নাপর যুবক প্রভৃতি প্রায় ৪০ চল্লিশজন লোক ব্রাঙ্গধন্মে 
ীক্ষিত হইয়াছিলেন। এক দিকে এই দক্ষার ফলম্বরূপ প্রাচীন সমাজের 
হিত ব্রাঙ্গঘমাজের বিচ্ছেদ ঘটনা হইল বটে, কিন্তু অপরদিকে ব্রাহ্গ- 
মাজে নব প্রবিত যুবকগণ মহোছসাহে নান! বিভাগে কার্ধ্য আরম্ত 
করিলেন । 

কেবল তাহা নহে। ১৮৭৭ সালে কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় “শুভসাধিনী” 
নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিক। প্রকাশ করিলেন । তাহা লোকের চিত্ত বিনোদন 
ও শিক্ষা উভয়ের প্রধান উপায় স্বরূপ হইল। তৎপরে ঘোষজ মহাশয় সমাজ- 
প-স্কারে উৎসাহদ্ানার্থ “সমাজ-শোধিনী” নামে একথানি গ্রন্থ প্রচার করেন। 
এরূপ শুনিতে পাওয়। যায়, এ গ্রন্থ পৃর্ববঙ্গে সামাজিক আন্দোলনের বিশেষ 
সহারতা করিয়াছিল। 

তৎপরে কলিকাতাতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থবিধ্যাত “বঙ্গদর্শন”, প্রকাশিত হইলে, 
তাহার এক বংসর পরে কালীপ্রপন্ন বাবু তাহার স্থগ্রিদ্ধ “বান্ধব” নামক 
মাসিক পত্রক। প্রকাশ করেন। “বান্ধব” বঙ্গ সাহিত্যে পূর্ববঙ্গের খ্যাতি 
প্রতিপত্তি স্থদূঢ় ভিপ্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিল। 

্রাহ্মসমাজে নব প্রবিঈ যুবকগণের যে কার্যতৎপরতার উল্লেখ অগ্রে 
করিয়াছি, তাহা এই কালের মধ্যে ঢাকাতে মহা আন্দোলন উপস্থিত করে। 
এই সকল কার্ষো পুর্বোল্লিিত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় যুবক 
প্রধান সারথিরূপে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রথম এই সময়ে কিছুদিন “শুভ- 
সাধিনী” নামে ব্রাহ্মদিগের একটী সত! ছিল। বোধ হয় তাহার সংশ্রবেই 
কালী প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাহার “শুভসাধিনী” পত্রিক! বাহির করিয়া থাকিবেন। 
১৮৭০ সাল হইতে নবকান্ত চট্রোপাধ্যান্ন ও অভয় কুমার দাসের পুত্র প্রাণকুমার 
দান তাহার সম্পার্দকতা ভার গ্রহণ করিয়া তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়! 
তুলিলেন। এই সভার উদ্ভোগে “অন্তঃপু র স্তীশিক্ষা সভা” নামে একটা সভ] 
স্থাপিত হইল । নবকান্ত বাবুই তাহার সম্পাদক হইলেন। ইহারা অর্থসংগ্রহ 
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করিয়া অন্তঃপুরবা'সনী মাইলাদিগের পাঠের ব্যবস্থা এবং পরীক্ষা ওপারি- 
তোষিক প্রদ্দানের ব্যবস্থা করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় এই বিষয়ে 
ইহাদের কৃতকাধ্যত1 দেখি! গবর্ণমেটটও নাকি ১৫* টাক। সাহায্য 
দিয়াছিলেন। 

১৮৭৩ সালের ফাল্তুন মাসে নবকান্ত চট্টোপাধায় ও তাহার ভ্রাতা নিশিকাস্থ 
চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে “বাল্য বিবাহ নিবারিণী সভ।” নামে এক সভ। স্থাপিত 
হইল। ঢাকা কালেজের অধ্যাপক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহ্াশয্ এ সভার 
সভাপতি হইলেন। ইহাতেই প্রমাণ যে ওই সভা সকল শ্রেণীর উদ্বার-ভাবাপন্ন 
বাক্চিদিগকে লইয্কাই স্থাপিত হইয়াছিল" কিছু দিন পরে এই সভার সভাগণ 
“মহাপাপ বাল্যবিবাহ” নামে এক মাসিক পত্রিক! প্রকাশ করেন । নবকান্ত 
বাবু এঁ পত্রের সম্পাদকত। ভার গ্রহণ করেন। এরূপ তাজা তাজ। মনের ভাব 
প্রকাশক, হদন্ব মনের তন্মপ্নতা-স্থচক পত্রিক। আমরা অল্নই পড়িয়াছি । তাহার ফল 
কোথায় যাইবে! দেখিতে দেখিতে ঢাকার যুবকদলের, বিশেষত: ব্রাহ্মদলের, 
মধো মহোতসাহের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল । একদিকে ব্রাঙ্গ- 
যুবকগণ জাতিভেদ বজ্জন করিয়া, মুনলমানের সহিত আহারাদি করিস, সমাজ 
হইতে বর্জিত হইলেন; এবং ঘোর নির্যাতন সহা করিতে লাগিলেন); অপর 
দিকে আশ্রক্রগ্রহণার্থিনী কুলীন কন্যাদিগকে ও হিন্দু বিধবার্ধিগকে আশ্রয় দিয়া 
ব্রাহ্মদমাজে আনিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাহার এক একটা ঘটন। 
যেন কোনও অদ্ভুত উপন্তাসের এক এক পরিচ্ছেদের*ন্তায় | এক একটী বিধবা 
বা কুলীন কুমারীকে উদ্ধার করিতে গিয়। যুবকর্দগের অনেকে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ 
করিতে লাগিলেন। একফটী কুলীন কুমারীকে আসন্ন বহবিবাহের বিপদ 
হইতে উদ্ধার করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করাতে, একঞ্জন যুবক, এ কন্তার 
অভিভাবকগণের প্রেরিত গুগ্ডার লগুড়াঘাতে মাথা ফাটিয়।, মৃত্যু শয্যায় 
শাসিত হইলেন । তথাপি তাহাদের উৎসাহের বিরাম হইল না। 

আর একটী পঙলায়িতা ও আশ্রক়ার্থিনী কুলটার কন্তাকে আশ্রয় দেওয়াতে 
নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে আদালতে উপস্থিত হইতে হইল। সৌভাগা-ক্রমে 
ইংরাজ বিচারপতির বিচারে এ কন্তার আভিভাবকতা ভার তাহার মাতার 
হস্ত হইতে লইয়া নবকান্ত বাবুর প্রতি অর্পিত হইল। 

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় স্বদেশ-প্রেমিক মানুষ ছিলেন। নিজে ধনী ব্রাঙ্গণ 
গৃহস্থের সন্তান হইয়াও যখন দারিদ্র্য পড়িলেন, তখন দরিদ্র ভদ্রসস্তান[দগকে 
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পথ দেখাইবার জন্য নিজে জুতার দোকান করিয়। জুতা বিক্রয় করিতে লাগি- 
লেন। তাহাতে প্রাচীন সমাজের অনেকে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন, কিন্ত তিনি তাহ গ্রাহা করিলেন না'। তিনিজ্ঞানে বা 
পদ-সন্্রমে পূর্ববঙ্গে অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন না) কিন্তু এই কালের মধ্যে 
ঢাকাতে যত প্রকার সদনুষ্ঠানের মায়োজন হইয়াছিল, তিনি তাহার অধিকাংশের 
উদ্তাবনকর্তী । তিনি সকল সদানুষ্ঠানের সহিত সং-স্যষ্ট ছিলেন বলিয়। তাহার 
সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত এখানে দিতেছি । বাঙ্গালা ১২৫২ ইংরাজী ১৮৪৬ সালের 
১৪ই আশিন বিক্রমপুরের অন্তর্গত পশ্চিমপাড়। গ্রামে তাহার জন্ম হয়। তিনি গর 
গ্রামের স্থ প্রসিদ্ধ ঢাক! জজ আদ।লতেরষ্উকীল কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় 
পুল । কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বধর্মাহ্তরাগী ও ব্রাহ্মদমাজ-বিদ্বেষী মানুষ 
ছিলেন। ১৮৬৫ সাপের শেষে কেশবচন্দ্র সেন যখন ঢাকাতে গমন করেন, তখন 
তাহার প্রভাব হইতে যুবকদ্দলকে বাচাইবার জন্য যে হিন্দুধন্মরক্ষিণী সভ1 ও হিন্দু- 
হিতৈষিণী পত্রিকা স্থাপিত হয় তিনি তাহার মূলে ছিলেন। তিনিই স্বধন্থান্্ 
রাগী মানুষদ্িগকে একত্র করিয়া এ নবধন্্মকে বাধ! দিবার জন্য বন্ধপরিকর 
হইয়াছিলেন। কিন্ত কি বিচিত্র ঘটনা ! তাহার পুক্রগণই ব্রাহ্মঘমাজের আশ্রয় 
গ্রহণ করিল! জোষ্ঠ গ্রামাকান্ত বাতীত আর তিন পুল্র নবকান্ত, নিশিকান্ত ও 
শাঙলাকান্ত ব্রাহ্মদমাজের দিকে আকৃ্ট হইলেন। ইহাদের মধ্যে নবকান্তকেই 
নির্যাতন ও দারিদ্রের তাড়ন! বিশেষভাবে সহা করিতে হইয়াছিল 

ব্রাঙ্মধন্মের প্রতি তাহার অন্ুরাগের সঞ্চার দেখিয়! পিতা কাশীকান্ত উগ্র- 
মূর্তি ধারণ করিলেন। এমন কি প্রহার পর্যান্ত করিতে বিরত হন নাই। 
কিন্ত কিছুতেই নবকান্তকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। 

তাহার পিতৃরিয়োগের পরে তাহার কঠোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পিতা 
উইল করিয়া গেলেন যে ছেলে স্বধন্মে না থাকিলে সে তাহার পরিত্যক্ত 
সম্পত্তি পাইবে না। তদহ্ুসারে ন্বকান্ত সর্বপ্রকার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে 
বঞ্চিত হইয়া! অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া পরিবার প্রতিপালনের জন্ত ঘোর 
সংগ্রামের মধ্যে পড়িলেন। তিনি প্রথমে ধামরাই নামক স্থানের স্কুলে 
শিক্ষকতা কার্যে নিষুক্ত হন। পরে শ্রীনগর মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের 
কাজ করেন। তাহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ বলেন, যে “স্কুলের সম্পাদক 
তাহাকে স্কুলের বিল সন্ধে একটা অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইতে অনুরোধ 


করায়, তিনি তৎক্ষণাৎ কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া ঢ।কাক্স চপিক়্া গেলেন”। 
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ঢাকাতে আসিয়। তিনি প্রথমে পোগোস স্কুলে, ততৎপরে জগঙ্নাথ কালেজে 
শিক্ষক রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ১৮৬৯ সালের শেষে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় 
ঢাক ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ঢাকাতে গিয়া! ৪০ জনকে ব্রাহ্মধর্মে 
দীক্ষিত করেন। তাহার মধো নবকান্ত চট্টোপাধায় একজন ছিলেন । 
নে সময়ে ঢাকাতে কিরূপ আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহ! অগ্রেই প্রদর্শন 
করিয়াছি । 

ইহার পরে নবকান্ত বাবু নানা সৎকার্ধ্ে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। তাহারও 
উল্লেখ করিয়াছি। তাহার ভবন আশ্রয়ার্থিনী হিন্দু বিধবা ও কুলীন কন্ঠা- 
গণের আশরয়স্থান হইয়া! উঠিল। তিনি কোৌলীন্ত প্রথা ভগ্ন, বছ বিবাহ 
নিবারণ, স্ুুরাপান ও ছুর্নাতি নিবারণ প্রভৃতি সকল প্রকার দেশহিতকর 
কার্যে অবিরাম পরিশ্রম করিতে লাগিলেন । এইরূপ নান৷ সদনুষ্ঠানে রত 
থাকিতে থাকিতে বাঙ্গালা ১৩১১ সালের ১৫ই আশ্বিন তাহার জন্মদিনে ইহলোক 
পরিত্যাগ করিলেন । 

ত্রাহ্মসমাজ ও নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কার্ণা বাতীত এই কালের মধ্যে 
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কৌলীন্য-প্রথা নিবারণের চেষ্টাতে মানুষের মনকে 
উত্তেজিত রাখিয়াছিল, তাহ! দশম পরিচ্ছেদে তাহার জীবন চরিতের মধো 
উল্লেখ করিয়াছি । বিদ্যাসাগর মহাশয় যে রাজবিধির দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণে 
প্রয়াদী হইয়াছিলেন, তাহার পশ্চাতে যে রাসবিহারী মুখোপাধ্ায়ের প্রয়াস 
বন্ধ পরিমাণে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বিগ্ভামাগর মহাশয় তাহার সেই 
উদ্যমে শিক্ষিত ব্যক্িদিগের সেরূপ সহায়ত পান নাই। রাঁসিবিহারী অশিক্ষিত 
হইয়াও তাহার উৎসাহদাত! হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি শিক্ষিত বাক্তিদিগের 
প্রতি হাড়ে চটিরা গিয়াছিলেন। যাহা হউক পূর্ববঙ্গ হইতে বহুদিন সর্ব্ববিধ 
সামাজিক উন্নতির অন্থকুল বাক্য শোন! যাইতেছে । 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


নব্যবঙ্গের তৃতীয় যুগের নেতৃরন্দ । 


রাজনারায়ণ বস । 

প্রকৃত পক্ষে রাজনারারণ বনু মহাশয় নব্যবঙ্গের তৃতীয় যুগের মানুষ নহেন। 
১৮৫১ সালে তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া যান; এবং 
সই মালেই তীহার প্রধান কাধ্য আরম্ত হয়। সে দিক দিয়া দেখিলে তাহার 
কার্যের উল্লেখ অগ্রেই কর! উচিত ছি'ল। কিন্তু ১৮৭৭ হইতে ১৮৭৯ সালের 
মধ্যে তাহার শক্তি বঙ্গমাহিত্যে ও বঙ্গদেশীয় জাতীয় চিস্তাতে প্রধান রূপে 
অনুভূত হয়, এইজন্য এই কালের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তাহার নাম উল্লেখ করা 
যাইতেছে। তাহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই £-_ 

১৮২৬ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর দিবসে, কলিকাতার পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ পুর্ব 
বন্তা বোড়াল গ্রামে, প্রসিদ্ধ বস্থু বংশে, রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয়ের জন্ম হয়। 
এই বোড়ালের বন্থুরা কলকাতার আদিম অধিবাসী ছিলেন। ইংরাজের৷ 
গোবিন্দপুরে যখন বর্তমান কেন্ল। নিশ্মীণ করেন, তথন তন্ত্রতা বস্থ পারিবারকে 
বাহির সিমলাতে এওয়াজি জমি দিয়! সেখান হইতে উঠাইয়া দেন। কালক্রমে 
রাজনারায়ণ বন্থুর প্রপিতামহ শুকরদ্দেব বস্থ, কলিকাতা! হইতে উঠিয়। গিয়া 
বোড়াণে বাদ করেন। ইহার পিতামহ রামস্থনার বন, দয়া দাক্ষিণ্য, সদাশয়তা 
প্রভৃতির জন্ত খিখ্যাত ছিলেন। পিতা নন্দকিশ্বোর, বন্গু বংশের সর্বজন- 
প্রশংসিত গুণসকলের অধিকারী হইয়াছিলেন; এবং তদুপরি মহাত্মা রাজা 
রামমোহন রায়ের সংশ্রবে আসিয়! ধন্মসন্বন্ধে উদার ভাব প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। 
তিনি রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য ছিলেন; এবং কিছুদিন রাজার 
প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করিয়াছিণেন। ১৮৪৫ সালে তীহার মৃত্যু হয়। 
এরূপ কথিত আছে যে মৃত্যু শধ্যাতে শয়ান হুইয়! তিনি রামমোহন রায়ের 
কত শক্কর-ভাম্বের অন্কবাদ আনাইয়! পাঠ করাইদ্াছিলেন) এবং ইংলগ্ডের 
বিষ্লনগরে গুঁকার জপিতে জপিতে যেমন রাজার মৃত্যু হইয়াছিল তেমনি 
ওকার জপিতে জপিতে ইহারও মৃত্যু হয়। 

রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয় এই পিতার দস্তান। বাল্যকালে বোড়াল গ্রামেই 
গুরুমহাশয়ের পাঠশালে তাহার বিগ্যারস্ত হয়। তখন কলিকাতার দক্ষিণ 
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প্রদেশস্থ অনেক গ্রামের পাঠশালে বর্ধমানের গুরু দেখা যাইত । এই গুরুর! 
আসিয়া ধনী গৃহস্থদের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশাল খুলিতেন। এক গুরু মহাশয় 
থুঁটি ঠেশান দিয়! বেজ্র হস্তে বসিতেন, সর্দার ছেলের। তার সহকারীর কাজ 
করিত; নিয় শ্রেণীর বালকদিগের শিক্ষার সাহাযা করিত) গুরুমহাশয়ের 
পয়সার্দি আদায় করিয়া দিত; তাহার পাকাদিকার্য্যের সাহাযা করিত) 
পলাতক বালকদগকে ধরিয়া! আনিত ইতাদি। এইবপ পাঠশালে রাজনারায়ণ 
বসুর শিক্ষা আরম্ভ হইল। . 

পাঠশালে কিছু দিন শিক্ষা! করার পর, সাত বৎসর বয়সের সময়, পিতা তাহাকে 
কলিকাতাতে আনিয়া আর এক গুফ্কর পাঠশালে ভর্তি করিয়া দ্িলেন। 
সেখানে কিছু দিন থাকিয়া বনজ মহাশয় 'বৌবাজারের শু মাষ্টারের স্কুলে 
ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে ইংরাজি শিক্ষিত বাক্তিদিগের 
মধো অনেকে নিজ নিজ পাড়ায় ছোট ছোট স্কুল খুলিয়া ছাত্র সংগ্রহ করিম 
পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শম্ভু মাষ্টার তাহাদের মধ্যে একজন 
ছিলেন। এই শত্ভূ মাষ্টারের স্কুলে রাজনারায়ণ বাবুর ইংরাজী শিক্ষা আরন্ত 
হইল; কিন্তু তাহা অধিক দিন থাকিল না। অচির কালের মধো তাহার 
পিতা তাহাকে মহাত্মা! হেয়ারের স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন। চতুর্দশ বর্ষ 
বন পর্যন্ত তিনি সেখানে থাকেন। এই খানে থাকিতে থাকিতেই তাহার 
প্রতিভার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল । স্কুলের বালকগণ মিলিয়! এক 
সদালোচনা সভা স্থাপন করিল। তাহাতে র।জনারায়ণ বাবু একজন 
প্রধান উদ্ভোগী হইলেন; এবং তাহার এক অধিবেশনে ১ 8০০7০৮ 90100 
19 [996917919৮০ [,16972879,__সাহিত্য অপেক্ষ। বিজ্ঞান অধিক আদরণীয় 
কি না_এই বিষয়ে এক বক্তৃত! পাঠ করিলেন । শুনিতে পাওয়া যায় সে !দন- 
কার অধিবেশনে হেয়ার স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন; এবং তাহার বক্তৃতা শুনিয়া 
অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। 

হেয়ার তাহাকে ফী বালকরূপে হিন্দু কলেজে প্রেরণ করেন। এই হিন্দু 
কণেজ পরে প্রেসিডেন্নি কলেজরূপে পরিণত হইয়াছে । হিন্দু কলেজে গিয়া 
তিনি একদিকে .যেমন প্রতিভাশালা ও কৃতিত্বসম্পন্ন শিক্ষকদিগের হস্তে 
পড়িলেন, তেমনি অপর দিকে এদধপ সকল সমাধায়ী বন্ধু পাইলেন, যাহাদের 
দৃষ্টান্ত ও সহবাসে তাহার জ্ঞানস্পৃহা! উদ্দীপ্ত হইতে লাগিল। শিক্ষক- 
দিগের মধ্যে সাহিত্যের অধ্য]পক নথ প্রসিদ্ধ ডি, এল, রিচার্ডসন, ও গণিতাধ্যাপক 
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মিষ্টার বীজের নাম প্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য । ডি, এল, রিচাডসনের বিবরণ 
অগ্রেই দেওয়া হইয়াছে । রীজ সাহেব এক সময়ে স্থবিখ্যাত নেপোলিয়ান 
বোনাপার্টির সৈন্য দলে সামান্য একজন পদাতিক সৈনিক ছিলেন। তৎপরে 
নানা ঘটন] ও নান! অবস্থা অতিক্রম করিয়া অবশেষে হিন্দকালেজের 
গণিতাধ্যাপকের কার্ষ্য প্রতাষ্ঠত হইয়াছিলেন। গণিতে তাহার মত সথপর্ডতিত 
লোক প্রায় দেখা যায় না। তাহার সংশ্রবে যে কোন ছাত্র একবার আসিয়াছে 
সেই তাহার গণিত-বিষ্তা-পারদর্শিতা দেখিয়া! আশ্চর্যযান্বিত হইয়াছে । কিন্তু 
রাজনারায়ণ বাবু চিরদিন গণিতকে ডরাইতেন; সুতরাং রীজকে যমের মত 
দেখিতেন। | 

যাহা! হউক এই সমর প্রতিভাশালী শিক্ষকের সংশ্রবে আসিয় তাহার 
চিত্তে জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত হইল। অপর দিকে মাইকেল মধুসছদন দত্ত, প্যারীচরণ 
সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহুন ঠ।কুর, ভূদেব মুখোপাধায়, আনন্দরূঞ্জ বন্থ, জগদীশ 
নাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র'প্রডৃতি পরবর্তীকাল প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদ্িগকে সহাধ্যায়ী 
রূপে পাইয়া তাহার আত্মোন্নতির বাসন! প্রবল হইল। তাহার ফলস্বরূপ 
তিনি কলেজের ভাল ভাল পাঁরিতোষিক ও ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতি পাইতে লাগিলেন। 

হিন্দকলেজে পাঁচ বৎসর পাঠ করিয়া তিনি ১৮৪৪ সালে উত্তীর্ণ হইলেন। 
পর বংসর তীহার পিতার দেহান্ত হইল । ১৮৪৬ সালে তিনি দেবেন্্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ব্রাঙ্মসমাজে যোগ দিলেন; এবং উপনিষদ্দের 
ইংরাজী অনুবাদ করিয়া, তত্ববোধিনী পত্রিক] সম্পাদন বিষয়ে, অক্ষয়কুমার দত্ত 
মহাশয়ের সহঃ্রতা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

১৮৪৮ সাল পর্যান্ত প্র কার্ধা করিয়াছিলেন । তৎপরে ইংলগ্ডে দ্বারকানাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যুর পর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বৈষয়িক অবস্থা মন্দ 
হইলে, উপনিষদ অস্থবাদকের পদ উঠিয়া যাওয়াতে তীহারও কর্ম গেল। 
তিনি প্রায় দেড় বংসর কাল বসিয়া রহিলেন। পরে ১৮৪৯ সালে তিনি 
কলিকাতা সংস্কত কালেজের দ্বিতীয় ইংরাজী শিক্ষকের পদে নিধুক্ত হইলেন। 
এই সময়কার স্মরণীয় বিষয় একটা আছে । সংস্কৃত কলেজে যে তিনি কেবল 
ক্লাসের ছাত্রদিগকে ইংরাজী পড়াইতেন তাহা নহে, কিন্ত ঈশ্বরচন্্ বিদ্যাসাগন্, 
দ্বারকানাথ বিগ্ভ'ভূষণ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রামগতি স্যায়রত্ব প্রভৃতি পরবর্তী- 
সময়- প্রসিদ্ধ ব্াক্তিগণও তাহার নিকট ইংরাজী পড়িতেন। এই সুত্রে 
রাজবারায়ণ বাবুর সঙ্গে উহাদের আত্মীস্বতা জন্মে । 


৩১৮ রামতম্গ লাহিড়ী ও তৎকালী নবঙ্গসমাজ । 


১৮৪৮ হইতে ১৮৫ এই কালের মধ্যে ব্রাহ্মদমাজের অবলঘ্িত ধর্ম বিশ্বাসে 
একটা স্থমহৎ পরিবর্তন ঘটে) তাহাতে রাজনারায়ণ বাবুর একটু হাত ছিল 
বলিয়। তাহার উল্লেখ কর! যাইতেছে --সে পরিবর্তনটা এই । তৎপুর্কে ব্রাহ্ম 
সমাজের সভাগণ বেদকে আপনাদের ধর্মবিশ্বাসের অন্রান্ত ভিত্তি বলিয়! প্রচার 
করিয়া! আসিতেছিলেন। রাজনারায়ণ বাবুও সেইরূপ বিশ্বাস করিতেন; 
এবং প্রচার করিতেন। কিন্তু ডাক্তার ডফ প্ররস্ভৃতি খ্রীস্টীয় গ্রচারকগণের সহিত 
এই বিষয়ে বিচার উপস্থিত হইয়। তাহার.ফল স্বরূপ ব্রাহ্মদমাজ মধ্যেও বিচার 
উপস্থিত হইল। কাশী হইতে চারিজন বেদজ্ঞ ছাত্র ফিরিয়! আসিলে এই 
বিচার আরও পাকিক্বা উঠিল। রাজনারাফ়? বাবু যখন বেদে অন্রান্ততাবাদ 
রক্ষা করা কঠিন বলিয়া অনুভব করিলেন, তখন অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের 
সঙ্গে মিলিত হইয়। দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের সহিত বিচার উপস্থিত করিলেন। তাহার 
ফল স্বরূপ বেদের অন্রান্ততাবাদ ব্রাহ্মদমাজের অবলম্থিত মত হইতে পরিত্যক্ত 
হুইল) এবং মানবের ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তি আত্ম-প্রত্যয়ের উপরে নিহিত হুইল । 

১৮৫১ সালের ফেব্ররারি মাসে তিনি মেদিনীপুর জেল! স্কুলের হেড মাষ্টার 
হইয়া যান। সেখানে তিনি ১৮৬৬ সালের মার্চ মাস পর্যযস্ত ছিলেন। 
মেদিনীপুরে গিয়া তাহার কার্য্যশক্ি অদ্ভুত রূপে বিকাশ পাইল। তিনি 
দেশহিতকর নান! কার্যে ব্যাপৃত হইয়া! পড়িলেন। সভার পর সভা! এইপ্ধপে এত 
প্রকার সভ1 সমিতি করিতে লাগিলেন, যে একবার সেখানকার একজন ভদ্র- 
লোক তাহাকে বলিয়াছিলেন যে--আপনার সভার জালাতে আমর অস্থির ; 
এইবার সভানিবারিণী সভা নামে একটা সভ! স্থাপন না করিলে আর 
চলিতেছে না। এ সভায় সভ্যিগের প্রধান কাজ হইবে, আপনাদের কোনও 
সভার সংবাদ পাইলেই লাঠি সোট। লইয়! উপস্থিত হওয়া । 

মেদিনীপুরে অবস্থান কালে রাজনারায়ণ বাবু প্রধানতঃ সাত প্রকার কার্ষ্যে 
হাত দিয়াছিলেন। 

(১ম) মেদিনীপুর জেল! স্কুলের উন্নতি সাধন । 

(২য়) মেদিনীপুর ব্রাহ্মলমাজের পুনঃ স্থাপন । 

(৩য়) জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী সভা স্থাপন । 

(৪) স্থরাপান নিবারিণী সভ। স্থাপন । 

(৫ম) বালিক] বিগ্যালয় স্থাপন । 

(৬) ধর্মতত্ব দীপিকা গ্রন্থ প্রণয়ন । 
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(৭) [)9161309 01378100097 270 00176 73781)000 9017%] নামক 
পুস্তিকা প্রণয়ন । 

ইহার প্রত্যেকটার জন্ত তাঁহাকে প্রভৃত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল । 
প্রথমতঃ মেদিনীপুর জেলা স্কুলে তাহার পূর্বে একজন ফিরিঙ্গী হেভ মাষ্টার 
ছিলেন । তাঁহার অধিকার কালে স্কুনটীর অবস্থা শোচনীয় হইয়! ধাড়াইয়াছিল। 
কি শিক্ষক কি ছাত্র কাহারও মনে উন্নতির স্পৃ। দৃষ্ট হয় নাই। বন্ুজ মহাশয়, 
কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই স্কুলটার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানে আপনাকে নিয়োগ 
করিলেন। একদিকে শিক্ষকগণের সহিত গ্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া 
তাহাদিগকে স্বীয় স্বীয় কার্যে উ$্সাহিত করিয়া তুলিলেন; অপরদিকে 
উৎরুষ্ঠতর শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তিত করিয়৷ ছাঁত্রগণকে শিক্ষা-বিষয়ে মনোযোগী 
করিয়৷ তুলিলেন। তিনি তাহার আত্ম-জীবন চরিতে বলিয়াছেন যে তিনি 
প্রথম প্রথম ছাত্রদ্দগকে শারীরিক শান্তি দিতেন; কিন্তু ত্বরায় মে পথ পরিতাগ 
করিলেন। দেখিলেন যে শারীরিক শাস্তি অপেক্ষা প্রেমের দ্বারা বালকদিগের 
হ্বদয় মাকর্ষণ করিলে অধিক কাজ করাযায়। সেইরূপে তিনি তাহাদিগকে 
আপনার দিকে আকুষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার ফল আমর] পরবর্তী 
সময়ে দেখিয়াছি । অতি অল্প ছাত্রকেই গুরুর প্রতি এবপ প্রীতি ৪ শ্রদ্ধা 
স্থাপন করিতে দেখিয়াছি। উত্তর কালে তাহার ছাত্রর্দিগের অনেকে কৃতী 
ও যশস্বী হইয়। নানা বিভাগে নান! কার্যে গিয়াছেন। প্রায় সকলেই মের্দিনী- 
পুরের ও রাজনারায়ণ*বাবুর স্থৃতি হৃদয়ে দৃঢ়মুদ্রিত করিয়! লইয়া গিয়াছেন। 
এই ছাত্রেরাই 'উত্তর কালে উদ্ভোগী হইয়া তাহাদের গুরুভক্তির চিহ্নম্বরূপ 
মেদিনীপুরে একটা আবাদ বাটা নির্মাণ করিয়া রাজনারায়ণ বাবুকে উপহার 
দিয়াছিলেন । . 

তাহার দ্বিতীয় কার্ধ্য ব্রাঙ্মঘমাজের পুনঃ স্থাপন। কোন্নগর নিবাসী 
স্থপ্রসিদ্ধ শিবচন্দ্র দেব মহাশয় যখন মেদিনীপুরে ভিপুটা কালেইরের কাজ 
করেন, তখন তাহার উদ্ভোগে সেথানে ব্রাঙ্মসমাজ প্রথম স্থাপিত হয়। কিন্তু 
শিবচন্দ্র বাবু কর্মশ্ত্রে সে স্থান পরিত্যাগ করিলে কিছুদিন পরে সে সমাজ 
উঠিয়া যায়। রাজনারায়ণ বাবু ১৮৫১ সানে" মেদিনীপুরে পদার্পন 
করিয়াই ১৮৫২ সালে সমাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন) এবং নিজেই তাহার 
উপাসনাদি কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। বলিতে €গলে এতৎসংক্রাস্ত কার্য্যই 
তাহার জীবনের প্রধান কার্ধযরূপে গণ্য হইবার উপবুক্ত ; এই সমাজের সংঅৰে 


৩২০ রামতন্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ? 


তিনি যে উপদেশাদি দিতে লাগিলেন, তাহা! মুদ্রিত হইয়! দেশমধ্যে ব্রাহ্গধর্ম্ম 
গ্রচারের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিল। ইহ! শ্মরণীয় ঘটন! যে 
তাহার মেদিনীপুরের উপদেশ পাঠ করিয়াই স্থুপ্রসিদ্ধ কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় 
ব্রাঙ্গসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 

অচির কালের মধ্যে ব্রাঙ্গধন্্ বিষয়ে মেদিনীপুর বঙ্গদেশের মধ্যে একটা 
. প্রধান স্থান হইয়া উঠিল। বন্থুজ মহাশয় কেবল মুখে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়া 
সন্তষ্ট থাকিলেন না; কিন্তু ্রাহ্মধর্্ম অনুসারে পারিবারিক অনুষ্ঠান করিতে 
অগ্রসর হইলেন। অনুমান ১৮১৪ কি ১৮৬৫ সালে ত্রাঙ্মধর্ম্ের পদ্ধতি অনুসারে 
কুষ্ণধন ঘোষ নামক একজন চিকিৎস-ব্যব্সায়ী যুবকের সহিত তাহার জো্ঠা 
কন্তার বিবাহ হইল। এতদৃপলক্ষে কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
কেশবচন্দ্র মেন প্রভৃতি ত্রাহ্মদমাজের অগ্রণীগণ মেদিনীপুরে গমন করিলেন) 
এবং মেদিনীপুরস্থ সকল শ্রেণীর সন্ত্ান্তবাক্তিগণ সমবেত হইলেন। সে অনুষ্ঠানের 
তরঙ্গ দেশের অপরাপর দূরবর্তী স্থানেও অনুভূত হইল। 

কিন্তু ব্রাহ্গধন্ম ও ব্রাঙ্গনমা্ধ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবুর মেদিনীপুর বাস 
কালের প্রধান কার্ধা প্ধর্মতবর্দীপিকা” নামক গ্রন্থ প্রণয়ন । এই গ্রন্থ তিনি 
১৮৫৩. সালে আরম্ভ করিয়া ১৮৬৬ সালে শেষ করেন। বলিতে গেলে এই 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে গিয়াই তিনি গুরূতর শিরঃংপীড়। দ্বার! আক্রান্ত হইয়া 
জন্মের মত অনুস্থ হইলেন । এই গ্রন্থে যে প্রভূত গবেষণ1 ও চিন্তার পরিচয় 
পাওয়! যায়, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। 

ততপরে উল্লেখ যোগ্য বিষয় জাতীয়-গৌরব-সম্পা্দনী সভা । দেশীয় শিক্ষিত 
দলের মধ্যে জাতীয় ভাব উদ্দীপ্ত কর] এই সতার উদ্দেগ্ত ছিল। এতৎসংঅববে 
তিনি ইংরাজীতে “4৯ 59০190 0091 076 [19070961071 01178.601781 00111 
21710100076 €009060 8116১ ০0 [91891, নামে এক প্রস্তাবন! 
পত্র বাহির করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, এ প্রস্তাবন। পত্র পাঠ 
করিয়াই হিন্দুমেলার প্রবর্তক নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের মনে তাহার নিজের 
প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সভা ও জাতীয় মেলার ভাব উদ্দিত হয়। এই জাতীয়-গৌরব- 
মম্পাদনী সভ। সংক্রান্ত একটা কৌতুকজনক স্মরণীয় বিষয় আছে । সে সময়ে 
ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে উঠিতে বমিতে নড়িতে চড়িতে ইংরাজী ভাষা 
ব্যবহারের বাড়াবাড়ি দেখিয়া উক্ত সভার সভাগণ এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে 
তাহার! পরস্পরের সহিত আলাপে ব৷ চিঠি পত্রাদিতে ইংরাজীর পরিবর্তে বাঙ্গালা 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৩২১ 


ভাষা ব্যবহার করিবেন) পরম্পর সাক্ষাৎ হইলে 2০০৭ 2,077108, ৰা £০০৭ 
1011,6এর পরিবর্তে “সুপ্রভাত ও “শুভরজনী” বলিবেন; কথ বার্তা কহিবার 
সময় বাঙ্গালার সঙ্গে ইংরাজী মিশ্রিত করিবেন না) যদি কেহ ভুল ক্রমে ওরূপ 
করেন, তবে প্রত্যেক ইংরাজী বাক্যের জন্য এক এক পয়স] জরিমান। দিতে হইবে। 

স্থরাপান-নিবারিণী সভার বিষয়ে এইটুকু স্মরণীয় যে রাজনারায়ণ বাবুর 
প্রভাবে মেদিনীপুরের সন্ত্রান্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে স্ুরাপান ত্যাগ 
করিযাছিলেন। সে জন্ত নাকি তাহার প্রতি মাতালদ্িগের মহা আক্রোশ উপস্থিত 
হয়। এই মেদিনীপুর বাস কালে তাহারই উদ্যোগে তীহার জ্যোষ্ঠতাত পুত্র 
তুর্গীনাপায়ণ এবং তাহার মধ্যম সহ্ধেদর মদনমোহন, বিগ্ভাপাগর মহাশয়ের 
মতানুপারে বিধবা-বিবাহ করেন । 

১৮৬৬ সালের মার্চ মামে অতিরিক্ত মানসিক শ্রম বশতঃ তাহার মাথ! 
ঘুরুণি আরম্ভ হইল। একদিন তিনি আর মাথ! লইয়া উঠিতে পারিলেন ন]। 
সেই শিরঃপীড়। উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতে লাগিল । অবশেষে তিনি কর্ম হইতে 
অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অবন্যত হইয়া প্রথমে কলিকাতাতে 
আসিয়া বাস করিলেন। তিনি কণিকাতাতে আসিস্। প্রতিষ্ঠিত হইব৷ মাত্র 
নব্য ও প্রাচীন ব্রাহ্মদল তাহাকে ঘিরিয়া লইল। শরীর একটু ভাল হইতে না 
হইতে তাহার আবার শ্রম আরম্ত হইল। অতঃপর তিনি সত প্রকার কার্যে 
হস্তার্পণ করিয়াছিলেন £_-(১ম) ব্রাহ্মনমাজে নরপুজ। নিবারণের প্রয়াস ; (তয়) 
হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা) (৩য়) সে কাল এ কাল বিষয়ে বক্তৃতা; 
(র্থ। হিন্দুকালেড্ু'ইউনিয়ান নামক শিক্ষিতদিগের স'ন্মলনীর আয়োজন ) (৫ম) 
বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা) (৬ষ্ঠ) বৃদ্ধ হিন্দুর আশা (4 
010 1717.00+5 770199) নামক প্রবন্ধ প্রকাশ ; (৭ম) সারধর্মমবিষয়ে গ্রন্থ রচনা । 

ইহার সকলগুলিরই প্রভাব বঙ্গমাজে অনুভূত হইয়াছিল; এবং কোন 
কোনওটার শক্তি বহুদূর ব্যপ্ত হইয়াছিল। প্রথম, ১৮৬৮ সালে যখন কতিপয় 
অনুগত শিষ্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পদধারণ করিয়! ক্রন্দন ও প্রার্থনা 
করিতে আরম্ভ করেন, এবং তশ্নিবন্ধন ব্রাহ্মদমাজের মধোই নরপুজার 
আনোলন উপাঁস্ৃত হয়, তখন রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয় স্বাস্থ্যলাতের উদ্দেশে * 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিতেছিলেন। তাহার সমক্ষেই পূর্বোক্ত প্রকার 
কোনও কোনও আচরণ ঘটে। তাহাতে তিনি (3181)1010 (0200200, 
40109 ৪150 17610) নামে একথানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তাহার 

৪১৯ 


৩২২. রামতননু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ । 


্রাহ্মবন্ধুদিগকে সাবধান করেন; এবং ব্রাঙ্মসমাজ মধ্যে নর পূজা নিবারণ 
করিতে প্রবৃত্ত হন। 

কিন্ত এই কালের মধ্যে তাহার হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত! বিষয়ক বক্তৃতা লোকের 
দৃষ্টিকে যেরূপ আকর্ষণ করিয়াছিল এবং যে তরঙ্গ তুলিয়াছিল এরূপ অন্ন 
বক্তৃতার ভাগ্যে দেখা গিয়াছে । এ বক্তুতা যে কারণে ও যে প্রকারে প্রদত্ত 
হয় তাহা অগ্রে কিঞ্ৎ বর্ণন করিয়াছি । ১৮৭১ সালে ১৩ নং কর্ণওয়ালিস 
স্ব ভবনে তদানীন্তন টনিং একাডেমির গৃহে উহা! প্রদত্ত হ্ইয়াছিল। 
নবগোপাণ মিত্রের জাতীয় সভা ধী বক্জুতা দেওয়াইবার বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী 
ছিল) এবং ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশম্ব সভাপতির আসন গ্রহণ 
কারয়াছলেন। ব্রাহ্মমাজের মধ্যে ্রাহ্মবিবাহ আইনের আন্দোলন উপস্থিত 
হওয়াতে, এবং কেশব বাবুর দলম্কথ ব্রাহ্মগণ তহছুপ্লক্ষে তাহারা [নিজে 
হিন্দুধন্ বিশ্বাসা নহেন বলিয়। পরিচক়্ দেওয়াতে, আদি ব্রাঙ্গপমাজের সাঁহত 
তাহাদের বিবাদ উপস্থিত হ্য়। রাজনারায়ণ বাবুর বক্তুতা সেই বিবাদের 
প্রাতধ্বনি মাত্র। কিন্তু এ বক্তৃতা এত চিস্তাপূর্ণ, সুযুক্তি-সঙ্গত ও জাতীয় 
ভাব-পুর্ণ হইয়াছিল যে, বক্তুত। হইবামাত্র চারদিকে ধন্য ধন্য রব উঠিয়া 
গেল। আমার স্বর্গীয় মাতুল দ্বারকানাথ বিগ্যাভূষণ মহাশয় তাহার “সোম- 
প্রকাশে” লিখিলেন যে হিন্দুধশ্শ 1নর্বাণোনুখ হইতেছিল রাজনারায়ণ বাবু 
তাহাকে রক্ষা করিলেন; সনাতন ধণ্ম রক্ষিণী সভার সভাপতি কালীর দেব 
ৰাহাহুর তাহার অশেৰ প্রশংসা করিয়৷ রাজনারায়ণ খাবুকে হিন্দুকুল-শিরোমণি 
বলিয়া বরণ করলেন) ,কেহ কেহ তাহাকে কলির ব্যাঁসু বালয়া সাধন 
করিতে লাগিলেন) সুদুর মাদ্রাজ হইতে ধন্য ধন্য রব আসিতে লাগিল) 
এবং ইংলগ্ড টাইমন্‌ পত্রকাতে এ বজ্তুতার সারাংশ ও তাহার অশেষ প্রশংসা 
বাহির হইল। রাজনারায়ণ বাবু বঙ্গবানীর চিত্তে অতি উচ্চ স্থান অধিকার 
করিলেন। কেশব বাবুর পক্ষ হইয়া আমর কয়েক জন তছুত্তরে বক্তৃতা করি- 
লাম, কিন্ত সে কথ! যেন কাহারও কর্ণে পৌছিল না) বরং কেশব বাবুর দলস্থ 
ব্রাঙ্মগণ অহিন্দু বলিয়! হিন্দু-সমাজের অবজ্ঞার তলে পড়িলেন। 

১৮৭৫ সালে. মহারাজ। যতীন্দ্র মোহনের “এমারেল্ড বাউয়ার” নামক 
উগ্ভানে হিন্দু কালেজ ইউনিয়ান নামে হিন্দু কালেজের ভূত-পুর্বব ও তদানীন্তন 
ছাত্রদের এক সামাজিক সম্মিলন স্থাপিত হয়। রাজনারায়ণ বাবু তাহার 
প্রধান উদ্োগকর্তা' ছিলেন। তিনি & সভাতে “হিন্দু কালেজের ইতিরৃও 
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বিষয়ে এক বক্তুত! করেন, তাহা হইতে আমর! হিন্দুকালেজের প্রাচীন 
ইতিবুত্তের অনেক কথা প্রাপ্ত হই। 

১৮৭৯ সালে তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়। দেওঘর নামক স্বাস্থ্যকর 
স্থানে গিয়৷ বাদ করেন । সেখানে গিয়! বাপ্ধক্য ও শারীরিক ছূর্বলত। সত্বেও 
দেশের কল্যাণ চিন্তাতে বিমুখ হন নাই। এখানে অবস্থিতি কালে তিনি 
44) 010 1710008 70০1০৪--একজন প্রাচীন হিন্দুর আশা” নামে 
ইংরাজীতে একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন ৷ তাহাতে স্বদদেশবাসিগণকে এক 
মহাহিন্দু-সমিতি গঠন করিতে অন্থরোধ করেন। প্র গ্রন্থ অনেকের দৃষ্টিকে 
আকর্ষণ করে। বলিতে গেলে তাহাকে পরবর্তী কংগ্রেসের অথবা মহাধর্শ্-মণ্ডল 
নামক সভার পুর্বাভাস বলা যাইতে পারে। তাহাতে যে স্বদেশ ও স্বজাতি 
প্রেমের উদ্দীপন। দেখ যায় তাহা অতীব স্পৃহণীয়। 

ইহার পরে তিনি 'তান্ুলোপহার” নামে বাঙ্গালাতে একখানি ক্ষুদ্রকায় 
পুস্তিকা প্রণয়ন করেন; এবং সর্বশেষে সারধর্মের লক্ষণ বিষয়ে ইংরাজীতে 
এক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে দেখা যায় যে তিনি ধর্ম সন্বন্ধে 
অতি উচ্চ ও উদার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আর বস্ততঃ এই সময়ে 
তাহার নিকটে বসিলে একদিকে তাহার ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি, অপরদিকে 
সর্ববপেশীয় ও সর্ব কালের সাধু তক্তগণের প্রতি 'প্রগাঢ শ্রদ্ধা, দেখিয়া বিস্মিত 
হইতে হইত। এক সময়ে তিনি ভারতীয় আর্য খধষিগণের বচন উদ্ধৃত 
করিয়া তাহাদের চরণে প্লুঠ্ঠিত হইতেছেন) পরক্ষণেই হাফেজের বচনাবলি 
উদ্গৃতত করিয়!* 'তক্তিতে -গদগদ্ হইতেছেন) আবার হয়ত তৎপরক্ষণেই 
মাদাম গে্ুর উক্তি সকল উদ্ধৃত করিয়া! প্রেমাশ্র বর্ষণ করিতেছেন । তাঁহাকে 
দেখিলে মনে হইত যেন তিনি ভক্তি-স্থধাবনে ভূঙ্গের গ্তায়, ফুলে ফুলে মধুপান 
করাই তাহার প্রধান কাজ। 

এরূপ অবস্থাতে যাহা স্বাভাবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি সকল 
শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের, মানুষের পূজিত হইয়াছিলেন। একবার দেওঘরে 
তাহাকে দেখিতে যাইতেছি, মধুপুরে গাড়ি থামিলে বৈদ্তনাথের পাণ্ডরা 
উপস্থিত__“মশাই কি বৈদ্ধনাথে যাবেন ?” উত্তর--হা যাব |” প্রশ্ন__ 
“আপনার পাণ্ড কে 1” উত্তর--“রাজনারায়ণ বন্থ।” পাণ্ড হাসিয়া বলিল-_ 
“ও ত আমাদের দোঁপর! বৈগ্ভনাথ” । তাহার শেষ পীড়ার সংবাদ পাইয়৷ গিয়া 
দেখি তাহার শুশ্রযার জন্য একজন শ্রীষ্টীয়ান বন্ধু নিযুক্ত আছেন; এবং একজন 
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হিন্দু সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিবার জন্ত ও তাহার কাছে কয়েক দিন থাকিবার 
জন্ত বৈগ্ভনাথের নিকটস্থ তপো পাহাড় হইতে নামিয়। আসিয়াছেন। ইহা 
কিছুই আর্য নয়, যে তাথার সহাধ্যায়ী বন্ধু প্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধায় 
একবার নিজের গলদেশ হইতে উপবীত লইয়া তাহার গলে দিয়! বলিয়াছিলেন, 
“রাজনারায়ণ তুমিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, আমর! তোমার তুলনায় কিছুই নহি।” 

এইরূপে সর্ধশ্রেণীর, সর্ধ সম্প্রদায়ের, সর্বজনের গ্রীতি ও শ্রদ্ধায় প্রতিষিত 
থাকিতে থাকিতে ১৮৯৯ সালে পক্ষাঘাত রোগে তিনি গতান্থু হন। হনি 
রামতম্থ লাহিড়ী মহাশয়ের একজন সন্মানিত বন্ধু ছিলেন। 

টিটিভিটি রিতা 
আনন্দ মোহন বনু । 

চরিত্রবান মানুষই একটা জাতির প্রধান সম্পত্তি। কোন্‌ দেশে কত. ধন. 
ধান্ত আছে, তাহা দিয়া সে দেশের মহব্বের বিচার নহে, কিন্তু সে দেশ কত 
চরিত্রবান্‌, গুণী, জ্ঞানী, মানুষকে জন্ম দিয়াছে, সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতিতে কত 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সদনুষ্ঠানে কত কৃতিত্ব পাভ করিয়াছে, এই সকলের 
দ্বারাই সেই মহত্বের বিচার। বঙ্গদেশ যে নব্যভারতে গৌরবান্ধিত হইয়াছে তাহা 
ইহার ধন ধান্তের জন্ত কখনই নহে । যে দেশ রামমোহন রায়কে জন্ম 
দিয়াছে, যাহাতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় মানুষ দেখ দিয়াছে, যে দেশে 
দেবেন নাথের খধিত্ব, কেশবের বাগ্িতা, রাজেন্্র লালের পাণ্ডিত্য, 
মহেন্ত্রের সত্যান্থরাগ, বঙ্কিমের প্রতিভা, কঞ্জদাসেঞ কৃতিত্ব, আরও ছোট বড় 
কত কত ব্যক্তির মন্ুষাত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, সে দেশ কি ল্লোকচক্ষে বড় না 
হইয়া যায়! আনন? মোহন বন্ু,' শিক্ষা ও সাধুতাতে এই গোৌরবান্বিত দলের 
একজন অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন। নব্যবঙ্গের তৃতীয় যুগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তি'ন 
একজন প্রধান পুরুষ। স্থতরাং তাহার জীবন চরিত সংক্ষেপে বর্ণন করিতে 
যাইতেছি £- 

আনন্দমোহন পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলাস্থিত জয়সিদ্ধি নামক গ্রামে. 
১৮৪৭ শ্রীষ্টাবে জন্ম গ্রহণ করেন । তাহার পিতার নাম পদ্মলোচন বন্ধ 
পদ্মলোচন ময়মনসিংহ নগরে শেরেস্তাদারী কাজ করিতেন ;) এবং পদে ও 
সম্রষে বড় লোক ছিলেন। হরমোহন ও মোহিনী মোহন নামে পল্মলোচন বন 
মহাশয়ের আর ছই পুত্র ছিলেন; হরমোহন সর্বজ্যেষ্ঠ এবং মোহিনী মোহন 
নর্ব-কনিষ্ঠ, আনন্দমোহন দ্বিতীয় । 
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আনন্দমোহনের পঠন্দশাতেই তাহার পিহৃবিয়োগ হয়। তখন তাহার বিধবা 
মাঠ উমাকিশোরীর প্রতি তিন পুতের রক্ষা ও শিক্ষা প্রভৃতির ভার পড়ে। 
তিনি সে ভার সমুচিতরূপেই বহন করিয়াছিলেন । সেই ধর্মপরায়ণা নারীর ' 
একদিকে যেমন সন্তানদিগের প্রতি প্রগাঁঠ বাংসলা ছিল, অপর দিকে তেমনি 
তাহাদের চরিত্রের প্রতি প্রথর দৃষ্টি এবং শাঁদনশক্তিও প্রচুর ছিল। ফলতঃ এই 
সময় হইতে তিনি কি রূপে একদিকে দক্ষতার সহিত আপনার বিষয় সম্পত্তি 
রক্ষ। করিতে লাগিলেন, এবং অপর দ্বিকে সন্তানগণের রক্ষা ও শিক্ষার্দির ব্যবস্থা 
করিতে লাগিলেন, তাহ! যখন শ্রবণ করা যায় তখন বিশ্য়্াবি্ট হইতে 
হয়। মনে হয় এই সকল রমণী যদদি*সমুণত শিক্ষা ও কার্ধ্য কবিবার সুবিধা! 
লাভ করিতেন তাহ! হইলে স্বীয় স্বীয় প্রদ্দেশে এক একটা শক্তির উৎস ম্বরূপ 
হইয়। দেশের কি মহোপকারই সাধন করিতে পারিতেন। 

ধর্ম-পরায়ণত1 আনন্দমমোহনের মাতার চরিত্রের প্রধাম লক্ষণ ছিল। 
তাহার দৃষ্াস্তম্বরূপ ছুইটা বিষয়ের উল্লেধ করিলেই যথেষ্ট হইবে। তাহার 
পতি মৃহার পর তিনি প্রীষ্ন পঞ্চাশ বংসর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘকালের 
মধো তিনি তাহার পতির স্বৃতিকে হৃদয়ের অতি উচ্চ স্থানে ধারণ করিয়া- 
ছিলেন। সামান্ত কথোপকণনে যদি কেহ ঠাহার প্বর্গীয় পতির নাম উদ্ভীরণ 
করিত, উমাকিশোরী তৎক্ষণাৎ বক্তাকে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইতে বলিতেন) 
দুই কর যোড় করিয়া নিজ শিরে ধারণ করিতেন) এবং উদ্দেশে স্বর্থীয় 
কর্তাকে প্রণ।ম করিয়াণ্তৎপরে অবশিই কথা শুনিতে প্রবুত্ত হইতেন। এরূপ 
অদামান্ত পতি,ক্তি কয়জন স্ত্রীলৌকে দেখিতে পাওয়া যায়! তৎপরে তাহার 
বংশধরধিগের মুখে গুনিয়াছি, তার সাধুভক্তি এমনি প্রবল ছিল যে তিনি 
গাড়ি করিয়!-পথে যাইবার সময় যদি শুনিতে পাইতেন যে পথপার্থে একজন 
মুদলমান পী:রর গোর রহিয়াছে, তাহা হইলে কখনই তাহার সম্মুখ দিয়া গাড়ি 
হাকাইয়া যাইতেন না, গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়। গলবস্ত্রে সেই গোর 
প্রদক্ষিণ পূর্বক অপর দিকে গিয়। গাড়িতে উঠিতেন। সঙ্গের বালক 
বাপিকার! হাসিয়া বলিত "ঠাকুর মা ওকি, ওযে মুমলমান পীর, তুমি যে হিন্দুর 
মেয়ে” তখন তিনি বলিতেন-_“দাধুর আবার হিদ্দু মুপলমান কি রে”+ 
আমর! স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহার তিন পুন্রহই এই সাধুভক্তি ও সদারতা 
প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াছিলেন। আর একটা ঘটনা আমাদের স্মৃতিতে 
মুদ্রিত রহিয়াছে। একবার 'সার জন লরেন্স' নামক এক জাহাজে অনেক 


৩২৬ রামতম্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


গুলি জগন্নাথের যাত্রী পুরীতে যাইতেছিল। বঙ্গোপসাগরের মুখে ঝড় হইয়া 
এ জাহাজ জলমগ্ন হয়। সেই জাহাজে বস্থজ মহাশয়ের মাতার যাইবার কথা 
ছিল, কোনও প্রতিবন্ধক বশতঃ যাঁওয়। হয় নাই। তাহার পৌত্র পৌত্রীরা 
যখন গিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ দিল, বলিতে লাগিল--ঠাকুর মা ভাগ্যে 
তুমি সে জাহাজে যাঁও নাই, জাহাজ ডুবে এত লোক মরেছে ।” তখন সেই 
বাদ শুনিয়া আনন্দ না করিয়া উমাকিশোরী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন-_ 
“হায় না জানি আমার পুন্বগ্গন্মের কি পাপই আছে! আমি কেনসে জাহাজে 
থাকিলাম না? জগন্নাথের পথে যাকের প্রাণ যায় তার! ত ধন্ত 1৮ 

বলিতে গেলে শৈশব হইতেই আনন্দমোহন এই সাধুভক্তি ও ধর্ম 
. নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । কোনও সং বিষয়ের প্রসঙ্গ হইলেই 
পিপীলিক৷ যেরূপ মধুবিন্দুর দিকে আকুষ্ট হয়, তেমনি তিনি সেই দিকে আকৃষ্ট 
হইতেন; এবং ধর্মের বিধিব্যবস্থা সকল পুঙ্ঘান্ুপুঙ্থবূপে পালন করিতেন । 

যেমন একদিকে ধন্মীন্থরাগ তেমনি অপর দিকে আশর্য্য প্রতিভা । পাঠে 
অত্যন্প বালকেরই এ প্রকার অণভনিবেশ দেখা যাইত। তাহার বয়ঃরুম যখন 
নয় বংসরের অধিক হইবে নী তখন তিনি ছাত্রবৃন্তি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়। 
চারি টাক] বুতি পাইলেন; পাইয়! ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ইংরাজী পড়িতে 
আরম্ত করিলেন। ১৮১২ সালে প্রবেশিক। পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া! তিনি 
তৎকালীন প্রথম শ্রেণীর ১৮ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। শুনিয়াছি ইহার কিছুদিন 
পূর্নেই তাহার পিতৃবিয়োগ হয়) সেজন্য গোলমালে' তাহার পরীক্ষার পৃর্বে 
তিন মাস পড়া হয় নাই; তথাপি এই উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। 
এই সময়ে বা ইহার কিছু 'পরে প্রপিদ্ধ ডেপুটী মাজিছ্রেটে ভগবানচন্দ্র বন্ধু 
মহাশয়ের জোষ্ঠ। কন্ঠ! স্বর্ণ প্রভার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। 

প্রবেশিক! পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতাঁর গ্রেনিডেগি 
কালেজে আসেন ; এবং এখানে এল-এ, বি-এ, এম-এ প্রস্ততি সমুদয় পরীক্ষাতে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করিতে থাকেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি ও 
পারিতোষিকাঁদি লাভ করেন। এই সময়ে তাহার অঙকশান্তে পারদর্শিতার 
গ্যাতি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়। 

ময়মনসিংহে থাকিতেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের নাম শুনিয্াছিলেন এবং 
বাঙ্গদিশের সংশরবে আপয়াছিলেন। কণিকাতাতে আপিয়! অপরাপর 
যুবকের ন্তার তিনিও কেশবচন্দ্রের ছার! ব্রাহ্মনমাজের দিকে আকৃষ্ট হুন। 


শয়োদশ পা খত্হেখ | 
এবং ১৮৬৯ সালে যখন ভারতব্যায় বরহ্গমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন অপর 
কতিপয় বন্ধুর সহিত ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। 

কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই তিনি এঞ্জিনিয়ারিং কালেজে অস্কশান্ত্রের 
প্রোফেদারের কর্ম পান। এই কর্ম করিতে করিতে তিনি রায়টাদ প্রেমাদ 
বৃত্তি লাভ করেন) এবং সেই বুত্তির টাক। বৃথা ব্যবহার না করিয়। ইংলগুগমনে 
ও নিজ শিক্ষার উন্নতিবিধানে নিয়োগ করিবার জন্ত কৃতসংকল্প হন। 

১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশম্ম যখন বিলাতযাত্রা করেন, তখন 
আনন্দমোহন তাহার সমভিব্যাহারী হন। ১৮৭৪ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে থাকিয়া তিনি 
কেব্বিংজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং তথাকার সর্বোচ্চ র্যা্গলার 
উপাধি লাভ করেন। সেখানে বাসকালে তিনি বে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষা লইয়।ই ব্যস্ত থাকিতেন তাহ! নহে। ভলল্টিয়ার দলে প্রবেশ করিয়। 
যুদ্ধবিদ্য। শিক্ষা করিতেন ; ভারহহিতৈষী ফংসট প্রভৃতির সহিত মিলিয়! 
ভারতীয় রাজনীতির আলোচনা করিতেন; সভাসমিতিতে রাজনীতি বিষয়ে 
বক্তুতা।দ করিতেন) স্থুরাপাননিবারিণী সভার সাহত যোগ দিয়া স্ুরাপানের 
বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিতেন ; এবং সর্ধপ্রকারে আপনার হৃদয় মনের 
উন্নতিবিধানে নিবুক্ত থাকিতেন। 

১৮৭৪ সালে তিনি বারিষ্টারি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া! দেশে ফিরিলেন। 
ফিরিয়া! দেখেন, ব্রাহ্মমমাজে জাবার সমর-ছুন্দুভি বাঞজিতেছে। স্ত্রীস্বাধীনতার 
আন্দোলন ও সমাজের*কার্ষে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপনের আ.ন্দালন উঠিয়াছে। 
কিন্তু ওদ্কে,যুবকদলের উপরে ব্রাহ্মসমাভের শক্তি হাস হইতেছে। কেশবচন্ত্ 
সেন মহাশয় যুবকদলের নেতৃত্ব হইতে অবস্যত হইয়া যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য 
প্রস্তুতি লইয়া একান্তে সরিয়া পড়িতেছেন। বস্থজ মহাশয় এই অবস্থাতে 
প্রথমে ছাত্রদলকে লইয়া কার্ধ্য আরম্ত করিলেন। ছাত্রদিগের জন্য একটা 
সভ| শ্বাপন করিয়া বিবিধপ্রকারে তাহাদের উন্নতিবিধানে নিযুক্ত হইলেন। 
অপরাদকে ব্রাঙ্গনমাজ্র স্ত্রাস্বাধীনতা-পক্ষীয় ও নিয়মতন্ত্-পঙ্ষীয় ব্যক্তিগণের 
সহিত মিলিত হইয়। উক্ত উভয় বিষয়ে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাহার ও 
স্বীয় ছূর্গামোহন দাসের সাহায্যে স্ত্রস্বাধীনতাপক্ষীয়গণের পুর্বপ্রতিষ্তিত 
ভারতমহিলা-বিদ্যালয় পরিবর্তিত হইয়। বঙ্গমহিলা-বিদ্যালয় নাম ধারণ করিল, 
এবং মহিলাগণের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইল। এই বঙ্গমহিল! 
বিদ্যালয় পরে বেধুন স্কুলের সহিত মিলিত হইয়! বেখুন কালেজ রূপে পরিণত হয়। 


৩২৮ রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


এই ক্ষেত্রে স্থরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধায় মহাশয় রাজকার্যয হইতে অবসর পাইয়া 
কলিকাতাতে আগিলেন; এবং আনন্দমমোহনের সহিত মিলিত হইয়। রাজনীতি 
চঙ্চাতে নিমগ্ন হইলেন। সেই চর্চার ফলম্বরূপ ১৮৭৬ সালে ভারত-সভা 
[70120 45500180107) স্থাপিত হইল । আনন্দমোহন তাহার প্রথম সেক্রে- 
টারি হইলেন; এবং বহুদ্দিন সেক্রেটারি ছিলেন । 

ব্রাহ্মলমাজে স্ত্রীশ্বাধীনতার আন্দোলন, ও নিয়মতন্ত্র-প্রণালী স্থাপনের 
আন্দোলন পাকিয়া উঠিতে না উঠিতে ১৮৭৮ সালের মার্চ মাসে স্তু প্রসি্ 
কুচবিহ্থার বিবাহের আন্দোলন উঠিক্ক। গেল, এবং উন্নতিশীল ব্রান্মদল ভাগিয়া 
ছুইভাগ হইয়া গেল। স্ত্রীস্বাধীনতাগ দল, নিয়মতস্ত্রের দল, ও কুচবিহার 
বিবাহের 'প্রতিবাদকারী দল, তিন দল মিলিত হইয় সাধারণ ব্রাঙ্গলমাজ নামে 
এক নূতন সমাজ স্থাপন করিলেন। 

যাহার সাধারণ ব্রাহ্মনমাজ স্থাপন করিলেন, তাহারা আনন্দমোহনকে 
সারথি করিয়। কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনিই ইহার প্রথম সভাপতি হইলেন। 
তৎপরে ইহার কার্ষে; তাহার ঘষে প্রকার অবিশ্রান্ত মনোযোগ ও অক্রান্ত 
পরিশ্রম দেখা গেল তাহা স্মরণ করিলে আশ্তর্যযান্বিত হইতে হয়। মানুষে কি 
এত খাটিতে পারে? ইহার কার্ধ্য প্রণালী বিষয়ে চিন্ত। ও বিচার করিতে 
কারতে এক এক দিন রাত্রি দুইটা বাজিয়া যাইত, আমরা আর বসিতে পারি- 
তাম না, কিন্ত আননমোহনের শ্রান্তি ক্লাপ্তি ছিল না। আমর! দেখিতাম ইহার 
কার্যে আত্মসমর্পণ করিয়! তিনি আপনার বারিষ্টারি ও.ধনাগমের কথ ভুলিয়। 
যাইতেছেন। তাহানা হইলে তাহার বিস্াবুদ্ধি দিয়া বিচার" করিলে, ইহা 
নিশ্চিত বল! যায় যে তিনি বারিষ্টারির দ্বারা দেশের ধনীদিগের মধ্যে একজন 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইতে পারিতেন। 

ইহার পরে শিক্ষা বিভাগে তাহার কার্ধ্য চটি হইল। ১৮৭৭ সালে 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয় তাহাকে সেনেটের একজন রী বরণ 
করিলেন। ১৮৭৮ সালে তিনি সেনেট হইতে সিগ্িকেটে গেলেন। সিগ্ডি- 
কেটের মেশ্বররূপে দেশের শিক্ষানীতি গঠন বিষয়ে সহায়ত। করিয়া তিনি 
সন্তষ্ট থাকিলেন না। ১৮৭৯ সালে শ্রীধুক্ত সুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কতিপয় 
্রাহ্গবন্ধুর সহিত মিলিয়া তিনি সিটাস্কুপ নামে একটা স্কুল স্থাপন করিলেন। 
স্কুল ক্রমে সহরের একটা প্রধান কালেজরূপে পরিগণিত হইয়াছে। বনু 
মহাশয় মৃত্যুর পূর্বকাল পর্যযস্ত এ কালেজের তত্বাবধান করিয়াছেন। 
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ইহার কার্ষ্যে তাহার অবিশ্রান্ত মনোযোগ ছিল। তাহার ইচ্ছা! ছিল যে পুনার 
কাগু সন কালেজের ভ্রাতমগুলীর ন্যায় একটী ত্যাগশীল ত্রাতৃমগ্ডলী গঠন করিয়া, 
তাহাদের হাতে কালেজটী দিয়া যান; কিন্তু এ কাপেজ-সংস্ষ্ট বন্ধুগণের 
প্রতিকূলতা বশতঃ তাহ সন্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই; অবশেষে কালেজটা 
টষ্টভীড্‌ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে দিয়া গিয়াছেন। 

১৮৮৪ সালে গবর্ণর জেনেরাল লর্ড রিপনের বিশেষ অনুরোধে তিনি 
এডুকেশন কমিশনের সভা হন; এবং তাহার কার্য সমাধা করিবার জন্য যথেষ্ট 
পরিশ্রম করেন । কলিকাত৷ বিশ্ববিগ্ভালয় তাহাকে আপনাদের প্রতিনিধি 
রূপে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক স্্রভাতে প্রেরণ করেন। তত্তিন্ন গবর্ণমেন্ট 
তাহাকে উক্ত সভার সভ্যরূপে মনোনীত করেন। এতত্তিন্ন তিনি কলিকাতা 
মিউনিসিপালিটার কমিশনাররূপেও মনোনীত হইয়াছিলেন। 

বস্ততঃ কিরূপে একজন মানুষ এত বিষয়ে মনোষোগ দিতে পারে, তাহ। 
ভাবিলে আশ্চর্যািত হইতে হয় । আমরা সকলে দেখি! আশ্চধ্যান্বিত হইতাম 
যে যখন তিনি ব্রাহ্মপমাজে অবিশ্রান্ত খাটিতেছেন, দিটাকালেজে ও বিশ্ববিষ্তা- 
লয়ের সিগ্তকেটে পরিশ্রম করিতেছেন, লেপ্টনান্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভাতে 
নূতন আইন প্রণয়ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেছেন, ভারতসভাতে রাজনীতির 
চিন্তা করিতেছেন, তখন আবার বন্ধুগণের সহিত মিলিয়! দেশের হর্নাতি ও 
স্থরাপান নিবারণের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। মেট্পলিটান টেম্পারেম্স ও 
পিউরিটা এসোসিএশানের তিনি সভাপতি ছিলেন। স্ুরাপান নিবারণ বিষয়ে 
ষত্ব চেষ্টা তিনি 'যৌবনের প্রারস্ত হইতে করিয়া আসিয়াছেন। পঠদশার 
ইংলগড গিয়া সেখানকার সুুরাপান নিবারিণী সভার সভ্যগণের সহিত মিলিয় 
কাজ করিয়াছেন ; এখানে প্যারীচাদ সরকার ও কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের 
সহিত মিলিয়! স্ুরাপান নিবারণের জন্য খাটিয়াছেন ) এবং শেষদশাতে দেহে যত 
দিন শক্তি থাকিয়াছে, ততদিন এক্ষেত্রে পরিশ্রম করিয়াছেন। 

রাজনীতি বিভাগেও তাহার ক্ষার্য্য বড় অল্প ছিল না। অগ্রেই বলিয়াছি- 
পঠন্বশাতে ইুংলণ্ডে গিয়। উদ্বারনৈতিক ও ভারতহিতৈষী ফসেট প্রভৃতির 
সহিত মিশিয়৷ রাজনীতির চর্চ। করিতেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়াই দেখিলেন' 
দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদ্দের জন্য কোনও রাজনৈতিক সভা নাই) তাই 
উদ্যোগী হুইয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশকন প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত একযোগে 


১৮৭৬ সালে ভারত সভা! স্থাপন করিলেন। ইহ অগ্রেই উক্ত হইয়াছে । তিনি 
৪২ : 


' ৩৩৪ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


প্রথম কয়েক বৎসর ভারতসভার পরামর্শদাতা, নির্ধাহকর্তা, তবাবধায়ক সকলি 
ছিলেন। পরে অপরেরা তাহাতে যোগ দিলে এবং কার্য্যভার গ্রহণ করিলে, 
তিনি কমিটাতে থাকিয়! চিরদিন ইহার কার্য্যের সহায়তা করিয়া! আসিয়াছেন। 
্ঠাসনাল কংগ্রেসের তিনি একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ইহার সকল 
পরামর্শের মধ্যে থাকিতেন ; এবং একবার মান্ত্রা অধিবেশনে ইহার 
সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। 

এ সকল বলিলেও তিনি কিরূপ ম্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন, তাহা বল 
হুইল না। তিনি যখনি যে স্থানে যে অবস্থাতে থাকিয়াছেন, শ্বদেশের হিত- 
চিত্ত! তাহার হৃদয়ের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়! থাকিয়াছে। 

১৮৯৭।১৮৯৮ সালে তাহার ছুই পুত্রকে শিক্ষার জন্ত ইংলগ্ডে প্রেরণ করা 
আবশ্ঠক হয়। তখন বন্ধুজনের পরামর্শে তিনিও স্বাস্থ্যের জন্য তাহাদের 
সঙ্গে গিয়াছিলেন । স্বাস্থ্যের জন্য গেলেন বটে, কিন্ত সেখানে গিয়। তাহার 
্বদেশ-প্রেম তাহাকে সুস্থির থাকিতে দ্িলনা। তিনি নগরে নগরে ভ্রমণ 
করিয়া! নানা সভাসমিতিতে ভারতের ছুঃখের কাহিনী বলিয়া! বেড়াইতে 
লাগিলেন; এবং এদেশের প্রতি ইংলপীয় রাজনীতিজ্ঞগণের ও ইংরাজজাতির 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বলিতে গেলে সেই গুরুতর 
 শ্রমেই তীহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলে 
দেশবাসিগণ তাহার অভ্যর্থনার জন্য টাউনহলে এক সভা করিলেন। সেই 
সভাতে বলিতে বলিতে তিনি অট্তন্ত হইয়া পড্িলেন। বন্ধুগণ বুঝিলেন 
কাল শক্র ধরিয়াছে। সেই যেকি এক রোগে দেখা দিল, তাহাতেই তাহার 
প্রাণ গেল। মধ্য মধ্যে অচৈতন্য হইতেন) এবং কোনও বিষয়ে আর 
পূর্বের ন্যায় ভাবিতে ও খাটিতে পারিতেন না । চিকিৎসকগণ ও পরিবারবর্গ 
তাহাকে চিন্তা ও শ্রম হইতে দূরে রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্ট। করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু চেষ্টা করিলে কি হইবে? যে মানুষ চিরদিন আত্মচিস্তা ভুলিয়া! স্বদেশের 
হিত-চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাকে কি ন্পূর্ণ নিবারণ করিয়া রাখা যায় ! 
১৯০৫ সালে ব্রাঙ্গসমাজ্ের মহোৎসবের সময় তিনি কাহারও নিষেধ ন| 
গুনিয়া প্রায় লমন্ত দিন ব্রঙ্গমন্দিরে ধর্মসাধন ও ধর্মালোচনার মধ্যে যাপন 
করিতে গেলেন। রাত্রে বাড়ীতে আসি! অসুস্থ হইয়া! পড়িলেন। তদবধি 
তাহার দমদমস্থ- ভবনে ও কলিকাতার বাসগৃছে ভয়ে ভয়ে তাহাকে এক প্রকার 
বন্দীদশাতে রাখা হইত; বাহাতে চিত্তের উত্তেজন। হয় এরূপ কথা শোনান 
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হইত না) এবং ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুবান্ধব কম সাক্ষাৎ করিতেন। এইরূপে প্রায় 
দেড় বংসর কাটিয়া গেল! ইহার মধ্যে শেষকীর্তি বঙ্গের অঙ্চ্ছেদের সময় 
ফেডারেশন হলের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে বক্তুতা। বলিতে গেলে এক প্রকার 
মৃত্যু শয্যা হইতে লোকে তাহাকে 'বহিম্বা লইয়া! গেল। কিন্তু তিনি সেই 
অবস্থাতে গিয়া! যাহা বলিলেন তাহার প্রত্যেক বাক্য অগ্নি উদগীরণ করিতে 
লাগিল। মানব-বাক্যের যে একপ উন্মাদিনী শক্তি থাকে, লোকে তাহ। জানিত 
না। তিনি কি ভাবে যে এ ভাতে সভাপতিত্ব করিতে গরিয়াছিলেন, তাহা 
তাহার বক্ততাতে উচ্চারিত নিয়লিখিত প্রার্থনা হইতে জানিতে পার! যায়। 


প্রার্থন। । 


4100. 00109 01) 0০0 ০£ 6018 40019161800, 0106 [0০৮০০- 
697 8৮0 9810001 ০0 47006102000. 0109 719101001 09009 01 আ৪ 
91) ১7 ৮1)06%0: 1080)9 ৮9 081] 01901 11)9, 0০ ৮101) 09 018 01023 
1, 8100 89 ৮ 009] £801)91960 1015 0100101912 01100 1015 8009) 0০ 
[100 90116 03 00097 0) 0:০9০5০6106 8700 591)061171106 ০876, 

গঁ বক্তৃতান্তে তিনি একটা ঘোষণা-পত্র পাঠ করেন, তাহাতে এই ব্যক্ত হয় 
যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া! গবর্ণমেণ্ট যে অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, যথাসাধ্য সেই 
অনিষ্ট ফল নিবারণ করিবার জন্য শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ প্রতিজ্ঞারঢ হইতেছেন। 

বলিতে গেলে সেই *ঘোধণাপত্র হইতেই বঙ্গদেশের মহা! রাজনৈতিক 
আন্দোলন উঠিয়াছে। আমর! সেই তরঙ্গের মধ্যে বাস করিতেছি। ইহার চরম 
ফল কি দ্াড়াইবে তাহ এখনও অনুভব কর! যাইণ্ডেছে না। আনন্মমোহনের 
যায় পবিভ্রচিত্ত, অকপট স্বদেশপ্রেমিক, চিন্তাশীল, ও ভুষ্কোদর্শনবিশিষ্ট নেতা 
এখন কার্ধ্ক্ষেত্রে থাকিলে বিশেষ উপকার হইত সন্দেহ নাই। 

এই ফেডারেশন হলের ভিত্তিস্থাপনের পর আনন্দমোহন প্রায় এক বৎসর 
কাল জীবন্ম তাবস্থাতে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাহার মধ্যেও বাদ্ধুবান্ধবের ও 
পরিবারবর্গের অজ্ঞাতদারে অমৃতবাজ্বার পত্রিক। প্রভৃতিতে লিখিতে ক্রটা 
করেন নাই। দেশের যে কল্যাণচিন্ত দিন রাত্রি তাহার হৃদয়কে অধিকার 
করিয়াছিল, তাহা জীবন্মতাবস্থাতেও তাহাকে ছাড়ে নাই। 

অবশেষে ১৯*৭ সালের ২০ আগষ্ট প্রাতে প্রাণবায়ু তাহার রুগ্ন ভগ্ন দেহকে 
পরিত্যাগ করিয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজ একজন আদর্শ নেতা হারাইল; জননী 


৩৩২ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | 


জন্মভূমি একজন অকৃত্রিম ভক্ত সেবক হারাইলেন ; বঙ্গদেশ একজন প্রতিভা- 
শালী, ধীমান, মুখোজ্ছলকারী সন্তান হারাইলেন; এবং আমরা একজন 
অকপট, উদ্বারচেতা, বিনয়ী, ঈশ্বর-ভক্ত বন্ধু হারাইলাম। দেশের লোক 
আনন্দমমোহনকে বুদ্ধিমান, বশস্বী, দেশহিতৈষী, সুবক্তা, কেন্ি'জ র্যাংলার, ও 
লব্প্রতিষ্ঠ বারিষ্টার বলিয়া জানিতেন, কিন্তু আনন্মমোহনের গৌরব সেখানে 
নহে। তাহার প্রধান মহত্ব ও প্রধান আকর্ষণ তাহার পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনে ছিল। গোপনে, দৈনিক জীবনে, ধাহার। তাহার সংশ্রবে 
আসিতেন, তাহারাই তাহার অক্ত্রিম সাধুতা৷ দেখিয়া! মুগ্ধ হইতেন। তাহার 
জীবনের ও চরিত্রের মূলে এই কথা ছিল যে, এ জীবন ঈশ্বরের স্স্ত নিধি 
স্বরূপ, ইহা তাহার কার্ষ্েই ব্যবন্বত হওয়। উচিত। 

্রাহ্মমমাজের উতৎসবাদ্দিতে তাহার ভক্তি অশ্রপ্লাবিত মুখ আমর! কখনই 
তুলিব না। তিনি অতি অন্তরতম. আত্মীক্দিগের নিকটও আপনার হৃদয়ের 
গতীরভাব সকল ব্যক্ত করিতে লঙ্জ। পাইতেন; পরিবার পরিজনবর্গও সকল 
সময়ে তাহা! জানিতে পারিতেন না । তিনি মধ্যে মধো কাজ কর্ম ফেলিয়৷ সহরের 
বাহিরে নির্জন স্থানে গমন করিতেন; এবং দিনের পর দিন ঈশ্বর-চিস্তাতে 
যাপন করিতেন। নিজের দমদমস্থ ভবনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাঠালয়ে আবদ্ধ 
থাকিয়! ধর্চিন্তার় যাপন করিতেন। সে সময়কার চিগ্না সকল মধ্যে মধ্যে 
আপনার দৈনিক লিপিতে লিখিয়৷ রাখিতেন। তাহার মৃত্যুর পর সেই সকল 
দৈনিক লিপি দেখিয়া আমরা মহোপকার লাভ করিতেছি। এরপ ধার্মিক 
গৃহস্থ, কর্তব্যপরায়ণ পতি, সন্তানবৎসল পিতা, অকৃত্রিম মিত্র, ' বিনীত ও ঈশ্বর- 
ভক্ত সাধক, ও ব্বদেশপ্রেমিক দেশ-দেবক, (প্রায় দেখ। যায় না। জ্ঞানে 
গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, বর্তব্যজ্ঞানে দৃঢ়তা, ঈশ্বরে ভক্তি ও 
মানবে প্রেম এই মহৎ আদর্শ বর্ণে বর্ণে তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছিল । 

ছুর্গামোহন দাল। 

প্রসিন্ধ বিক্রমপুর জেলার তেলিরবাগ গ্রামে বাঙ্গালা ১২৪৮ সালে দুর্গামোহন 
দাসের গরন্ম হয়। তাহার পিতার নাম কাশীশ্বর দাস। কাশীশ্বর দাস মহাশয় 
বরিশালে ওকালতি করিতেন। ছূর্গামোহন অল্লবয়সে মাতৃহীন হন। তৎপরে 
কিছুদিন গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে পড়িয়া বরিশালে নীত হন। সেখানে 
ইংরাজী হ্কুলে পড়িয়া জুনিয়ার স্কলানিপ প্রা হন। সেই বৃত্তি পাইয়া 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৩৩৩ 


কলিকাতায় হিন্দুকালেজে আনেন; এবং কলিকাতার উপনগরবন্তী কালীঘাটে 
তাহার পিতৃব্য বীরেশ্বর দান মহাশয়ের ভবনে থাকিয়া পড়িতে থাকেন। 
হিন্দুকালেজে এক বৎসর থাকিয়া তিনি ঢাকাতে প্রেরিত হন। সেখান 
হইতে সিনিয়ার স্কলাগিপ পাইয়া আবার কলিকাতায় আসেন। 

প্রেসিডেন্সি কালেজে অধায়ন কালে ইতিহাসের অধাপক এডওয়ার্ড 
কাউএলের সংশ্রবে আমিয়। এ সদাশক়্ ধাশ্মিক পুরুষের প্রতি তাহার প্রগাঢ় 
গ্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মে। কাউএলকে যাহারা কখনও একবার দেখয়াছেন, তাহারা 
আর তাহাকে ভুলিতে পারেন নাই । তিনি জ্ঞানী, গুণী, ধার্মিক, সাধু পুরুষ 
ছিলেন। সংস্কৃত ভাষাতে তাহার প্রগাঢ় বুযুৎপত্তি ছিল; এবং সেই কারণে 
গবর্ণমেন্ট তাহাকে সংস্কত কালেজের প্রিন্সিপাল নিষুক্ত করিয়াছিলেন। পরে 
তিনি ইংলগ্ডে ফিরিয়া গিয়া কেস্িংজ বিশ্ববিগ্ভালয়ের সংস্কৃতের অধাপক হইয়া- 
ছিলেন। কাউএন শ্রীষ্টার ধর্মে প্রগাঢ় বিশাসী ছিলেন) এবং নি ভবনে 
সমাগত বালকদিগের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে আলাপ করিতে ভাল বাসিতেন। 
ছুর্গামোহনের সহাধ্যায়ী বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ কাউএলের বাড়ীতে যাইতেন 
এবং তাহার সহিত 'ধর্মবিষয়ে কথা বার্তা কহিতেন। ইহাদের মধ্যে ভগবান 
চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ইনি পরে বহুকাল গ্রীষ্টীয় 
মগ্ডলীকে সুশোভিত করিয়া বাস করিয়াছেন; এবং গবর্ণমেণ্টের বিচার 
বিভাগে অতি উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছিলেন। ভগবান বাবুর স্তায় 
হুর্গীমোহন দাস মহাশক্ক ও কাউএল মহোদয়ের প্রভাবে গ্রীক ধর্মের দিকে 
আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তখন তিনি ওকালতি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া 
ওকালতি কাধ্যে নিধুক্ত হইবার উপক্রম করিতেছেন। 

দুর্ীমোহনের চরিত্রের এই একট! গুণ ছিল যে তিনি যাহা একবার 
কর্তব্য বলিয়! নির্ধারণ করিতেন, অকৃষ্ঠিত চিত্তে সেই দিকে অগ্রসর হইতেন, 
লোকের অনুরাগ বিরাগ গণনা করিতেন না। যখন খ্রীস্রীয় ধর্মের দিকে 
তাহার মন ঝু"কিল, তখন সে পথে পদার্পণের পূর্বে শ্বীয় বালিক। পত্বী ব্রন্মময়ীকে 
লইয়া একজন খ্রীষ্ীয় পাদরী বন্ধুর বাড়ীতে তুলিলেন। কারণ পত্রীকে ত খ্রীীয় 
ধর্ম জানান চাই, এবং সম্ভব হইলে তাহাতে দীক্ষিত করা চাই । 'অভিগ্রায় ছিল, 
যে তিনি নিজে ত্রীটায় ধর্ম বিষয়ে আরও কিছুদিন অনুসন্ধান করিয়া ছুই জনে 
এক সঙ্গে এ ধর্নে দীক্ষিত হইবেন। কিন্ত মানুষ ভাবে এক, বিধাতা ঘটান 
আর এক। ক্রহ্গমন্ীকে গ্রৃ্টীয় পাঙ্গরীর বাড়ীতে রাখিতে গিয়া তাহাকে স্বীয় 
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পিতৃবোর ভবন হইতে তাড়িত হইতে হইল। তখন তাহার জোষ্ঠ সহোদর 
হাইকোর্টের স্প্রসি্ধ উকীল কালীমোহন দাস মহাশয় বরিশালে ওকালতি 
করিতেন। তিনি তাহাকে আশ্রয়হীন জানিয়া বরিশালে নিজের নিকটে আহ্বান 
করিলেন ; এবং তাহার হস্তে মার্কিন সাধু খিওডোর পার্কারের গ্রন্থগুলি অর্পণ 
করিয়। তাহ! পাঠান্তে শ্রী্ান হওয়া বিষয়ে স্থির করিতে অনুরোধ করিলেন। 
্রগ্রন্থগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিক! হুর্গামোহনের মত পরিবর্তিত হইয়া 
গেল। তিনি প্রচলিত গ্রীস্টীয় ধর্মের ভ্রম দর্শন করিলেন; এবং পার্কারের প্রদর্শিত 
উদার, আধ্যাত্মিক, ও সার্বতৌদমিক একেশ্বর-বাদ অবলম্বন করিলেন। 

ইহা হইতেই তীহার চিত্ত ব্রাঙ্মনমাজের দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি 
বরিশালে গিয়! কিছুদিন পরে ব্রাঙ্গলমাজ স্থাপন ও ব্রাহ্মধন্মন প্রচারের জন্য 
উৎসাহী হইলেন। যে কথ৷ সেই কাজ; বখন কাজ তখন পুরা পূর৷ কাজ; 
আধা আধি নহে; এই যাহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, তিনি যখন ব্রাহ্মধর্মম সাধনে 
ও ব্রাহ্গধর্ম প্রচারে নিযুক্ত হইলেন তখন পুরা পুরি সেই কাজে মন দিলেন। 
নিজে বন্ধু বান্ধব গণের দহিত মিলিত হইয়। ব্রাহ্মদমাজ স্থাপন করিয়। সন্তষ্ট না 
থাকিয়া, কলিকাতা হইতে কয়েক জন ব্রাহ্মপ্রচারককে লইয়া গিয়। 
ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারে প্রবৃন্ত হইলেন; এবং তাহাদের সাহায্যে ব্রাহ্মগণের 
পত্ীদিগকে শিঙ্ষিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । অচিরকালের মধ্যে 
বরিশাল ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের একটা কেন্দ্র স্বরূপ হইয়1 দাড়াইল। 
নারীগণের শিক্ষা ও শ্বাধীনতার জন্য বরিশাল বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ হইয়া! পড়িল। 
তাহার শ্বর্গান্স! পত্রী ব্রহ্মমরী সকল কার্যে '্টাহার সহায় ও উৎসাহদান্লিনী 
হইয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে দিন দিন বরিশালে ব্রাঙ্গের ও রাগ 
অনুষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। 

এই কালের মধ্যে ছুর্গীামোহন এমন এক কার্যে অগ্রসর হইলেন, যাহ 
তাহার আত্মীয় বন্ধুরা ও অগ্রে সম্ভব বণিয়! মনে করেন নাই । এই কালের 
প্রথম ভাগে পুর্ববঙ্গের কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়া এই প্রতিজ্ঞাতে 
বন্ধ হইয়াছিলেন যে তাহার! স্বীয় শ্বীয় স্থানে ও স্থীয় শ্বীয় বন্ধুবর্গের মধ্যে 
হিন্দু বিধবাগণের পুনবিবাহ্‌ ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবেন । এর স্বাক্ষর- 
কারীদিগের মধ্যে হর্গামোহন একজন ছিলেন। অপর স্বাক্ষরকারীর! এবিষয়ে কি 
করিয়াছেন তাহ! জানি ন!; কিন্তু ছর্গামোহনের যে কথ! সেই কাজ । তিনি সংকল্প 
করিলেন যে তাঁহার এক বন্ধুর সহিত তাহার বিধবা! বিমাতার বিবাহ দিবেন । 
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এই সংকল্প প্রকাশ পাইলে তাহার আত্মীয় স্বজন অস্থির হইয়া! উঠিলেন। 
তাহার বিমাতাকে কৌশলে চুরী করিয়া কাশীধামে প্রেরণ করা হইল) এবং 
ছর্গামোহনের প্রতি কটুক্তি অত্যাচার নির্যাতন চলিতে লাগিল। তিনি 
সমুদয় সহিয়। রহিলেন। কিন্তু বিমাতা হাতছাড়া হওয়াতে তাহার সংকল্প 
সাধন অসম্ভব জানিয়। সে বিষয়ে এক প্রকার নিরাশ হইলেন। কিন্তু তাহার 
এঁ বন্ধুর প্রতি তার বিমাতার অনুরাগ পূর্বেই অর্পিত হুইয়াছিল। সুতরাং 
তিনি বন্দীদশাতে কাশীতে থাকিয়া, কোনও কৌশলে ছুর্গামোহন বাবুকে 
তাহার মনোগত ভাব জানাইলেন। তখন চোরের উপর বাটপাঁড়ি করিবার 
পরামর্শ স্থির হইল। অনেক ব্যয় ও অনেক কৌশলে বিমাতাকে কাশী হইতে 
চুরি করিয়া আনিয়া, বিগ্যানাগর মহাশয়ের সাহায্যে, বিবাহ দেওয়া! হইল। 
ও দ্বিকে বরিশাল ও সমস্ত বঙ্গদেশ তোল পাড় হইয়া যাইতে লাগিল। দাস 
মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে তখন তিনি আদ্দালতে যাইবার জন্য বাহির হইলেই 
রাস্তার লোকে বাপান্ত করিয়৷ গালি দিত; এবং গাত্রে ধুলি নিক্ষেপ করিত । 
কিছু দিনের জন্য তাহার পসার একেবারে নষ্ট হইয়। গেল। এমন কি ছয় মাস 
কাল গবর্ণমেন্টের মোকদ্দমা ভিন্ন একটাও বাহিরের মোঁকদ্দম! পান নাই। 
এ সকল কষ্ট তিনি হাসিয়া সহ করিতেন; একটাও কটুক্তির দ্বিরুত্তি 
করিতেন না) বরং সময়ে অসময়ে তাহার বিরোধিগণের সাহাষ্যার্থ মুক্ত- 
হস্ত ছিলেন। এই সময়ে তাহার পত্রী ব্রহ্মময়ী সকল নির্যাতনের মধ্যে 
তাহার সহায় হইলেন ৮ নির্যাতনের তীব্রতা তাহাকে যত সহিতে হইত, 
দর্ামোহন বাবুকে বরং ততটা সহিতে হইত না। কারণ দুর্গামোহন বাবু 
আদালতে যাইতেন; বন্ধুদের সঙ্গে মিশিতেন ; লিখিতেন, পড়িতেন, বাহিরের 
ভাল চচ্চাতে থাকিতেন; কিন্ত ব্রহ্মময়্ী রাত্রিদিন গৃহ পরিবারে আবদ্ধ 
থাকিতেন; পাড়ার লোকের সমালোচন৷ শুনিতেন ; এবং আত্মীয়া মহিলাগণের 
গঞ্জনা সহা করিতেন। তথাপি একদিনও তীহার মুখ বিষ দেখ! 
যাইত না। এই সময়ে তাহার স্থির-চিত্তত1 দেখিয়া! সকলে বিন্ময়ািষ্ট হইত। 
তিনি সর্বদা স্বীয় পতিকে তাহার অভীষ্ট পথে চলিতে উৎসাহিত করিতেন) 
এবং সর্ববিধ দেশহিতকর কার্যে তাহার সঙ্গিনী" হইতেন। ইহার! কি ভাবে, 
বিরোধিগণের অত্যাচার সহ করিতেন) এবং সকল সহিয় তাহাদের সাহাব্যার্থ 
কিরুপ প্রস্তত থাকিতেন তাহার নিদর্শন স্বরূপ এই সময়কার একটী ঘটনার 
উল্লেখ কর! যহেতেছে। এই নির্যাতনের সময়ে দুর্গীমোহন বাবুর একটা সন্তান 
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জন্মগ্রহণ করে। তাহার পত্ী বখন শিশু সন্তানের পালনে নিধুক্ত, তখন 
পার্খের বাড়ীর এক গৃহস্থের পত্রী একটা শিশুপুত্র রাখিয়া পরলোকগত 
হুইলেন। সে ভদ্রলোকের অবস্থ। মন্দ ছিল) তিনি শিশুপুত্রের রক্ষার ও 
প্রতিপালনের বন্দোবস্ত করিতে অসমর্থ হইয়া মহাবিপদ পড়িলেন। পুঞ্জটা 
মারা যায়, রক্ষার উপায় নাই, এরূপ অবস্থাতে ছুর্গামোহন ও ব্রদ্মময়ী তাহা 
জানিতে পারিয়৷ শিশুটার রক্ষার ভার লইবার অন্ত ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু 
সে গৃহের গৃহস্বামী হূর্গামোহন দাস মহাশয়ের বিপক্ষগণের মধো এক জন 
অগ্রগণা ব্াক্তি ছিলেন। তাহা সব্বেও ইহারা শিশুটার রক্ষার ভার লইতে 
চাহিলেন। গৃহস্থ ভদ্রলোকটা যেন বাচিয়া" গেলেন ; শিশুটা দাসগৃহে আসিল। 
বরঙ্ষময়ী এক পার্থে নিজের সন্তান অপর পার্খে প্রতিবেশীর শিশু পুক্রটী 
লইয়া! স্তনপান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে শিশুটার রক্ষা! চলিল। 
ছুঃখের বিষয় সেটী অধিক দিন বাচে নাই। 

বিরোধিগণের প্রতি এইক্ধপ সন্তাব ও সৌজন্য দাস মহাশয়ের চিরদিন 
ছিল। আমর] চিরদিন দেখিয়াছি সামাজিক নির্যাতন তিনি মনের ব্রিসীমাতে 
লইতেন ন1) তাহা অপরিহার্য বলিয়া জানিতেন; এবং অয্লানচিত্তে সহা 
করিতেন। তাহার উৎসাহ কখনও থর্ধ হইত না। নিজের কর্তবা সাধন 
করিয়াই তুষ্ট থাকিতেন, লোকের অন্ুর।গ বিরাগ গণনীয় মনে করিতেন ন1। 

এই সময়ের মধ্যে তাহার দৃষ্টান্ত ও প্ররোচনাতে বরিশালের নব্য যুবকদলের 
মধ্যে, বিশেষতঃ তাহাদের স্ত্রীগণের মধ্যে, উন্নতি-স্পৃহা*ও সৎসাহস প্রচুর পরি- 
মাণে দেখা গিয়াছিল। সেই সতসাহসের নিদর্শনশ্ব্ূপ বরিশালের নিকটস্থ 
লাখুটিয়া নামক স্থানের প্রসিদ্ধ জমিদার রাজচন্ত্র রায়ের পুত্রগণ এই সময় 
ব্রাঙ্মদমাজে যোগ দিয় সর্ববিধ উন্নতির পৃষ্ঠপোষক হইলেন। তাহার! একদিন 
পত্রীসহ স্থানীয় কমিশনর সাহেবের ভবনে আহার করিতে গেলেন। ইহার 
পূর্বে ইংরাজের গৃহে খানা খাওয়! দুরে থাক্‌ বাঙ্গালি সন্ত্ান্ত ভদ্রগৃহের 
কুলাঙ্গনারা কোনও দিন অন্তঃপুরের বাহিরে আসেন নাই। এই অনদমসাহসিক 
কার্য করাতে বরিশাল সহর, কেবল বরিশাল কেন সমস্ত বঙ্গদেশ, আন্দোলিত 
শুইর! যাইতে জাগিল। দাস মহাশয় নির্ভীক অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। 
কেবল ইহাই নহে। ইহার পর বরিশালে দিন দিন বিভিন্ন জাতীয় দিগের মধ্যে 
বিবাহ-সথ্বন্ধ স্থাপিত হইতে লাগিল। বরিশাল তণ্ধ খোলার মত হুইয়! উঠিল। 
কলিকাতা হইতে আমর! সংবদ পাইতে লাগিলাম যে বরিশালে অসম্ভব সম্ভব 
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হইতেছে। কলিকাতার ব্রাহ্মগণ নেই দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইপ্না উঠিতে 
লাগিলেন । 

১৮৭০ কি ১৮৭১ সালে হর্গামোহন দান মহাশয় হাইকোর্টে ওকালতি 
করিবার জন্য কলিকাতাতে আমিলেন। তিনি আপিয়! বলিবামাত্র কপিকাতার 
সমাজনংস্কারারথা নব ব্রাহ্মনলের কেন্দত্রত্বরূপ হইলেন। তাহার ভবন প্র যুবক- 
দদের এক প্রধান আড্ড। হইয়া উঠিল । তখন “অবলাবান্ধব” সম্পাদক 
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাহার কাগঞ্জ লইয়া কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হুইয়া- 
ছেন; এবং নারীজাতির শিক্ষ। ও স্বাধীনত। বিষয়ে আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
দ্বারকানাথের পশ্চাতে পরবর্তী সনয়ের (েপুটা কন্ট্,োলার-জেনারেল রজনীনাথ 
রাস প্রভুতি একদল যুবক আছেন। ইহার! হর্গামোহন দালকে পাইয়া, খোটার 
জোরে মেড়ার স্তায়, বপশালী হই়। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীন্বাধীনতার জন্য বদ্ধ-পরিকর 
হইলেন এবং ব্রাঙ্গনমাজের মধ্যেই প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। 

সে আন্দোলনের ইতিবৃত্ত অগ্রেই দির়াছি। €কশববাবু ইহাদের অনুরোধে 
ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের মধ্যে প্রকাশ্স্থানে মহিলাগণের বমিবার আসন 
নির্দেশ করিতে যখন বিল করিতে লাগিলেন, তখন এক দিন হুর্মীমোহন 
দাস মহাশয়, এবং বতদূর স্মরণ হয় ডাক্তার অন্নদাচরণ থান্তগির মহাশয়, স্বীয় স্বীয় 
পত্রী ও কন্তাগণ সহ, মন্দিরের উপাসন। কালে, পুরুষ-উপানকগণের মধ্যে 
আপিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। অমনি ব্রাহ্মনলের মধ্যে আন্দোলন উঠিয়া 
গেল। উপাসকমগ্লীর *প্রাচীন সভাগণ ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিলেন। 
কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় বিপদে পড়িয়া গেলেন। তিনি চিন্তা করিয়৷ একটা 
কিছু স্থির করিতে না করিতে দ্বিতীয় দিন স্ত্রীস্বাদীনতাপন্সীয়েরা৷ আবার 
সপরিবারে মন্দিরে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। সেবারে মন্দিরের তত্বাবধায়ক 
মহিলাগণকে সকলের মধ্যে বসিতে নিষেধ করিলেন। তীহার৷ বিবাদ না 
করিয়া! চলিয়া গেলেন। তদবধি তাহার। মন্দিরে আসা পরিত্যাগ করিলেন; 
এবং একটী স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। প্রথমে খাস্তগির মহাশয়ের ভবনে 
এই সমাজের অধিবেশন হইতে লাগিল। প্রতিবাদকারিগণ গিয়। তাহাদের 
নবপ্রতিষ্টিত সমাজে উপাসনা করিবার জন্য মহ্ষি দেবেন্ত্রনাথকে ধরিলেন। 
যে কেহ উপাসনা করিতে ডাকিত, তিনি নিতান্ত অসমর্থ না হইলে 
সে প্রার্থন! পুর্ণ করিতেন, দেবেন্্রনাথের এই নিয়ম ছিল) স্থতরাং তিনি 


আহ্বান মাঞ্জ আসিয়া! একদিন উপাসন। করিয়া নবসমার্জের উৎসাহী সভা- 
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গণকে আণীর্ধাদ করিয়া গেলেন। ক্রমে এ সমাজ একটা ম্বতন্ব বাড়ী ভাড়া 
করিয়া সেখানে উঠিয়া গেল। | 

কেশবচন্দ্র দেখিলেন তাহার সঙ্গের লোক ছই ভাগ হইয়া যায়, অনেক 
চিন্ত। ও প্রার্থনানন্তর তিনি ভারতবর্ী় ব্রহ্মমন্দিরের এক পার্শ্ব স্ত্রীস্বাধীনতা- 
পঙ্গীয় পরিবার সকলের মহিলাগণের জন্ত পর্দার বাহিরে আসন নির্দেশ 
করিলেন। তাহা! এক কোণে ও রেলের মধো হওয়াতে যদিও এ দলের 
সকলের প্রীতি প্রন্ন হইল না, তথাপি দাস মহাশয়ের পরামর্শানুসারে গাঙ্গুলি 
ভায়ার দল তাহাতেই সন্ত হইয়া, কিছুদিন পরেই স্বতন্ত্র মাজ তুলিয়া দিলেন) 
এবং পুনরাস় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনাতে,আসিতে লাগিলেন । 

ইহার পরে ১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয্ন “ভারত আশ্রম” স্থাপন 
করিয়। তাহাতে বয়ংস্থ। মহিলাদিগের জন্য একটা স্কুল খুলিলেন। ব্রাহ্ম-পরিবার 
সকলের অনেক মহিল। তাহাতে ছাত্রী হইলেন । কিন্ত এ বিষ্ভালয় স্ত্রীস্বাধীনতা 
পক্ষীয়দিগের মনঃপুত হইল না। কারণ এবিগ্ভালক়ে কেশববাবু মহিলাদিগের 
শিক্ষার যে আদর্শ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা স্ত্রীস্বাধীনতা-পক্ষীয়গণের মতে 
প্রকৃত আদর্শ অপেক্ষা হান ছিল। কেশবচন্দ্র নারীদিগকে উচ্চ গণিত, জ্যামিতি 
লঞ্জিক, প্রভৃতি বিশ্ববিদালয়ের অবলন্বিত অনেক বিষয় শিক্ষ। দেওয়া আবশ্তক 
বোধ করিতেন না । তিনি শিক্ষা বিষয়ে পুরুষে ও নারীতে ভেদ রাখিতে চাহি- 
তেন। নারীগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া উচিত বোধ 
করিতেন না। অপর পক্ষ ইহার বিরোধী ছিলেন। তাহার! নারীদিগকে ও 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের অবলম্বিত উচ্চশিক্ষা দিতে চাহিতেন সুতরাং তাহারা 
স্বারকানাথ গাঙ্কুলির উঠগ্ভাগে এবং ছুর্গামোহন দাস মহাশয়ের অর্থ সাহায্যে, 
অনুমান ১৮৭৩ সালে, কলিকাতার সন্নিহিত বালিগঞ্জ নামক স্থানে, কুমারী 
এক্রয়েডকে তন্বাবধাস্িকা! করিয়।, হিন্দু-ম:হলা-বিদ্যালয় নামে নারীগণের 
উচ্চশিক্ষার জন্য এক বোডিং স্কুল স্থাপন করিধেন। 

হুর্গামোহন বাবু এই স্কুলে স্বীয় কন্তাদিগকে দিলেন। কেবল তাহা নহে, 
তাহার পত্রী এই ফুলের বালিকাদিগের অ:নকের মাতৃস্থান অধিকার করিলেন । 
ছুটার দিনে তীহার গৃহই বালিকাদের বিশ্রাম ও বিনোদনের স্থান হইত। সে 
সময়ে তাহার' ভবনে পদার্পণ করিলেই দেখ! যাইত থে ব্রহ্মময়ী স্বীয় ও অপরের 
কন্াবৃন্দে পরিবৃত হইয়া! রহিয়াছেন। তীহাকে আবেষ্টন করিস তাহাদের কি 
আনন্দ! [তাঁ ও তাহ':দর কল্যাণ চিন্তাতে নিমগ্ন। কোণ মক্বের 'ভাবএ২ 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৩৩৯ 


কিরূপ হইবে, কার জন্য কি কর! উচিত, আমাদের সঙ্গে এই কথাই উপস্থিত 
করিতেন । 

এদিকে এই নময়ে পৃর্ধবঙ্গের নানা স্থান হইতে কতক গুলি হিন্দু বিবব! 
পলাইয়৷ ব্রাঙ্মসমাজের আশ্রয়ে আমল। তাহারা যাস কোথায়? ছুর্গামো হন 
দাসের ভবন তাহাদের পিতৃভবন স্বরূপ- হইল। ব্রহ্ষময়ীর পক্ষপুটের মধ্যে 
আশ্রন্প প্রাপু হইয়া তাহারা শিক্ষা লভভ করিতে লাগিল। এই বিধবাদিগের 
অনেকে পরে পরিণীত হইয়। সংপাত্রগত হইয়াছে । 

এইরূপ সদনুষ্ঠানে নিষুক্ত থাকিতে থাকিতে অগ্কমান ১৮৭৫ সালে ব্রদ্মময়ী 
এলোক হইতে অবস্থত হইলেন । ছুর্গামোহনের গৃহ শম্ত হইল। 

ইহার পরে ১৮৭৮ সালে ব্রহ্মসমাজে দ্বিতীয় বিবাদ ঘটন] হইয়া! সাধারণ 
বাক্গনমাজ যখন স্থাপিত হয়, তখন দান মহাশয় এ সমাজ স্থাপনের উদ্ভোগী 
পুরুষদিগের মধ্যে একজন অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন। তদবধি বহুকাল ইহার 
কারের জগ্ঠ তান প্রচুর অর্থ-সাহাষ্য করিয়াহিলেন ৷ তীহার মৃত্যুর কিছু'দন 
পুর্বে ইহার সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছিলেন। ১৮৮৮ সালে তিনি ইংলপ্ডে 
গমন করেন, এবং পীড়িত হইয়। দেশে প্রতিনিবৃত্ত হন। ইহার পরে তাহার তিন 
কন্তা নৎপাত্রগত হইলে এবং তাহার তিন পুত্র বিলাত হইতে বারিষ্টার হইয়। 
আসিয়া স্বীয় স্বীয় কার্যে বপিলে, তিনি নিতান্ত একাকী হইয়! পড়েন। সেই 
সময়ে ঢাকার কালীনারামবণ গুপ্ত মহাশয়ের এক বিধবা! কন্তার পাণিগ্রহণ 
করেন। এই বিবাহেও উহাকে নির্যাতন সহিতে হইয়াছিল। তাহার চিরাগত 
রীতি অনুসারে ছুর্মীমোহন সমুদয় নির্ধাতন অগ্নান-চিত্তে বহন করিলেন ; এবং 
নব-পরিণীতা পত্রীর সহিত সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। 

কিন্তু এ সুখ অধিক কাল ভোগ করিতে পারিলেন না। কয়েক বৎসরের 
মধ্যেই তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া গেল। তিনি স্বাস্থালাভের আশায় দেশ বিদেশে 
ভ্রমণ করিলপেন। কিছুতেই আর ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনঃপ্রতিিত হইল না। অবশেষে 
১৮৯৭ সালের ১৯শে ডিসের ভবলীলা সম্বরণ করিলেন। 

ইহার সহৃদয়ত ও মুক্তহস্ততা বন্ধুগণের মধ্যে গ্রসিদ্ধছিল। যে কথা 
সেই কাজ; যদি ইনি কখনও মুখদদিয়! কিছু দিব বুধিয়৷ কথা বাহির করিতেন 
আমরা জানিতাম দে টাকা বাঙ্কে আছে। দরি«দিগের, বিশেষতঃ স্বীয় 
পরিচিত ছুঃস্থ ব্যক্তিগণের, সাহাধার্ধ এরপ মুক্তহস্ত দাতা অত অল্পই দেখা 
গিয়াছে। ব্রাঙ্গসমাজ্ের কার্যে ইনি সহত্্র সহস্র টাক! দান করিয়াছেন। 
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বন্ধুদের প্রতি কি প্রেম! মুখে মি কথা বলিতে জানিতেন না; কার্যে 
অকুত্রিম তাক্গ! প্রেম প্রকাশিত হইত । তিনি মুখে সর্বধাই বলিতেন “ধর্মের 
উচু উচু কথা অধিক জানি না; ধর্মের গৃঢ় তত্ব অধিক বুঝি না) পার্কার 
ছুই চারি কথ! শিখাইয়। গিয়াছেন; তাহাই ধানে জ্ঞানে রাখিয়াছি,_-একট। 
কথ! এই, মনে, বাক্যে, কার্ষো খাটি থাকিতে হইবে; দ্বিতীয় কথা এই জীবনের 
কর্তব্য সুচার পে পাপন করিয়া ঈশ্বরের পুজার উপযুক্ত হইতে হইবে। “এরূপে 
জীণনের কর্তব্য পালন করিতে অল্প লোককেই দেখিয়াছি ব্রহ্মময়ীকে স্থুখী 
করিবার জন্য তাহার ঘে বাগ্রতা"দখিদ্বাছি তাহ! অতীব প্রশংসনীয়; ততৎপরে 
নিজের অবস্থাতে পুত্ব কন্ঠাদিগকে যত উত্ক্ট শিক্ষা! দে ওয়া সম্ভব তাহা দিতে ব্রটি 
করেন নাই। তীহার দ্বিতীয়] কন্ঠাকে কলিকাতা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষাতে 
উত্তীর্ণ করিয়া মান্দ্রাজে মেডিকেল কালেজে পাঠাইয়াছিলেন। ইনিই পরে 
স্থপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানির ডাক্তার জে, সি, বস্তুর পত্বী হইয়াছেন। বন্ধুবান্ধবের প্রতি 
কর্তব্য স্বদেশের প্রতি কর্তব্য এসকল বিষয়েও তাহার আচরণ আদর্শ-স্থানীয় 
ছিল। সংক্ষেপে বলি এরূপ উদারচেতা, স্বজনবৎসল, কর্তবানিষ্ঠ ও স্বদেশ- 
প্রেমিক মানুষ অল্পই দেখিয়াছি । 


দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 


এইবার আমি এক বীরপুরুষের জীবনচরিত বর্ণন করিতে যাইতেছি। 
বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ সাহসী, দৃঢ়চেতা, অকুতোভয়, বীর প্রক্তির মানুষ অল্পই 
দেখিয়াছি । ইছার নাম দ্ধবরকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় । কুলীনের দুর্গ বিক্রমপুর 
হইতে এই মানুষটা আসিয়াছিলেন ; এবং কিছুকাল আমাদের সঙ্গে বাস 
করিয়াছিলেন । সেই কয়েক বৎসরের মধ্যে নিজের ছবি আমাদের হাদয়পটে 
অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রিত করিয়। রাখিয়! গিয়াছেন। 

ঘ্বারকানাথ বাঙ্গালা ১২৫১ ও ইংরাজী ১৮৪৫ সালে ৯ই বৈশাখ দিবসে 
পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর জেলার অন্তর্গত মাগুরখও গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ইহাদের বংশ সু প্রসিদ্ধ বেঘের কুলীন বংশ। এই বেঘের কুলীনগণ কুল- 
মর্ধ্যাদাতে সর্বশেষ্ঠ । ইহাদের সহিত বিবাহ-সন্বদ্ধ স্থাপন করিবার জন্ঠ 
অপরাপর কুলীনের! ব্যস্ত । 

স্বারকানাথের পিত। কৃষ্ণপ্রাণ গঙ্গোপাধ্যায় বিষয় ধর্ম ' উপলক্ষে সে 
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সময়ে ফরিদপুরে বাস করিতেন । তিনি পরছুঃখ কাতরতার জন্য বন্ধুবান্ধবের 
মধ্যে প্রসি্ধ ছিলেন। দ্বারকানাথ পিতার পরছুঃখকাতরতা! প্রচুর মাত্রায় 
পাইয়াছিলেন; কিন্ত বোধ হয় তাহার তেজস্ষিনী, মনস্থিনী, ধর্মপরায়ণ 
মাতাই তাহার চরিত্রকে প্রধানরূপে গঠন করিয়াছিলেন। তাহার মাতার. 
_দৃঢ়চিন্ততা বিষয়ে একটী জনশ্রুতি চলিত আছে। একবার তিনি তীর্থ দর্শনের 
মানসে জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাইবার জন্য উতৎস্থক হইলেন। তিনি ধনীর কন্ত। 
ছিলেন; মনে করিলে ফান বাহনাদির সাহাঘো নিজ অভিপ্রায় পুর্ণ করিতে 
পারিতেন; এবং তাহার পিতৃকুলগ সেরূপ সাহায্য করিতে প্রস্তত ছিলেন । 
কিন্ত দ্বারকনাথের মাতার আত্মমর্ধযন্ন জ্ঞান এমনি প্রবল ছিল যে কিছুতেই 
তাহাতে সম্মত হইলেন ন1। অথচ আত্মীয় স্বজনের অনুনয় বিনয়ে সেই 
তীর্থ যাত্রা পরিত্যাগ করিতেও স্বীকৃত হইলেন না। যথা.সমরে তীর্থ যাত্র 
করলেন এবং নিজের পদছ্য়ের সাহায্যে তাহ! সমাধা করিলেন। দ্বারকানাথ 
সেই মাতার সন্তান, তাহাতে উত্তরকালে আমরা যে আত্মমর্যযাদাজ্ঞান দেখিয়াছি, 
তাহ। মানুষে সচরাচর দেখ যায় না। তাহার আত্মমর্ষযাদাতে আঘাত লাগিলে 
তি'ন অবমাননাকারীকে জানিতে দিতেন যে দসিংহের সহিত তাহার কারবার। 
নে স্থলে এরূপে জানিতে দেওয়! সম্ভব হইত না সে স্থলে তিনি মনের আবেগে 
অচেতন হইয়া পড়িতেন। | 

সে যাহ! হউক, শৈশবে গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে বিদ্যাশিক্ষা আরস্ত 
করিলেন। কিন্ত অল্পদিনের মধ্যেই তাহার ইংরাজী শিথিবার বাদন। প্রবল 
হইল। তখন তাহার পিতার কর্মস্থান ফরিদপুরে তাহাকে লইয়। যাওয়া 
হইল। কিন্তু সেখানে তীহার স্বাস্থা ভাঙ্গিয়৷ পড়িল। বাধ্য হইয়া তাহাকে 
আবার মাগুরথণ্ডে ফিরিন্না আনা হইল। এই অবষ্থাতে তাহার অতিশয় 
বাগ্রতা বশত: তাহাকে গ্রামের নিকটবর্তী কালাপাড়। গ্রামের ইংরাজী স্কুলে 
ভর্তি করিয়! দেওয়া হইল। তিনি নান! অন্থবিধার মধ্যে সেখানে প্রবেশিকা 
পরীক্ষার শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ করিলেন। কিন্তু সে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে 
পারিলেন না। বাধ্য হইয়। কাজ কর্মের চে্টাতে তীহাতে বিবত হইতে 
হইল। এই অবস্থাতে তিনি পর পর তিন স্থানে শিক্ষকত। কার্ষেয ব্রতী ছিলেন » 
প্রথম, বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোনারং, দ্বিতীয় ফরিদপুরস্থ ওলপুরে, তৃতীয় 
লোনসিং গ্রামের মাইনর স্কুলে। 

ইহার মধ্যে তাহার জীবনে এক মহা পরিবর্তন ঘটিল। তাহার বয়ংক্রম 


৩৪২ রামত্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


যখন ১৭ বংসর তখন একদিন শুনিলেন যে এক হতভ।গিনী বিপথগামিনা 
কুলীন কন্তাকে তাহার আত্মীয় স্বজন বিষ প্রয়োগ দ্বারা হত্যা করিয়াছে।' 
এই দরাকণ সংবাদ তাহার পরছুঃখকাতর প্রাণে শেলসম বাজিল। তিনি 
অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন কুলীন কন্তার্দিগকে এরূপে হতা৷ করা বিরল ঘটন! 
নছে। তখন তাহার অস্তরাত্রা ক্রোধে দুঃখে অধীর হইয়া গেল! তিনি 
মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কুলীন-শ্রেষ্ঠ হইলেও তিনি বহু-বিবাহ রূপ 
গর্হিত কার্যে কখনও লিপ্ত হইবেন না। নিশ্চয় জানিতেন যে তাহার এরূপ 
প্রতিজ্ঞ! রক্ষা করার ফল এই" হইবে ঘে তাহার ছুই অববাহিত। ভগিনীকে 
চিরকৌমার্যা ধারণ করিতে হইবে; তাহা জানিয়ও ভিনি নিজ 
প্রতিজ্ঞ। দৃঢ় রাখিবার সংকল্প করিলেন, এবং পে সংকল্প রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। 

এ কুলীন কন্তার হত্যাসংবাদ শ্রবশে কেবল যে বনুবিবাহের প্রতি তিনি 
জাতক্রোধ হইঙ্নাছিলেন তাহা নহে, তাহার প্রাণ ভারতীয় নারীকুলের ছুঃখ 
দুর্গতির বিষয় ভাবিয়া! নিরতিশয় বাথিত হইল। তিনি ভারতীয় নারীগণের 
অবস্থার উন্নতি বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৬৯ সালে বন তিনি 
লোনসিং স্কুলে শিক্ষকতা করেন তখন মনের ভাব এইরূপ । সেইভাব দইয়! 
এ সালে তিনি “অবলাবান্ধব” নামে এক সপ্তাহিক পত্র বাহির করিলেন। 
কাগজ খানি ঢাক! হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল; এবং সুপ্রসিদ্ধ ডেপুটী 
মাজিষ্টেট ও ঢাক! ব্রাঙ্গদমাজের অগ্রগণ্য সভ্য অভ্রয়াকুমার দাস মহাশয়ের 
পুত্র প্রাণকুমার দান প্রক্তুতি কতিপর় উৎপাহী যুবক তাহার'সহায় হইলেন। 
প্রাণকুমার দান একবার কর্পিকাতাতে আমিয়৷ আমাদের কয়েক জনকে “অবলা 
বান্ধবে" মধ্যে মধ্যে লিখিবার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়! গেলেন। আমরা 
“অবলাবান্ধৰ” পড়িয়! মবাক হইতে লাগিলাম। কোন্‌ ছুত্নবন্তী গ্রাম হইতে এ 
কোন ব্যক্তি নারীজাতির শিক্ষা ও উন্নতি সম্বন্ধে এপ উদার মত ব্যক্ত 
করিতেছেন। 

ক্রমে গাঙ্গুলি ভায়া তাঁর কলিকাতাবাসী প্রবন্ধলেখক বন্ধুদিগকে দেখিবার 
জন্স একবার সহরে আসিলেন। আমর। আমাদের 'হীরোকে; দেখিয় 
লইলাম ! বদ্ধু পমাগমে স্থির হইল যে অবলাবান্ধ কণিকাতায়্ তুলিয়া আনা 
হইবে। তরদনুসারে ১৮৭০ সালে দ্বারকানাথ অবলাবান্ধব লইয়| কপিকাতায় 
আমিলেন। আসিঙ্া তাহার মহা পরিশ্রম আরম্ভ হইল। কলিকাতা আসাতে 
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তিনি ঢাকার বন্ধুগণের সাহায্য হারাইলেন ; কিন্তু কলিকাতাতে হঠাৎ সেরূপ 
সাহাধ্য পাইলেন না। অবলাবান্ধব সংক্রান্ত সমুদ্র কার্য তাহার একার 
স্কন্ধে পড়িয়া! গেল। প্রবন্ধ লেখা, প্রুফ দেখা, লেবেল লেখা, বণ্টন করা 
প্রস্তুতি প্রায় সকল কার্ধ্ই এক! করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাহাতেও 
পশ্চাৎপদ হইলেন না! আহ্লাদিতচিত্তে সমুদয় সহা করিতে লাগিলেন । 
ক্রমে তাহাকে বেষ্টন করিয়। ব্রাঙ্মলমাজের মধ্যেই এক অবলাবান্ধব 
নারীহিতৈষী দল দেখা দিল। ব্রান্মদমাজের অপরাপর আলোচনা ও 
আন্দোলনের মধ্যে নারীগণের শিক্ষা ও সামাজিক স্বাধীনত৷ বিষয়ে অলোচন। 
ও আন্দোলন চলিল। যে ১৮৭৯ সালে ব্রাহ্ম বালিকাদিগের বিবাহোপযুক্ত 
বয়স স্থির করিবার জন্য মহা আন্দোলন উপস্থিত হইপ্প, সেই ১৮৭১ সালেই 
তলে তলে ব্রাহ্মমহিলাদিগের শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে আন্দোলন চলিল। তাহা 
অগ্রেই বর্ণন করিয়াছি। ব্রাঙ্গমহিলাগণের উপাসনামন্দিরে পর্দার বাহিরে 
বসিবার অপ্নিকার লইয়া এই মন্দোলন পাকিয়া উঠিল। কিরূপে ১৮৭২ 
সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ভারতা শ্রমে বয়স্থা বিগ্ভালক্ব স্থাপন করিলেন; 
এবং কি কারণে অবলাবান্ধব দল তাহাতে যোগ দিলেন না, তাহা অগ্রে বর্ণন 
করিয়াছি। ১৮৭৩ সলে গাঙ্গুলী ভায়। কুমারী এক্রয়েড নামক নবাগতা এক 
স্থশিক্ষিতা ইংরাজমহিলাকে তত্বাবধায়িক। করিয়। “হিন্দুমহিল| বিদ্যালয়” নামে 
বালিকার্দিগের দন্ত উচ্চশ্রেণীর এক তোডিং স্কুল স্থাপন করিলেন। তাহার 
জন্য অর্থসংগ্রহ করা, *যান বহনাদির বন্দোবস্ত করা, পাঠাদির ব্যবস্থা করা, 
ছাত্রীনিবসে ছান্্রীগণের আহারাদির ব্যবস্থ। করা, তাহাদের পীড়াদির সময়ে 
চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা প্রভৃতি সমুদয় কার্যের ভার এক! গঙ্গোপাধ্যায় 
* মহাশয়ের. উপর পড়িম্া গেল। তিনি আহ্লাদিতচিত্তে সেই সকল শ্রম বহুন 
করিতে ল।গিলেন। আমর দেখিয়৷ পরম্পর বলাবলি করিতাম ম্ষে মানুষ 
এতদুর শ্রম করিতে পারে ইহাই আশ্চর্ধ্য। 
কুমারী এক্রয়েড বরিশালের জজ বেভেরিজ সাহেবের সহিত পরিণীতা। 
হইলে ১৮৭৫ সালে তর হিন্দু মহিলাবিগ্ঘ।লয় বঙ্গমহিলা বিগ্ভালয় রূপে পরিণত 
হয়, এবং কয়েক বংসর পরেই বেখুন কালেজের সহিত একীভূত হইয়া যায়। , 
বঙ্গমহিলাবিগ্ভালয় উঠিয়া গেল বটে কিন্তু ছ্বারকানাথের কার্ধ্য শেষ হইল 
না। এদিকে মধাবিত্ত শ্রেণীর লোকদের রাজনীতি চচ্চার জন্য ভারতসভ। 
স্থাপিত হইল। এখানে গঙ্গোপাধ)ায় মহাশয়ের আর এক কার্যাক্ষেত্র খুলিল। 


৩৪৪ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি ইহ!র সহকারী সম্পাদক হইয়া! অসাধারণ শ্রম 
করিতে লাগিলেন। মনোষোগপূর্বক রাজনৈতিক প্রশ্ন সকলের আলোচন। 
করা, আনামের কুলীদিগের অবস্থ। পরিদর্শন করা, স্লীবনী সংবাদপত্রের স্ষ্টি 
ও সম্পাদন বিষয়ে সহায়ত কর, কংগ্রেসাদির কার্য্ের প্রধান ভার গ্রহণ কর৷ 
ইত্যাদি নান! কার্ষো তিনি ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। তাহার প্ররৃতিই এই 
ছিল যে, যে কাধ্যে হাত দিতেন তাহ প্রাণ মনের লহিত করিতেন। একবার 
তিনি আসামের কুলীদিগের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য স্বয়ং আসামে গমন 
করিলেন। তখন বর্ষাকাল স্মাগত ব্রহ্মপুত্র জলপূর্ণ হইয়া দুই ধার প্লাবিত 
করিতেছে ; যাতায়াত ছুংসাধ্য, তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য কত অনু- 
রোধ কর! গেল, তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন ন1; জলে ঝড়ে প্লাবনে 
ত্বকার্ধ্য সাধনে রত রহিলেন। একদিন পথে চলিতে চলিতে নদীর 
শোতে অআলমগ্ন হইলেন। সে দিন অতি কষ্টে তাহার প্রাণ রক্ষা হইল। 
তথাপি তাহার উৎসাহ বা কার্যযতৎপরতার বিরাম হইল ন।। সেই কার্য্যেই 
প্রবৃত্ত রহিলেন। ওদিকে ইগ্ডিয়ান এসোমিএসনের সহকারী সম্পাদক 
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি আসামে কেন, এই বলিয়া! সর্বত্রই গবর্ণমেণ্টের কর্মচারিগণ 
সশঙ্কিত হইম্বা উঠিলেন। তিনি যেখানেই যান সঙ্গে সঙ্গে পুলিস ; অধিকাংশ 
স্থলে ডেপুটী কমিশনরগণ বাঙ্গালি ভদ্রলোকদ্দিগের নিকট হইতে তাহার বিষয়ে 
সংবাদ সংগ্রহ করেন। 

_ এইরূপ অন্ুবিধার মধ্যে কার্ধ্য করিয়াও তিনি চা-বাগানের কুণীদের বিষয়ে 
অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিলেন; এবং সঙ্জীবনীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । 
এই হতভাগ্য কুলীদের ছুরবস্থার বিষয়ে লোকে অজ্ঞ ছিল, তাহার প্রেরিত 
সংবাদে লোকের চিত্ত চমকিয়। উঠিল, কুলীদের রক্ষার জন্য মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক- 
দিগের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দিন দিন কুলীসংক্রান্ত মোকদ্দমার সংখ্যা 
বাড়িতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট কুলী আইনের সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইণেন। 
কিন্ত ত্র আইন সংশোধন করিয়াও এক্ষণে যাহা আছে তাহাও নির্দোষ 
নহে। এখনও হতভাগ্য কুলীগণ না জানিয়া আপনাদিগকে দাসত্বে বিক্রয় 
, করিয়া বন্দীদশাতে দিন যাপন করিতেছে । আর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
নাই, তাহাদের জন্ত কাদিবার লোকও নাই। 

একদিকে গঙ্গোপাধ্যায় - মহাশয় যখন রাজনীতি ক্ষেত্রে বীরের ন্তায় কার্ধ্য 
করিতেছিলেন। তখন তাহার হৃদয় ও তাহার আশ্চর্য্য কার্যযশক্তি আর 


আয়োদশ পরিচ্ছো । ৩৪৫ 


একদিকে ব্যাপূত ছিল। ১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রান্গসমাজ প্রতিঠিত হয়। 
ইহার প্রতিষ্ঠার সময় তিনি ইহার একজন প্রধান সারথি ছিলেন। প্রতিষ্ঠার 
পূর্বে ইহার উদ্যোগকারী ব্রাঙ্মগণ “সমালোচক” নামে একথানি সাপ্তাহিক পত্র 
প্রকাশ করেন। অক্নদিন পরেই তিনি তাহার সম্পাদকত। ভার গ্রহণ করিয়! 
তাহাতে অগ্নি উদগীরণ করিতে আরম্ত করিলেন । কেবল তাহা। নহে, সে 
সময়ের বিবাদ বিসম্বাদে তিনি অগ্রণী হইতে লাগিলেন। বিবাদ অনেকেই 
করিয়াছিল, কিন্তু অপরের বিবাদে আর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাদে 
একটু প্রভেদ ছিল। অন্তে বিবাদ করে, এবং বিবাদের পশ্চাতে বিদ্বেষ রাখে) 
গাঙ্থুলি ভায়ার বিবাদে তীব্রতা থর্গকত, কটুক্তি থাকিত, উচিত কথ। বলা 
থাকিত, শুনিলে মনে হইত শকুনি যেমন মৃত প্রাণীর পেট প1 দিয়! চাপিয়া 
ভিতরকার নাড়িভূ'ড়ি বাহির করে, তেমনি যেন তিনি বিপক্ষের পেট চাপিয়া 
ঠোঁট দিয়! নাড়িভুড়ি বাহির করিতে পারেন, কিন্তু ফলত; বিদ্বেষবুদ্ধি তাহার 
মনের ত্রিসীমায় থাকিত না। তিনি বলিবার যাহা বলিলেন, প্রতিবাদীর 
মুখের উপরেই বলিলেন; করিবার যাহ! করিলেন, দশজনের সমক্ষেই করিলেন; 
তৎপরেই আর কিছুই নাই, বিদ্বেষ লইয়। ঘরে আসিলেন না। এই গুণের 
জন্যই আমর] তাহাকে ভালবাসিতাম। তাহার কথ! বা ব্যবহারে ক্লেশ পান 
নাই, এমন অল্প লোকই আমাদের মধ্যে আছেন; কিন্তু এসকল সব্বেও তাহাকে 
অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন না, এমন কাহাকেও দেখি নাই। তিনি 
তৎপরে কয়েক বৎসর সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজের সম্পাদক ছিলেন। 

অবলাবান্ধবু ও বঙ্গমহিলা! বিদ্ালয় উঠিয়া গেলে তাহার নারীজাতির উন্নতি 
স্বন্ধীক্ট কার্য শেষ হয় নাই। কিছু দিন পূর্বে তাহার প্রথম পত্রীর মৃত্যু হইয়া 
ছিল। তাহার পরে বহুদিন তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। অবশেষে 
তদানীন্তন লব্ধ প্রতিষ্। উচ্চশিক্ষিত। কাদদ্িনী বস্থুর পাণিগ্রহণ করেন । কুমারী 
কাদঘ্িনী ১৮৮৩ সালে বি, এ, পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 
কিছুদিন পরে, তাঁহাকে বিবাহ করিয়া, তাঁহাকে মেডিকেল কালেজে ভর্তি হইবার 
জন্য উৎসাহিত করিয়া তোলেন । প্রথমতঃ তাহারি প্ররো5চনাতে কাদখিনী 
মেডিকেল কালেজে প্রবেশ করেন; এবং সেখান হইতে বাহির হুইয়!' 
চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা সমাধ! করিবার জন্য ইংলগ্ডে গমন করেন) এবং 
সেখান হইতে উপাধিলাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া চিকিৎস। কার্যে প্রবৃত্ত হন। 


কেবল রাজনীতির চর্চ। এবং ধর্ম ও সমাধ্ম সংস্কারেই ষে গাঙ্গুলি মহাশয়ের 
|. 


৩৪৬ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ! 


সমগ্র সময় অতিবাহিত হইয়'ছিল তাহা নহে, এত কার্ষো বাস্ততার মধ্যে 
তিন সাহিতা-রচনার সময় পাইয়াছিলেন। তীহ্াার প্রণীত কোন কোনও 
গ্রন্থ বিশেষ সমাদর পাইয়াছে। “বীরনারী” ও “স্থরুচির কুটার” নামে তিনি 
ছুইথানি উপন্তাস গ্রন্থ রচন৷ কারয়াছিলেন। এতত্তিন্ন “জীবনালেখা” নামে 
এক গ্রন্থে স্বগীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের প্রথম! পত্রী ব্রহ্মময়ীর জীবন ৮রিত 
ব্যক্ত করেন); এবং বনু পরিশ্রম সহকারে ইংরাজী “ইয়ারবুক” নামক গ্রন্থের 
অনুকরণে “নববার্ষিকী” নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বঙ্গের অনেক 
খ্যাতনামা ব্যক্তির জীবন চরিত-তাহাতে প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। এতত্তিন্ন তাহার 
শিশুপাঠা কয়েক খানি গ্রন্থ আছে। ' এইরূপ নান! কার্য্যে বাস্ত থাকিতে 
থাকিতে ১৮৯৮ সালের ১৩ই আধাঢ় দিবসে গুরুতর যকৎরোগে তিনি 
গতাস্ হন। 


মনোমোহন ঘোষ । 


১৮৭* হইতে ১৮৮০ পর্যান্ত এই কালের মধ্যে যে সকল সাধু পুরুষের শক্তি 
বঙ্গসমাজে বিশেষরূপে অনুভূত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে স্থৃপ্রসিদ্ধ মনোমোহন 
ঘোষ একজন । কৃতী বারিষ্টার, ও পদে সন্ত্রমে অগ্রগণ্য বলিয়াই যে তাহাকে 
আমর জানিয়াছিলাম তাহা নহে; স্বদ্দেশ-হিতৈষী, সদাশয়. ও সর্বপ্রকার 
সদনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা বলয়! তিনি প্রসিদ্ধি লাভ, কাঁরয়াছিলেন। অগ্রেই 
বলিয়াছি ১৮৭৬ সালে যখন ভারত-সভা৷ প্রতিঠিত হয়, তখন তাহার ভবন এ 
সভাও প্রধ'ন উদ্দোগী ব্যক্তিগণের সন্মিলশ্র স্থান ছিল। ফেবল তাহা নহে; 
ধঁ কালে নারীগণের উচ্চশিক্ষা বিধানার্থ যে কিছু আয়োজন হইয়াছিল, তিনি 
সে সকলের পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা ছিলেন। 'এজন্ত তাহাকে নব্যবঙ্গের 
এই তৃতীয় যুগের একগ্ন নেতা বলিয়! গণন| করা যাইতে পারে। 

মনোমোহন ১৮৪৪ সালের ১৩ই মার্চ দিবসে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর জেলার 
অন্তর্গত এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পিত! স্বগীয় রামলোচন 
ঘোষ সে কালের একজন সবজজ ও স্বদেশ-হিতৈষী বাক্তি বলিয়া লোকসম,জে 
প্রসিদ্ধ ছিলেন; এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, রামলোচন যৌবনকালে মহাত্মা! 
সাজা রামমোহন রায়ের সংশ্রবে আ সরা, প্রীতি ও শ্রদ্ধাহত্রে উক্ত মহাপুরুষের 
সহিত বদ্ধ হইয়াছিলেন; এবং তাহার নিকট হইতে হায় মনের উর্দার ভাব 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৩৪৭ 


প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনোমোহন উত্তরাধিকারী হুত্রে পিতার উদার ভাব 
লাভ করিয়াছিলেন। 

মনোমোহন বালাকালে নদীয়া জেলাস্থ কুষ্ণনগর সহরে স্বীয় পিতার নিকট 
থাকিয়। কৃষ্ণনগর কালেজে ইংরাজী শিক্ষা করেন। সেখান হইতে ১৮৫৯ 
সালে প্রবেশিক1 পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন। তৎপুর্কেই ১৮৫৮ সালে টাকী 
শ্রীপুরের বিখ্যাত বায়বংশের অন্ততম বংশধর শ্তামাচরণ রায়ের কন্ঠ! ন্বর্ণলতার 
সহিত তিনি পরিণয়-পাশে বদ্ধ হন। এই শ্রীপুরের রাক়গণ স্থপ্রসিদ্ধ বসন্ত 
রায়ের ৰংশজাত। কুলমর্যাদদাতে ইহার! বঙ্গদেশের কারস্থ-সমাজে অগ্রগণ্য । 
রামলোচন নিজে পদ-গোৌরবে অগ্রগণ্য "হইয়া! এই স্থপ্রসিদ্ধ কায়স্থ-পরিবারের 
সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন । ্‌ 

অগ্রেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, সে সময়ে নীপের হাঙ্গামা ও আন্দোলনে 
সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিশেষভাবে নদীয়া জেল! অতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিল। নীলকর- 
দিগের অত্যাচার ৪ প্রজাদের ধন্মঘট উভয় চলিতেছিল। এ নীলের হাঙ্গাম৷ 
বালক মনোমোহনের চিন্তকে উত্তেজিত করে। কৃষ্ণনগরে থাকিতে থাকিতে 
১৮৬০ সালে, তিনি নীলকরপদগের বিরুদ্ধে লিখিতে আরম্ভ করেন। হিন্দু- 
পেটিয়টের সম্পাদক হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধায় বিপজ্জালে জড়িত হইয়া অসময়ে 
প্রাণত্যাগ করাতে তাহা নাক উক্ত পত্রিকাতে যথাসময়ে প্রকাশিত হইতে 
পারে নাই; এবং তাহাই নাকি মনোমোহনকে “ইগ্ডিয়ান মিরার” প্রকাশে 
উৎসাহিত করিয়া'ছল। 

১৮৬১ সাণে মনোমোহন কলিকাত। প্রেসিডেন্সি কালেজে পাঠ করিতে 
আসমিলেন; এবং এখানে আসিয়া নবোদীয়মান কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
সহিত বন্ধুতাসত্রে বদ্ধ হইলেন । ইহারা ছুই বন্ধুতে মিলিত হইয়া! “ইতিয়ান 
মিরার” নামে পাক্ষিক সংবাদপত্র বাহির করিপেন। তাহা এক্ষণে দৈনিক 
হইয়াছে; এবং কেশববাবুর পিতৃব্যপূত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেনের দ্বার! সম্পাদিত 
হইতেছে । 

১৮৬২ সালে ঘোষজ মহাশয় সিবিল সার্বিসি পরীক্ষা দিবার জন্ত ইংলগে 
গমন করেন; এবং সেখানে চারি বৎসর বাস করেন। ইহার মধ্যে তিনি 
হইবার সিবিল সার্ব্িস পরীক্ষাতে উপস্থিত হন); কিন্তু পরীক্ষার নিয়মাদির 
প্রবর্তন ঘটাতে ছুইবারই অকৃতকার্যা হন। তৎপরে বারিষ্টারি পরীক্ষাতে 
উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৬ সালের জুন মাসে স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হন। এই সময়ে 


চে 


৩৪৮ রামতঙ্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাঁজ । 


তাহার পিতার মৃত্যু হয়। ১৮৬৭ সালের প্রারস্ত হইতে তিনি কলিকাত। 
হাইকোর্টে বারিষ্টারি কার্য আরম্ভ করেন। 

বারিষ্টারি আরম্ভ করিবামাত্র তাহার প্রতিভা উক্ত কোর্টের জজদিগের 
এবং দেশের লোকের নয়নগোচর হইল। তিনি অল্পদিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা . 
লাভ করিলেন; এবং ফৌজদারী মোকদ্দম! বিষয়ে একজন স্মুবিজ্ঞ বারিষ্টার 
হইয়া! উঠিপেন। তিনি হাইকোর্টের স্তুপ্রসিদ্ধ বিচারপতি ফিয়ার সাহেব 
প্রভৃতি সন্ত্রস্ত ইংরাজগণের প্রিক্পান্র হইলেন। | 

কিন্তু যেজন্য তিনি বঙ্গদেশের উপকারী বদ্ধুরূপে পরিগণিত হইলেন, তাহা 
তাহার স্বদেশ-হিতৈষিত। । তিনি স্বদেশে পদার্পণ করিয়াই স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি 
বিধান বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। মৃত্যুকাল পর্যাস্ত এবিষ্বে তাহার মনোযোগ 
অবিশ্রাস্ত ছিল। তিনি মরণের দিন পর্য্যন্ত বেখুন কালেজের সম্পাদকের 
পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বিলাত হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়। প্রথমে 
আপনার পত্বীর শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। তখন স্বদেশীয়দিগের 
মধ্যে বালিকারদদিগের উচ্চ শিক্ষার স্থান ছিল না। তিনি শিক্ষা-বিধানার্থ 
আপনার পত্বীকে লোরেটোকন্ভেণ্ট নামক সন্নাসিনীদিগের আশ্রমে রাখিলেন। 
এই সময়ে তীহার যে সংযম, মিতাচার ও স্বকর্তবা-সাধনে দৃঢ়মতি দেখা 
গিয়াছিল, তাহ! অতীব প্রশংসনীয় । কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের মুখে ঘোষজ 
মহাশয়ের এই সময়কার সাধুত। ও নতানিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংস শুনিয়াছি। 

পত্রীকে শিক্ষিতা করিয়! লইয়া তিনি সংসার পাতিয়া বসিলেন; এবং 
বিবিধ প্রকারে স্বদেশের উন্নতি বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। : তন্মধ্যে একটা! 
কাজ তিনি করিতে লাগিলেন যেজন্য স্বদেশের লোকের অন্তুরাগভাজন 
হইলেন। যে সকল স্থলে তিনি দেখিতেন যে কোনও লোক রাজকর্মচারীদের 
অবিচারে বা অত্যাচারে কর্লেশ পাইতেছে, সে সকল স্থলে তাহাদের পক্ষ 
অবলম্বন করিয়া! নিজের আইনজ্ঞতাঁর দ্বারা তাহাদিগকে রঙ্গ! করিবার 
প্রয়াস পাইতেন। এজন্য তিনি গুরুতর শ্রম করিতে কাতর হইতেন না। প্র 
সকল মোকদদম। এরূপ দক্ষতার সহিত চালাইতেন যে অধিকাংশ স্থলেই জয়লাভ 
'করিতেন); এবং দেশে ধন্য ধন্য রৰ উঠিয়া যাইত।  এইরূপে তাহার 
পরিচালিত অনেক মোকদ্দম! আইনজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রনিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে । 

১৯৮৭২ সালে নারীগণের উচ্চশিক্ষা লইয়! উন্নতিশীল ব্রাঙ্মদলে যখন 


ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৩৪৯ 


আন্দোলন উপস্থিত হুইল, তথন তিনি উচ্চশিক্ষা পক্ষপাতিগণের পৃষ্টপোষক 
হইলেন। বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের তন্বাবধায়িকা কুমারী এক্রয়েড এদেশে 
আসিয়া তাহারই ভবন আশ্রয় করিলেন; এবং সেখানে বসিক্া! এদেশীয় 
. নারীকুলের শিক্ষাবিধানের বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইহা অগ্রেই 
উক্ত হইয়াছে। 

১৮৭৬ সালে ভারতসভ। যখন স্থাপিত হইল, তখন তিনি ইহার একজন 
প্রধান পরামর্শদাত। হইলেন ; তাহার ভবন ইহার প্রতিষ্ঠাতার্দিগের সন্সিলনের 
ক্ষেত্র হইল; এবং তিনি ইহার কার্ধ্য নির্ব্বাহ বিষয়ে ইহার কন্মচারীদিগকে 
সাহায্য করিতে লাগিলেন। তৎপও্র ইত্ডিয়ান কংগ্রেস স্বাপিত হইলে তিনি 
উৎসাহের সহিত রাজনীতির আন্দোলনে সাহায্য করিতে লাগিলেন । 
কংগ্রেসের অবলন্বিত আলোচা বিষয় সকলের মধ্যে একটী বিষয় তিনি সর্বপ্রথমে 
অবতারণা! করেন; এবং দৃঢ়তার সহিত প্রচার করেন। তাহা বিচার ও 
শাসন বিভাগকে ম্বতন্ত্ করা। রাজপুরুষগণ এতদিনের পর এই 
পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিবার জন্ প্রস্তত হইয়াছেন। কিন্ত মনোমোহন 
ঘোষ মহাশয় যে সময়ে এদিকে সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিৰার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, তখন এবিষয়ে অনেকের দৃষ্টি পড়ে নাই। ইহাতেই তাহার 
দূরদর্শিতা ও স্বজাতিপ্রেমের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে । 

১৮৬৯ হুইতে ১৮৮৫ সালের মধ্যে তিনি স্বদেশবাসিগণের চিত্তে স্বজাতি 
প্রেম উদ্দীপ্ত করিবার" জন্য নান! স্থানে বক্তুতাদি করেন। ১৮৮৫ সালে 
তিনি স্বদেশীয়গণের প্রতিনিধিরূপে ইংলগ্ডে গমূন করিয়া দে দেশের নান! 
স্থানে ভারতের ছুঃথ ছুর্গীতির বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতার ফলে 
অনেকের দৃষ্টি ভারতবর্ষের দিকে আকৃষ্ট হয়; এবং ইংলগ্ডে ভারতহিতৈষী 
দলের অঙগপুষ্টি ও তাহাদের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। 

এইরূপে স্বদেশের হিত চিস্তাতে রত থাকিতে থাকিতে ১৮৯৬ সালে 
দারুণ পক্ষাঘাত রোগে তাহার মৃত্যু হয় । তাহার মাতৃভক্তি অতিশক্স প্রগাঢ় 
ছিল। কলিকাতায় বিষয় কর্মে ব্যাপৃত থাকিবার সময়েও একটু অবসর 
পাইলেই জননীর চরণদর্শনের জন্ত কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে যাইতেন ; এবং, 
মাতৃ সঙ্গে কয়েক দিন যাপন করিয়া আসিতেন। সেই নির়মানুসারে এ 
বৎসরের অকৃটোবর মাসে পুজার বন্ধের সময় কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে গমন 
করিয়াছিলেন। সেখানে একদিন হঠাৎ মাথাতে রক্ত উঠিয়া অচেতন হইয়া 


হু রামতম্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমার্জ । 


পড়েন। তাহার কয়েক ঘণ্টা মধ্যেই প্রাণ বায়ু তাহার দেহকে পরিত্যাগ. 
করিয়া যায়। 

এতা'স্তন্ন এই কালের নেতুবুন্দের মধো কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন; 
সেজন্ত তাহাদের জীবন-৮রিত ব্যক্ত করা গেল না। 


চতুর্দশ,পরিচ্ছেদ 


শ্ পতি ৫১৮৫ ৬ 


কর্ম হইতে অবশ্যত হইয়া কৃষ্ণনগরে বাসবার পর ১৮৬৮ সাপের 
ফেব্রুয়ার মাসে লাহিড়ী মহাশয়ের জোষ্ঠ কন্টা লীলাবন্তীর বিবাহ হয়। 
ডাক্তার তারিণীচরণ ভাছুড়ী নামক একজন এসিষ্টাণ্ট সার্জনের সহিত 
এই বিবাহ হয়। দ্রেণীয় প্রচলিত রী'ত-অনুসারে এ বিবাহ হম নাই। 
লাহিড়া মহাশয় নিজে ঈথর সাক্ষী করিয়া কন্ঠ সন্প্রদান করিয়াছলেন; এবং 
লীলাবতী তথন বক্বঃপ্রাপ্ত হইয়াছিপেন। 

এই [ববাহ মহাসমারোহপুপ্বক সম্পন্ন হইয়াছল। নবন্ধবীপাধিপতি 
মহারাজ সতীশচন্ত্র প্রভৃতি কষ্ণচনগরের প্রায় সমপ্ত সন্ত্রান্ত বাক্তি বিবাহ- 
স্থলে উপস্থিত ছি“লন। ততিন্ন কলকাতা হহতে কেশবচন্ত্র নেন, প্রতাপচন্ত্র 
মজুমদার, জ্যোতিরিন্ত্র নাথ ঠাকুর, কালীচপ্রণ ঘোষ প্রভৃতি অনেক ভদ্রলোক 
নিমন্ত্রিত হইয়। গিয়াছিলেন। কৃষ্চনগরের লোকে লাহড়ী মহাশয়কে এমনি 
ভালবাদিত যে কি ইংরাজ কি বাঙ্গালি, এহ গার্স্থা অনুষ্ঠানে উপাস্থৃত হইতে ও 
নাহাযা কারতে কেহই ক্রুটা করেন নাই । তন্মধো প্রাসদ্ধ রায় পরিবারের ত্রাতৃ 
গণ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য । রায় বাহাছুর যছুনাগ রায়, কুমারনাথ রায়, কৃষ্ণনাথ 
রায়, ও দেবেন্দ্রনাথ রায় £ভূতি ভ্রাতগণ সদাশয় তার জন্য কষ্চনগরে সু প্রসিদ্ধ । 
ইহাদের আতিথ্য ও সৌজন্ত ধাহার। একবার ভোগ করিয়াছেন, তাহার! 
কখনই তাহা বিস্বৃত হইবেন না। যেখানেই সাহায্যের প্রয়োজন, সেইথানেই 
সাহায্য করা যখন এই পরিখারস্থ ব্যক্তিদিগের স্বভাব, তথন লাহিড়ী মহাশয়ের 
কন্তার বিবাহে যে ইছারা সাহাষ্য করিতে অগ্রসর হইবেন, তাহাতে আর 
বিচিত্র কি। লাহিড়ী মহাশয়কে ইহারা চিরদিন পরমাআ্ীয় ও অভিভাবক- 
স্বরূপ ভাবিয়া আসিয়াছেন। জুতরাং লীশাবতীর বিবাহকে ইহারা আপনা- 
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দের নিজের. গৃঠের কন্তার বিবাহ জ্ঞান করিয়া কয় ভাই বুক দিয়া পড়িয়া- 
ছিলেন। আহারাদির টন্তঘরূপ ধর্দোবপ্ত করা, নিমন্ষিত বাক্তিধিগের সমু 
চিত অভার্থনা করা, প্রভৃতি সকল কার্ষোর ভার ইহারাই গ্রহণ করিয়া ছলেন। 
কোনও দ্রিকে কিছুরই অপ্রতুল হয় নাই। 

লাহিড়ী মহাশয়ের পারিবারিক অনুষ্ঠানের কা বলিতে গেলেই ছুইটা 
কথা ম্মরণ হয়; এবং প্ররুত সাধুতার কি অপুন্ন আকর্ষণ তাহা মনে 
হইস্বা চক্ষের জল রাখা যয় না। প্রথম, কুষ্চনগরের আপামর সাধারণ 
সকল শ্রেণীর লোকের শ্রাহার প্রতি বে শ্রন্না ভর্তি দেখয়াছি, তাহা! 
কোনও দিন ভুলিবার নহে। একটি ঘটনা আ'ম নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া- 
ছিলাম, তাহা! বলিতেছি। আমি একবার কষ্ণনগরে গ্রিয়াছিলাম; তথন 
লাহিড়া মহাশয় কৃষ্ণনগরে ছিলেন।. আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়। 
আমার এক বন্ধুর বাড়িতে যাইতেছি; পথে কতকগুলি নিয়শ্রেণীর মানুষ 
দেখিণপাম। তখন সাক়ংকাল; বোধ হইল তাহার বাজার করিয়া ঘরে 
ফিরিয়া যাইতেছে । আমি তাহাদের পশ্চাং পশ্চাৎ যাইতেছি। হঠাৎ 
আমার মনে হইল, রামতন্থ বাবুর প্রতি ইহাদের কিরূপ ভাব একবার 
দেখি । এই ভ'বিয়। পণ্চাৎ হইতে জিজ্ঞাসা করিলাম “হাহে বাপু, তোমরা 
কি কৃষ্ণজনগরের লোক ? 

উত্তর । আজ্জে, রুষ্জনগরেরই বন্তে হবে, পাশের গ্রামের । 

প্রশ্ন । তোমরা ক্রি রামতন্ু লাহিড়ীকে জান ? 

উত্তর। ফে? আমাদের বুড়ো লাহড়ী বাবু? তাকে কে নাজানে? 

প্রশ্ন। তিনি কেমন মানুষ? | 

উত্তর্‌। তিনি কিমানুষ? তিনি দেবতা । 

প্রশ্ন॥। সেকি হে! পৈতে ফেল! ণোক, হাস মুরগী খান, দেবত কেমন? 

অমনি মানুষগুলি ফিরিয়। দাড়াইল। “কে গা মশাই, আপনি বোধ হয় 
এদেশের মানুষ নন ।৮ 

"ন! বাপু, আমি এদেশের মানুষ নই ।” 

উত্তর। ওঃ তাইতে, আপাঁন যে সব বল্লেন ও সব করা অন্তের পক্ষে 
দোষ, গুর পক্ষে দোষ নয়. উনি যা করেন তাই শোভা পায়। 

আমি একেবারে অবাকৃ হইয়া গেলাম। পরে কতলোকের নিকট এই 
গল্প করিয়াছি । 


৩৫২ রাঁমতম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ । 


বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতি কষ্ণনগরের সাধারণ লোকের যখন এই ভাব 
ছিল, তখন ভদ্রলোকদের কি ভাব ছিল, তাহা সকলেই অস্থুমান করিতে 
পারেন। সুতরাং সকল শ্রেণীর লোকেই তাহার কন্তার বিবাহে পরমানন্দিত 
হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। | 
তৎপরে দ্বিতীয় স্মরণ রাখিবার যোগ্য কথা, লাহিড়ী মহাশয়ের ছাত্রগণের 
তাহার প্রতি শ্রদ্ধ। ভক্তি। ,ইহা ম্মরণ করিলেও মন মুগ্ধ হয়। তিনি পেন্সন্‌ 
লইয়া কর্ম হইতে অবস্যত হইয়া! বসিলে এই গুরুভক্তির উজ্জ্বল প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া গেল। ইহ! বলিতি কিছুই লঙ্জা বোধ করিতেছি না, বরং 
আনন্দিত হুইতেছি, তাহার পুরাতন ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ এই সময় 
হইতে ঠিক পুত্রের কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে খ্যাতনাম৷ শ্বর্গায় 
কালীচরণ ঘোষ মহাশয় সর্ধাগ্রগণ্য ছিলেন। ইনি নিজ গুরুর জন্য যাহ! 
করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ পরে করিব। অপরাপর অনুগত ছাত্রের 
মধ্যে অনেকে এখনও জীবিত আছেন। ইহারা এখনও লাহিড়ী মহাশয়ের 
পরিবার পরিজনের পার্থে দণ্ডায়মান আছেন) এবং সর্ববিধ অবস্থায় 
উপদেশ, পরামর্শ, সাহাধ্যাদি দ্বারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কার্ধ্য করিতেছেন। স্থপ্রসিদ্ধ 
রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যাক় এই শ্রেণীগণা । ইনি পৃষ্ঠপোষক না হইলে 
শরৎকুমার নিজ ব্যবসাতে যে পরিমাণে উন্নতি করিয়াছেন তাহা করিতে 
পারিতেন না। বালী উন্তরপাড়া স্কুলে লাহিড়ী মহাশযের যে স্বৃতিফলক 
রহিয্নাছে, তাহ। প্রধানতঃ ইহার গুরুভক্তির নিদর্শন । ' ধন্য গুরু! ধাহাকে এক- 
বার দেখিয়া জীবনে ভোলা যায় না। ধন্ত ছাত্র! যাহারা আমরণ গুরুকে হদ- 
য্নের উচ্চতম স্থানে রাখিক্। পুজ। করিতে পারেন। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ বর্তমান 
সময়ে যাহা দীড়াইতেছে তাহ! ম্মরণ করিয়া এই ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতেও নখ হয়। এই সকল ছাত্রের কথা ভাবিলেও আনন্দ হয়। 
লাহিড়ী মহাশয়কে ও তাহার পরিবার পরিজনকে ইহার! যে ভাবে পরি- 
চর্য্যা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার বর্ণনা হয় না। ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাপাগর মহাশয় 
ছাত্র না হইয়াও বন্ধুতা ও প্রীতিহুত্রে লাহিড়ী মহাশয়কে এমনি প্রীতি ও 
, শ্রদ্ধা করিতেন যে তাহার কোনও প্রকার অভাব জানিলেই সাহায্য দানে 
মুক্ত-হস্ত ছিলেন। | 
১৮৬৯ সালের আগস্ট মাসে লীলাবতী পুত্রের মুখ দর্শন করিলেন। অন্ন- 
প্রাশনের সময় এই পুঝ্রের নাম চারুচন্দ্র রাখ! হয়। সে সময়েও কৃষ্ণনগরের 
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সকল শ্রেণীর লোককে নিমন্ত্রণ করিয়। অন্নপ্রাশন ক্রিয়৷ সমারোহের সহিত 
সম্পন্ন কর! হইয়াছিল । 

সে সময়ে কিছুদিনের জন্য লাহিভী মহাশয় গোবরভাঙ্গার প্রসিদ্ধ ধনী পরি- 
. বার, মুখুয্যে বাবুদের, বাড়ীতে নাবালক পুত্রগণের অভিভ।বকতা কার্ষ্যে নিযুক্ত 
ছিলেন। তাহার চরিত্রের খাতি দেশমধো এরপ ব্যাপ্ত ছিল, যে অভিভাবক 
কাহাকে কর! যাইবে, এই প্রশ্ন উঠিলে গবর্ণমেন্টের পরামর্শক্রমে তাহাকেই 
নিযুক্ত কর! হইম্বাছিল। তিনি তছৃপলক্ষে কিছুদিন গোবরডাঙ্গাতে বাস 
করিয়াছিলেন। তিনি যেখানেই গির়াছেন সেই খানেই আপনার স্মৃতি 
রাখিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং গেঠবরভাঙ্গাতেও যে নিজের স্মৃতি রাখিয়া- 
ছেন তাহা বলা বাহুলা মাত্র। তাহার প্রমাণ স্বরূপ খাঁটুর! ব্রাঙ্মদমাজের 
মুদ্রিত বিবরণ হইতে নিয়লিখিত কয়েক পঁক্তি উদ্ধত করিতেছি £-_ 

“কৃষ্ণনগর নিবাসী স্থপ্রসিদ্ধ বাবু রামতন্থ লাহিড়ী, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর কর্তৃক 
গোবরডাঙ্গার নাবালক জমিদারগণের অভিভাবক নিযুক্ত হন। তাহার 
গোবরডাঙ্গায় অবস্থিতি কালে তিনি সর্ধদা খাঁটুরা-দত্তবাঁটার ব্রাহ্মবন্ধুর 
সহিত সর্ধ-বিষয়ে যোগদান করিয়া! যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেন। একজন 
বিচ্ত প্রাচীন সন্ত্ান্ত লোক, চির প্রচপিত জাতি, কুসংস্কার প্রভৃতি অগ্রাহ্ 
করিয়া, যুবক ব্রাহ্মের সহিত সকল বিষয়ে যোগদান করিতেছেন, ইহা পল্লী- 
গ্রামের মধ্যে একটী সম্পূর্ণ নৃতন ব্যাপার। তাহার এরূপ কার্ধ্য দেখিয়! 
লোকে আশ্চর্ধ্যান্বিত হইউ; কিন্তু তাহার প্রতি শ্রন্বাবশতঃ নিন্দা-সচক কোন 
কথা কেহ বাক্ত,করিত না। যেরূপ লোক কখনও উপাসনায় যোগ দেন নাই, 
তাহার আহ্বানে এমন ব্যক্তিও সে সময়ে উপাসনায় যোগ দিয়াছেন। প্রাচীন 
সংস্কারাপন্ন যে সকল হিন্দুদিগের ব্রাহ্মদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন ভাব ছিল, তিনি 
সেই সকল সন্ত্রান্ত হিন্দুদিগের প্রতোকের বাটাতে গিয়৷ উদ্দারভাবে মিশিরা 
তাহাদ্দিগের সন্ভাব আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার অবস্থিতিতে এই প্রকারে 
যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল ।» 

১৮৬৯ সালে কলিকাতা সহরে লাহিড়ী মহাশয়ের ভ্রাতুন্ুত্রী, পরলোকগত 
দ্বারকানাথ লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ! কন্তা, অন্নদাক্সিনীর বিবাহ ব্রাহ্গপদ্ধতি-' 
অনুসারে সম্পন্ন হয়। অগ্রেই বলিয়াছি দ্বারকানাথ লাহড়ী উত্তরকালে 
্রীষটীয় ধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু ক্টাহার গৃহিণী বা কন্তাগণকে শ্রীষ্টীয় ধর্শে 


দীক্ষিত করিবার পূর্বেই তিনি এলোক হইতে অবস্থত হন। পিতার মৃত্যুর 
৪৫ 
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পর তাহার ছুই কন্। অন্নদদায়িনী ও রাধারাণী কলিকাতাতে আনীত হন; এবং 
লাহিড়ী মহাশয়ের অভিভাবকতাঁর অধীনে রক্ষিত হন। স্বৃতরাং লাহিড়ী 
মহাশয় কন্তাকর্তী হইয়।' এই বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কলিকাতা 
নিবাসী স্থপরিচিত ব্রাঙ্গ হরগোপাল সরকারের সহিত অন্নদাক্িনীর বিবাহ হয়। 
এই সময় হইতে ব্রহ্মদিগের সহিত ও ব্রাহ্গদমাজের সহিত লাহিড়ী মহাশয়ের 
পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইতে আর্ত হয়। ১৮৬৯ সাল হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে 
কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতাতে আদিতেন ; এবং প্রায় তাহার ভ্রাতৃদ্পুত্রীদিগের 
গৃহে বাস করিতেন। সেই সম্পর্কে উন্নতিশীল ব্রাঙ্গদলের সহিত তাহার 
আলাপ ও আত্মীয়ত। বর্ধিত হইতে থাকে,। এই সময়ে আমিও তাহার সহিত 
পরিচিত হই। আমার বেশ ম্মরণ আছে, যখন তিনি নব ব্রাহ্মদলকে দেখিলেন, 
তখন আনন্দিত হইয়। সর্বদা বলিতেন, “হায়! রসিককৃষ্ণ ও রামগোপাল 
যদি এখন থাকিতেন, তাহা হইলে একবার এই যুবকদ্দিগকে লইয়া! দেখাইয়া 
বলিতাম, “দেখ তোমরা দেশে যেরূপ অগ্রসর দল দেখিবার জন্ত প্রার্থনা 
করিয়াছিলে, সেরূপ দল দেখা দিয়াছে” । 

এই সময়ের কয়েক দিনের কয়েকটা ঘটনা আমার স্মতিতে আছে। 
প্রথম, অন্দাক়িনীর বিবাহের নিমন্্ণ পত্র যখন বাহির হয়, তখন তিনি 
আমাদিগকে তীহার বন্ধুবান্ধবের একটা তালিক! প্রস্তত করিতে বলিলেন। 
তাহার বন্ধু বান্ধব সকল শ্রেণীর মধ্যেই ছিলেন, এবং আমরা তাহাদের 
অনেকের নাম জানিতাম, সুতরাং আমরা একট! 'তালিক। প্রস্তত করি- 
লাম। পাঠ করিয়া তিনি তাহাতে অনেক নাম যোগ করিয়া দিলেন। 
কিন্ত কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ পদস্থ লোকের নাম আমাদের কৃত 
তালিক। হইতে কাটিস্বা দিলেন। আমর! বিশ্ময়াবিষ্ট হইয়া গেলাম। কারণ 
উক্ত ভদ্রলোকটার সহিত ষে তীহার বিশেষ আত্মীয়তা আছে, তাহা আমরা 
জানিতাম। এমন কি প্রায় প্রতিদিন তাহার বাঁড়ীতে যাঁইতেন ) এবং সেখানে 
চা প্রভৃতি খাইতেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের তালিকা হুইতে তাহার নাম 
তুলিয়া! দেওয়াতে আমরা আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। কারণ জিজ্ঞাসা! করাতে 
'আমাদিগকে কিছু ভাঙ্গিয়৷ বলিলেন না। এইমমাব্র বলিলেন_-“তোমাদের 
গুনিয়। কাজ নাই, আমি গুঁকে নিমন্বণ করবে৷ না ।» পরে পরম্পরাতে জানিতে 
পারিলাম, সেই ভদ্রলোকটা মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যার 
বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়। গিরা ব্রন্মোপাসনা-কালে পার্থর ঘরে বসিয়া তামাক 
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থাইয়াছিলেন এবং হাসিয়াছিলেন বলিয়া বর্জিত হইলেন। লাহিড়ী 
মহাশয় আমাদিগকে বর্জনের কারণ কোনও ক্রমেই বলিলেন ন।; কিন্ত 
শুনিলাম সেই ভদ্রলোককে তাহা বলিয়াছিলেন। তিনি ন। কি তাহাকে 
বলিয়াছিলেন--“তুমি এমনি হাল্কা লোক যে, যে ব্যক্তি তোমাকে বন্ধুভাবে 
ডাকিয়াছে, এবং তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা পবিত্র কাজ যাহাকে মনে করে 
তাহা করিতেছে, তুমি সে সময় টুকুর জন্যও গান্ভীর্য্য রাখিতে পারিলে না! 
আমার ভাইবীর বিবাহে ঈশ্বরের নাম হইবে আমি তোমাকে কিরূপে ডাকি ?” 

বাস্তবিক “ঈশ্বরের নাম বুথ! লইও না”_-এই উপদেশ তিনি এমনি 
পালন করিতেন, যে যেমন তেমন অবুস্থাতে ঈশ্বরের নাম শুনিতে চাছিতেন 
না। একবার একজন বন্ধু একজন সুগায়ককে তাহার সহিত পরিচিত 
করিবার জন্য আনিলেন। লাহিড়ী মহাশয় তখন চা খাইতেছিলেন। 
নবাগত ব্যন্তিটী উৎকষ্ট ব্রহ্মনূংগীত করিতে পারেন শুনিয়।৷ তিনি অতিশয় 
প্রীত হইলেন। বলিলেন “আমাকে একটী গান শোনাতে হবে ।” যেই 
এই কথা বলা, অমনি গায়ক মহাশয় গুন গুন করি সুর ভাজিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । ইহা দেখিয়া লাহিড়ী মহাশয় একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন। 
বলিলেন__“মহাশয় ! একটু বিলম্ব করুন, আমি যে ভগবানের নাম শুনিবার 
অবস্থাতে নাই” এই বলিয়া চার সরঞ্লামগুলি সরাইয়া লইতে আদেশ 
করিলেন। 'তৎপরে চাদরথানি পাড়িয়৷ গলে দিয়া গলবস্ত্র হইয়। বলিলেন,-_ 
“এখন গান করুন”। দঈশ্বরের নামে সে তক্তি, সে হৃদয়ের আগ্রহ কি আর 
দেখিব! একদিনের কথ! আর তুলিৰ ন৷। দেদিন প্রত্যুষে তিনি আমাকে 
অনুরোধ করিলেন মে হু্যোদয়ের পুর্বে সকলকে লইয়া! একটু ভগবানের নাম 
করিতে হইবে। তাহাই কর! গেল। আমর! চক্ষু খুলিয়া দেখি, তিনি কখন 
উঠিয়! ধাড়াইয়াছেন; গলবস্ত্র হইয়া! চাদরখানি ছুই হন্তের মধ্যে ধরিয়া আছেন ? 
আর খেজুর গাছের নলি দিয়া! যেরূপ রস পড়ে, €তমনি সেই শ্বেতবর্ণ শ্মশ্রু 
দিয়া টপ২টপ করিয়া! অশ্রু ঝরিতেছে। সমুদয় মুখখানি প্রেমের আভাতে 
উজ্জ্ল। আমার যেন হঠাৎ মনে হইল, ছাদ ভেদ করিয়া উপরকার 
কোনও লোক হইতে কোনও উন্নত জগতের একটা জীবকে নামাইয়। দিয়াছে । 
আমি অনিমেষ--নয়নে সেই প্রেমোজ্জল মুখের দিকে চাহিয়া রছিলাম। যেদিন 
সে দৃশ্ত দেখিয়াছি তাহ! চিরদিন স্থৃতিতে থাকিবে। এমন মান্য কি 
ঈশ্বরোপাসনার সময় তালঘু দেখিলে মার্জন! করিতে পারেন? 


৩৫৬ রামতনম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বগসমাজ । 


বন্ধুকে বর্জনের কারণ যে আমাদের নিকট কোনও প্রকারেই বলিলেন 
না, তাহার মধোও একটু কথা আছে। এ সম্বন্ধে তাহার নিয়ম এই ছিল যে, 
যে কোনও ব্যক্তির বিকুদ্ধে তাহার যাহা কিছু বণিবার থাকিত, তাহ। সহজে সে 
ব্যক্তির অনাক্ষাতে অপরকে বলিতেন না। তাহার সম্মুখে তাহাকে বলিতেন, 
তাহাতে ফলাফল কিছুই গণনা করিতেন না। এজন্য তাহার পরিচিত আত্মীয়- 
দিগের মধ্যে কেহ কিছু অন্যায় করিলে তাহাকে অতিশয় ডরাইতেন। কারণ, 
তিনি বলিবার সময় কিছুই মনের ভাব গোপন করিতেন না। 

আর এক দিনের কথ! ম্মরী। আছে । একদিন প্রাতে লাহিড়ী মহাশয়ের 
সহিত গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিক্লাছিলাম। ঘরে ফিরিবার সময়ে পথে 
তিনি বলিলেন--“একজন সাধু পুরুষকে দেখে আজকা'র দিনট! সার্থক করবে ?” 
আমি বলিলাম-_-“এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কি আছে?” তখন 
তিনি আমাকে একজন খ্বীষ্টায় পাদরীর নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে 
উপস্থিত হইয়া যে ভাবে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, ও তাহার প্রতি যে 
গ্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন, তাহা। দেখিস্াা আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। 
ফলত: লাহিড়ী মহাশয় ঘেখানেই অকৃত্রম সাধুতা দেখিতেন সেইথানেই 
অকপটে আপনার প্রীতি ও শ্রদ্ধা দিতেন। তাহার কাছে হিন্দু, মুসলমান, 
্রীষ্টীয়ান বিচার ছিল না। অনেক দিন এরূপ হইয়াছে, তিনি কৃষ্ণনগর 
হইতে সহরে আসিয়াছেন, শুনিয়া 'আমরা তাহার অন্বেষণে বাহির হইলাম, 
গিয়। দেখি তিনি বাবু শ্তামাচরণ বিশ্বাসের বাড়ী দুই দিন রহিয়াছেন, অথবা 
কালীচরণ ঘোষের বাড়ীতে আছেন, অথবা কোনও খ্রীসীয় বন্ধুর অতিথি হইয়। 
রহিয়াছেন। সর্বশ্রেণীর, সর্ধসম্ত দায়ের, মধ্যে ঠাহার বন্ধু ছিল; সকল শ্রেণীর 
লোককেই তিনি ভালবাদিতেন। এই তাহার চরিত্রের আর একটী গুণ, 
যাহা দেখিয়া আমর! বড়ই মুগ্ধ হইতাম। 

১২৭৭ বঙ্গাৰ্ (১৮৭০) ৩র1 আষাঢ় দিবসে কঞ্জচনগরে তাহার তৃতীয় পুত্র 
বিনয়কুমারের জন্ম হয়। তৎপুর্বে ১৮৬৬ সালে আর একটা পুত্র সম্তান জন্মিয়া 
অল্প বয়সেই ভাগলপুরে অবস্থিতিকালে গতানু হয়। 

২ ১৮৭২ সালে যখন উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলে স্ত্রী-্বাধীনতার শান্দোলন উপস্থিত 
হইল, তখন লাহিড়ী মহাশয় ভ্্রী-শ্বাধীনতাপক্ষীয়দিগের প্রতি বিশেষ অন্থ্রাগ 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এই স্থত্রে হাইকোর্টের ভূতপুর্ব বিচারপতি 
917. 73. 7১1)587 ও তাহার গৃহিণীর সহিত তাহার আলাপ পরিচয় ও 
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আত্মীয়তা জন্মে। স্ত্রী-স্বাধীনতাদলের অগ্রণী হুইয়! একবার তিনি স্বীয় 
্াতুপ্ুত্রীদিগকে লইয়া টাউন হলে কেশববাবুর বক্তৃতা শুনিতে গেলেন; 
এবং তাহাদিগকে প্রকাশ্ত স্থানে বসাইলেন। ইহাতে তাহার প্রাচীন বন্ধু. 
প্যারাটাদ মিত্র তাহাকে তামাস। করিয়া বলিলেন_“কি হে রামতন্গ ! বুড়ো 
বয়সে শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশ্‌লে নাকি ?” লাহিড়ী মহাশয় টাউনহুল 
হইতে আনিয়া আমাকে বলিলেন-_প্প্যারীর বোধ হ্য় ইচ্ছা! ছিল মেয়েদের 
সঙ্গে পরিচিত হয়, কিন্তু ওরা হালক1 লোক, আমি মেয়েদের ত্রিসীমায় আনতে 
দিলাম ন11” ইহাতেই সকলে বুঝিবেন তিনি অত্যগ্রসর হ্ইয়াও আদব 
কায়দার প্রতি কিরূপ দৃষ্টি রাখিতেন।, 

তৎপরে স্ত্রী-স্বাধীনতা পক্ষীয়গণ “হিন্দু মহিল৷ বিদ্যালয়” নামে যে বিদ্যালয় 
স্থাপন করিলেন, তিনি আপনার দ্বিতীয়া কন্ঠ। ইন্দুমতীকে সেই স্কুলে দিলেন। 
নাপী জাতির প্রতি লাহিড়ী মহাশয়ের বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল। নারীগণের 
মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য তিনি নর্ধদা বগ্র ছিলেন। তিনি কলিকাতাতে 
আসিয়। আমাদের যে পরিবারের অতিথিরূপে বাস করিতেন, সে পরিবারের 
মহিলাগণের আনন্দের সীমা থাকিত না। কারণ, তাহার এই নিয়ম ছিল যে 
আহারাস্তে কিছুকাল বিশ্রামের পর, দুপর বেলা পরিবারস্থ নারীগণকে এক 
ঘরে একত্র করিতন) নান প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়। মুখে মুখে তাহাদিগকে 
অনেক ভাল ভাল বিষয় শুনাইতেন। কখনও ব। নারীগণের মধ্যে কাহাকেও 
কোনও একটা খিষক্ন পুড়িস্া শুনাইতে বলিতেন। একজন পড়িতেন আর 
সকলে শুনিতেন*% তিনি মধ্যে মধ্যে পঠিত বিষয় অবলম্বন করিয়। মুখে মুখে 
আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় তাহাদের গোঁচর 'করিতেন। এইরূপে তিনি 
দশদিন কোনও গৃহে থাকিলে সেখানকার হাওয়া! আর এক প্রকর করিয়া 
তুলিতেন। কি পুরুষ, কি রমণী, সকলের মন এক উচ্চভূমিতে আরোহণ 
করিত । 

১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যখন “ভারতাশ্রম” নামে আশ্রম 
প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন লাহিড়ী মহাশয়ের ভ্রাতুদ্পুত্রীদ্বর অপরাপর পরিবার- 
গণের সহিত সেখানে গিয়। বাস করিতে লাগিলেন? এই সময়ে লাহিড়ী মহা১, 
শয় মধ্যে মধ্যে আশ্রমে আপিম়্া বাস করিতেন। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় 
তাহার যৌবন-ন্ুহ্ৃদ প্যারীমোহন সেনের পুত্র; স্থতরাং তাহার প্রীতি 
লাহিড়ী মহাশয়ের বিশেষ ন্নেহ ছিল। কেবল স্সেহ নহে, ঈশ্বর-ভক্ত মানুষ 


৩৫৮ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ । 


বলিয়৷ তাহাকে আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন। আমরা অনেকবার দেখি- 
য়াছি কেশববাবু উপাসনা করিতেছেন, তাহার কোনও একটী কথ শুনিয়া 
লাহিড়ী মহাশয় পাগলের মত হইয়। গিয়াছেন, স্থির হইয়া! বলিতে পারিতেছেন 
না) “ওঃ কেশব কি বল্লেন, 'ওঃ কেশব কি বল্লেন” বলিয়। অস্থির হইয়া! 
বেড়াইতেছেন। বলিতে কি তাহার নিঞ্জের ভক্তিভাব এতই অধিক ছিল, 
যে অতিরিক্ত মনের আবেগ হইত বলিয়া তিনি আমাদের উপাসনাতে অনেক 
সময় বসিতেই পারতেন না। 

এই ত কেশব বাবুর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা, অথচ স্ত্রী-স্বাধীনতা পক্ষীরদিগের 
হইয়! তাহাকে উচিত কথা শুনাইতে ক্লুটা করিতেন না। এই সকল কথা 
শুনিতে এক এক সময় এত রুক্ষ বোধ হইত যে অপরের অসহ্ হইয়া উঠিত। 
তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে কাহারও মুখাপেক্ষা করিতেন ন|। 
আশ্রমবাস-কালের একদিনের ঘটনা মনে আছে। একদিন রামতন্ু বাবু 
তাহার একজন পীড়িত বন্ধুকে দেখিতে গেলেন। দেখিয়া! ফিরিয়া আসিলে, 
কাহাকে দেখিতে গ্রিয়াছিলেন ও তিনি কেমন আছেন, জানিবার জন্য 
আশ্রমবাসিনী মহিলা(দগের অনেকে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেপিলেন। 
তখন ঘটনাক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। লাহিড়ী মহাশয় তাহার 
গীড়িত যৌবন-সুহ্বদের নাম করিবামাত্র একজন মহিল1 বলিয়া উঠিলেন__ 
“ওমা ওমা, এমন মানুষকেও আপনি 'দেখতে' যান? সে যে লক্ষীছাড়। 
লোক ।” শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় প্রাণে বড় বাথ! পাইলেন। কেন যে এ মহিলা 
ওরূপ বলিলেন তাহা তিনি জানিতেন। তাহার সেই যৌবন-সুহৃদটা যৌবন- 
কালে একজন ডেপুটী মাঁজিষ্রেট ছিলেন । সেই সময় তিনি যেখানেই যাইতেন 
সেইথানেই তাহার স্থলিত-চরিত্র লোক বলিয়া অখ্যাতি হইত। প্র মহিপাটা 
সেরূপ কোনও কোনও স্থানে থাকিয়া! ত্ররূপ অখাতি অনেক দিন শুনিয়া 
আসিয়াছেন। কিন্ত সে অনেক দিনের কথা। তাহার পর তাহার 
স্বভাব-চরিত্র শুধরাইয়। গিয়াছে; তিনি ধর্্মচিগ্বাতে বিশেষভাবে মনোনিবেশ 
করিয়াছেন; তখন তিনি রাজকার্ধ্য হইতে অবন্থত ও মৃত্যুশয্যাতে শয়ান) 
এ সকল সংবাদ এঁ মহিল! জানিতেন না। লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন__ 
প্ঠাকৃরুন ! আপনি কেন তাকে লক্ষমীছাড়া লোক বল্লেন, তা আমি জানি। 
কিন্ত তার সেসব অনেক দিন ঘুচে গিয়েছে; সে এখন বড় ভাল লোক 
হয়েছে ) কেবল ধর্মের কথা নিয়েই আছে ; বিশেষ সে মৃত্যুশষ্যাতে পড়েছে, 
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আমার কি যাওয়া উচিত নয় ১” এই বলিষ়্। এ বাক্তির সহৃদস্বতা, ধর্মভীরুতা, 
কর্তব্যপরায়ণতার নিদর্শন-ম্বর্ূপ এক একটা গল্প করিতে লাগিলেন। একটা 

গল্প শেষ হয়, আর প্র মহিলাটার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলেন_-“ঠাক্রুন্‌ 
-ঠিক করে বলুন এতট। আপনি কর্তে পার্তেন কি না?” অমনি এ মহিলাটা 
বিনীতবদনে বলেন-_প্না। এতটা বোধ হয় আমা দ্বার হতো! না।” এই- 

রূপে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়া শেষে বলিলেন_-“দেখুন ঠাকৃরন ! আমর 

মানুষের মন্দটাই দেখি, ভালটা দেখি না। মন্দ মানুষেরও ভালট! দেখতে 

হয়। ঈশ্বর যদি আমাদের মন্দটাই ধরেন, তাহলে কি আমর! পার পাই ?” 

এই মময়ে লাহিড়ী মহাশয়ের দিন এক প্রকার সুখেই যাইতেছিল। 

উন্নতিণীল ব্রাহ্গদলকে পাইয়া তিনি অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন; এবং তীহা- 
দের অনেক কার্যে যোগ দ্দিতেছিলেন। কেবল তাহাও নয়; স্বর্গীয় খ্যাতনাম৷ 
ডাক্তার নবীন্কষ্জ মিত্রের ভ্রাত। বারাসতবাসী সুপ্রসিদ্ধ কালীকুষ্ণ মিত্র 
মহাশয় তখন কলিকাতাতে বাস করিতেন। তিনি শেষ দশায় এক প্রকার 
চলৎশক্কি-_-রহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক সাধুতা ও রিদ্যাবত্তার গুণে 

তাহার ভবন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের একটা! প্রধান আকর্ষণের স্থান ছিল। সেখানে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, শ্তামাচরণ দে, তারাপ্রসাঁদ 
চট্টোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও তাহার ভ্রাতা রাজকষ্ঙ মুখোপাধ্যায়, 

প্রভৃতি নবরত্বের অধিষ্ঠান হইত। লাহিড়ী মহাশয় ১৮৭০ সাল হইতে মধ্যে 
মধ্যে সহরে আসিয়৷ সেই*ক্ষেত্রে আবিভূত হইতেন; এবঃ সকলের পুক্গা লাভ 

করিতেন। প্যারীচরণ সরকার এই নবরত্বের এক প্রধান রত্ব ছিলেন। তিনি 

ব্ৃুকাল বারাদাত স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তৎপরে 
কলিকাতা হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে আসিয়া! শেষে প্রেসিডেন্সি 

কালেজের প্রোফেদারের পদ্দে উন্নীত হইয়াছিলেন। কলিকাতাতেও তিনি 

বিবিধ সদনুষ্ঠানে আপনাকে নিযুক্ত করেন। প্রধানতঃ তাহারই উদ্যোগে 

কালেজের ছেলেদের জন্ত বর্তমান ইডেন হষ্টেলের অন্গরূপ একটা আবাস- 

বাটিক স্থাপিত হইয়াছিল; তিনি চোরবাগানে একটা বালিকাবিগ্ভালয় স্থাপণ 

করেন) এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকরূপে তিনি সকল সদনুষ্ঠানের উৎসাহ-, 
দাত ছিলেন; কিন্তু শিক্ষিত্দলের মধ্যে সুরাপান নিবারণের জন্ত তিনি যে 

চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি অমর কীর্তি লাভ করিয়াছেন। এতদর্থে 
১৮৬৩ সালে একটা সুরাপান নিবারিণী সভা স্থাপন করেন। এই সভা হইতে 
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ইংরাজীতে ড911-515119. ও বাঙ্গালাতে “হিতপাধক” নামে মাসিক পত্রিকা 
বাহির হইত; তাহাতে স্থুরাপানের অনিষ্টকারিতা বিশেষকপে প্রতিপাদ্দিত হইত। 
তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর, কেশবচন্র মেন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্ষিদ্িগকে এই 
কার্যযের সহায় করিয়া লইয়াছিলেন। বলিতে কি তিনিই আমাদিগকে 
স্থরাপানের বিরোধী করিয়া রাখিয়া গ্রিয়াছেন। ১৮৭৫ সালের ৩০ সেপেম্বর 
সরকার মহাশয় দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত দেশের হিতচিন্ত। তাহার 
হৃদয়কে পরিতাগ করে নাই । তাহাকে লাহিড়ী মহাশয় বড় ভাল বাসিতেন। 
ইহাদের সহবাসে তিনি বড়ই সুখী হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সুখ তাহার অধিক 
দিন থাকিল না। তাহার জ্যেষ্টপুত্র 'মবকুনার এই সময়ে সুখ্যাতির সহিত 
কলিকাতা মেডিকেল কালেজে পড়িতে ছিলেন। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলেই 
তাহার মুখের দিকে চাহিয়! রহিয়াছিলেন হঠাৎ মে আশাতে নিরাশ 
হইতে হইল। 

এই সময়ে নবকুমারের বক্ারোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তিনি স্বীয় 
পাঠ্য বিষয়ে কৃতী হইবার দন্ত গুরুতর শ্রম করিতেন ! সে শ্রম সহা হইল 
না! পূর্বোক্ত উৎকট ব্যাধির সঞ্চার হইল। লাহিড়ী মহাশয় সংবাদ পাইয়া! 
কৃষ্ণনগর হইতে ছুটিয়া আদিলেন; কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে সঙ্গে করিয়। 
নবকুমারের বাসাতে গেলেন; এবং মেডিকেল কালেজের তদানীন্তন প্রিন্সি- 
পাল ডাক্তার নর্দান চিভার্সের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ১৮৫২।৫৩ সালে 
বালীতে অবস্থান কালে ডাক্তার চিভার্সের সহিত তাহার পরিচয় ও অত্ীয়তা 
হয়। সেই আত্মীয়তাস্ছত্রে ডাক্তার চিভার্স এই সময়ে তাহাকে বিধিমতে সাহায্য 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নবকুমারকে কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাসাতে 
লওয়া হইল। সেখানে রাখিয়া! চিকিৎসা, শুশ্রুধ1, যত্ধের দ্বারা যাহা! হইতে 
পারে সকলি হইতে লাগিল । ্‌ 

কিন্ত কিছুতেই রোগের উপশম দেখা গেল না। অবশেষে তাহাকে 
কুষ্ণনগরে লইয়া যাওয়া স্থির হইল। নবকুমার কৃষ্ণনগরে গেলেন, সেই সঙ্গে 
ইন্দুমতীকেও তাহার শুভ্রার জন্য যাইতে হইল। তিনি হিন্দু-মহিলা-বিদ্যালকে 
*অতি উৎসাসের সহিত বিদ্যাশিক্ষা করিতেছিলেন এবং সর্বাজনের প্রিয় 
হইয়! রহিয়াছিলেন।. কিন্তু জ্যষ্ঠের দারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া অস্থির হইয়া 
উঠিলেন । রোগীর সেবা কর! ইন্দুমতীর যেন জন্মগত সিদ্ধবিদা ছিল। 
যে ইন্দু অপরে পীড়িত হইলে দাসীর মত তাহার সেবা করিতেন, সেই 
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ইন্দুকি আপনার জ্যেঠের গীড়ার কথ। শুনিয়া স্ুস্থির থাকিতে পারেন? 
মনে হইল বৃদ্ধা জননীর প্রতি সংসারের সকল কাজের ভার, দাদার সেবা করে 
কে? তাই পড়াশুন। ছাড়িয়া, ভবিধাৎ উন্নতির দ্বার বন্ধ করিয়া, দুরন্ত 
পরিশ্রম করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়া! কৃষ্ণনগরে গেলেন । কৃষ্ণনগরে থাকিয়া 
বিশেষ উপকার না হওয়াতে বায়ু পরিবর্তনের জন্য নবকুমারকে ভাগলপুরে 
লইয়! যাওয়া হইল। ইন্দুমতী শুশ্রযার ভার লইয়। সঙ্গে গেলেন। 

নবকুমার পীড়িত হওয়া অবধি পরিবার মধ্যে রোগের পর রোগ দেখা 
দিয়া সমগ্র পরিবারটীকে যেন উদ্বাস্ত করিয়! তুলিল! লাহিড়ী মহাশয়ের 
নিজের শরীর ইহার অনেক পূর্ব, হইতেই সর্বদা অস্থস্থ. থাকিত। এক 
দিন অন্তর তাহার জরভাৰ হইত। সেই খারাপ দিনে তিনি নড়িতে চাহি- 
তেন না; শধ্যাস্থ থাকিতেন। তখন যে ভবনে থাকিতেন সেখানকার 
মহিলাদিগের কিছু কাজ বাড়িত। দিনের বেলা! অধিকাংশ সময় একজন না! 
একজনকে নিকটে বণিষ়ন। কিছু না কিছু ভাল বিষয় পড়িয়া! শুনাইতে হইত। 
কলিকাতাতে যখন আমাদের সঙ্গে থাকিতেন, তখন তাহার ভ্রাতুষ্প,্রীরা, 
ইন্দুমতী সঙ্গে থাকিলে ইন্দুমতী, এ কাঞ্জ করিতেন। এক দিনের ঘটন। 
বলিতেছি। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় তিনি শঘনান আছেন? ভ্রাতুষ্প,ভ্রী 
অন্নায়নীকে *ধর্ম্তত্ব” পত্রিকা পড়িয়! শুনাইতে নিধুক্ত করিয়াছেন । 
সেবারকার “্ধর্মতত্বে”? কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গত-সভার আলোচনার 
বিবরণ ছিল। সেবার সঙ্গতৈে রিপুদ্মন বিষয়ে আলোচন। হইয়্াছিল। 
আলোচনার মধ্যে কেশববাবু বলিয়াছিলেন, যে “রিপুগুলোর মধ্যে ঘেন পারি- 
বারিক সন্বন্ধ আছে। একটার ঘাড় ভাঙ্গিলে' অন্যগুলোর ভয় হয় বুঝি বা 
আমাদেরও ঘাড় ভাঙ্গে; তারা ভয়ে কম-জোর হইয়। পড়ে”। কেশববাবুর 
এই উক্তিগুলি ধর্মুতত্বে সঙ্গতৈর আলোচনার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
কিন্ত তাহার সঙ্গে তার নাম ছিল ন|।। অন্নদায়িনী যেই কথাগুলি পড়িয়া- 
ছেন, অমনি পাহিড়ী মহাশয্প “ও কি কথা, এমন কথা কে বল্লে?”. বলিয়া 
গা ঝাড়া দিয়! উঠিয়! বসিলেন। জ্বরভাব আর মনে থাকিল না! খারাপ দ্বিন 
কোথায় পলায়ন করিল! সেই ভাবে একেবারে বিভোর! বাড়ীর 
মহিলাদিগকে ডাকাইয়! মকলকে সেই কথাগুলি শুনাইলেন। বলিলেন “ঠিক 
কথ।! ঠিক কথা! একট! প্রবৃত্তিকে যে দমন করে তার পক্ষে অন্তগুণে। 
দমন কর। সহজ হয়। এমন কথ! ৫ক বললে, এ ৫€কশব না হয়ে যায় না।” 


৩৬২ রামতঙ্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


মহিলারা ত আর সঞ্গতে যান না, তারা এ সম্বন্ধে কোনও সংবাদ দিতে পারি- 
লেন না। তখন আমি তাহার ভ্রাতুদ্পুক্রীদিগের সহিত এক বাড়ীতে থাকি- 
তাম। যেই আমি বৈকালে বাড়ীতে প] দিয়াছি, অমনি বলিলেন “ডাক 
ডাক শিবনাথকে ডাক, শুনি এমন কথা কে বল্লে।” আমার বস্ত্র পরিবর্ত-. 
নের বিলম্ব সহিল না। আমি গিয়া দ্াড়াইলে বলিলেন__“মা পড়ে শুনাও ত !” 
উক্তিগুলি পুনরায় পঠিত হইলে আমি বলিলাম-_“ও কথ! কেশববাবু বলে- 
ছেন।” অমনি আনন্দ আর হৃদয়ে ধরে না,দেখেছ আমি বলেছি কেশব 
না হয়ে যায় না, সে বিন! 'এমন কথাকে বল্তে পারে।” সে দিন 
জরের কথ ভূলিক়। গেলেন ; আর শয়ন করিলেন না; আমাদের সঙ্গে রিপুদমন 
ও চরিত্রের উন্নতি বিষয়ে কথাবার্তী চলিল। 

সে সময়ে যে কেবল লাহিড়ী মহাশয়েরই শরীর অন্ুস্থ থাকিত তাহ! নহে, 
তাহার দ্বিতীর পুত্র শরকুমার, তীহার চতুর্থ পুত্র বিনয়, তাহার জ্যেষ্ঠা কন্ঠ! 
লীলাবতীর একমাত্র পুত্র চারুচন্দ্র, ইহাদের কাহারও ন! কাহারও অস্থস্থতার 
জন্য সর্বদ] ব্যস্ত থাকিতে হইত। 

প্রথমে ভাগলপুরে গিয়া নবকুমারের পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম দেখা গিয়া- 
ছিল। এমন কি তিনি অল্নে অল্পে চিকিৎসা ব্যবসাও আরন্ত করিয়াছিলেন; 
এবং ১৮৭৫ সালের জুলাই মাসে শরৎকুমারের শরীর অসুস্থ হওয়াতে তাহা- 
কেও আপনার কাছে লইয়। ছুই ভাই বোনে তাহার শুশ্রষাতে প্রবৃত্ত হুইয়া- 
ছিলেন। এদিকে পিত! মাতা অবশিষ্ট পরিবার লইয়! কৃষ্ণনগরে ছিলেন। দিন 
এক প্রকার স্থখেই চপিতেছিল। এমন সময়ে এ সালের নবেশ্বরু মাসে দেশে 
এক নিদারুণ সংবাদ আদিল । লাহিড়ী মহাশয় তারে সংবাদ পাইগেন যে 
তাহার জামাতা তারিণীচরণ ভাদুড়ী হঠাৎ আত্মহত্যা করিয়াছেন। তিনি 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চপে কাশীপুর নামক স্থানে গবর্ণমেণ্ট ডিস্পেন্দেরির ডাক্তার 
ছিলেন। কেন যে হঠাৎ আত্মহত্যা করিলেন তাহার কারণ জানিতে পারা 
গেল না। এই ঘটনাতে লাহিড়ী মহাশয়ের ছিন্ন ভিন্ন পরিবার যেন আরও 
ভগ্ন হইয়া! গেল। লীলাবতী পুত্রটি লইয়া! এখন হইতে সম্পূর্ণরূপে পিতার 
উপরেই পড়িলেন। সেই শোকার্তা কন্তার মুখ দর্শন করিয়া তাছার কোমল 
ও প্রেমিক হৃদয় কিরূপ ব্যথিত হইতে লাগিল, তাহ! সহজেই অনুমিত হুইতে 
পারে। 

এদিকে এই দারুণ সংবাদ ভাগলপুরে পৌছিলে, নবকুমার ও ইনদুম্তী 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । ৩৬৩ 


বৃদ্ধ পিতা মাতা ও জোষ্ঠা ভগিনীর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাহার 
আসিয়া! সকলকে ভাগলপুরে লইয়া গেলেন । কিন্তু ভাঙ্গা কাচ যেমন আর 
যোড়। লাগে না, তেমনি যেন ইহাদের ভগ্ন পারিবারিক সুখ আর যোড়া লাগিল 
না। কিছুদিন পরে পরিবার পরিজন বোধ হয় আবার কৃষ্ণনগরে আসিয়া- 
ছিলেন। নবকুমার ও ইন্দুমতী ভাগলপুরেই রহিলেন। ইহার পরেই নবকুমারের 
গীড়া আবার বুদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার যক্ষা ভীষণ আকার ধারণ করিল। 
এই সময়ে ইন্দূমতী কিরূপে ভ্রাতার সেবা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবী ভাই- 
বোনের দৃষ্টান্তের জন্ত লিখিয়! রাখিবার মত কথা। পরনেব! যে ইন্দুমতীর 
স্বাভাবিক ব্রত ছিল, পরের সেব৷ কৰিতে পাইলে যার আনন্দের সীমা থাকিত 
না, তার পক্ষে নিজ জ্যেষ্ঠ সহোদরের শুশ্রষা যে কি হৃদয়ানন্দকর কার্য্য ছিল, 
তাহা! আর কি বলিব। ইন্দুমতী একেবারে দেহ মন প্রাণ সেই কার্ষ্যে নিক্ষেপ 
করিলেন। আমি ভাগলপুরের লোকের মুখে শুনিয়াছি, যে অনেক দিন 
ইন্দুমতীর ন্নানার্ বস্ত্র অঙ্গেই শুকাইয়া গিয়াছে । নিজে রন্ধনাদি করিয়! 
ভ্রাতাঁকে খাওয়াইয়া, বাতাস করিয়। ঘুম পাঁড়াইয়া, স্নান করিতে গিয়াছেন, 
স্নান করিয়! আর্দ্রবস্ত্র পরিবর্তন করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে ভ্রাতার কাণীর 
শব্দ ও কাতরধ্বনি শুনিলেন) চাকর ছুটিয়। আসিয়। বলিল-_“মুখ দিয়! রক্ত 
উঠিয়াছে, বাবু ডাকিতেছেন।” অমনি দৌড়িয়া গেলেন, ওষধ খাওয়াইতে ও 
বাতাস করিতে করিতে অঙ্গের বস্ত্র অগ্গেই শুকাইয়া গেল। অনেক দিন এমন 
হইয়াছে, যে রন্ধন করিক্জ! বেল| দশটার সময় ভ্রাতাকে অন্ন ব্যঞ্জন দিয়াছেন, 
কোনও একটা,জিনিস বা কাজ মনের মত না হওয়াতে নবকুমার অন্ন ব্যপ্তন 
ছাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন; তাহাতে ভগিনীর বিরক্তি বা দ্বিরুক্তি নাই, কেবল 
সেই বিশাল নয়নদ্বয় দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল । বণিতে লাগি- 
লেন-“দাদা ! তোমার যে খেতে দেরী হয়ে অন্থ বাড়বে ।” আবার নৃতন' 
অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নিজের থাওয়! দাওয়া মনে রহিল না। 
অনেক রাত্রি অনিদ্রা অবস্থায় ইন্দুমতীর চক্ষের উপর দিয়! অতিবাহিত হইতে 
লাগিল। রাত্রে অনিদ্র। দিনে ছুরন্ত শ্রম! আমরা সকলেই ইন্দুমতীকে 
ভালবাসিতাম, যখন তাহার এই তপন্তার কথ শুনিলাম, ওখন তাহার প্রতি 
প্রীতি শ্রদ্ধা যেন দশগুণ বাড়িয়া! গেল; কিন্তু এত শ্রম সহিবে না ভাবিয়া 
সকলেই ভীত হইতে লাগিলাম। 

যে ভয় করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। এরূপ ভ্রাতার নেব আর অধিক 
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দিন চলিল না। অচিরকালের মধ্যে ইন্দুমতী দারুণ যঙ্মা রোগে আক্রান্ত 
হইয়া পড়িলেন। তখন ধর, ধর, থেকা থেক। পড়িয়! গেল। পায়ে ও 
মন্তকে ছুই স্থানে এক সঙ্গে কৃষ্ণসর্পে দংশন করিলে যেমন হয় লাহিড়ী 
মহাশয়ের পরিবারের দশ! যেন তেমনি হইল? নবকুমারের পীড়া বরং রহিষ্কা 
বসিয়া বাড়িতেছিল) চোকে কাণে দেখিবার শুনিবার অবসর দ্রিতেছিল ; কিন্তু 
ইন্দুমতীর যক্ষম। মণ্ডুকপ্র,তিতে বাড়িতে লাগিল। ১৮৭৭ সালের মধ্যভাগে 
পীড়া এতই বাড়িয়া উঠিল, যে এ সালের অক্টোবর মাসে তাহাকে ভাগলপুর 
হইতে আরাতে লইয়া যাওয়! স্থির হইল। তখন শরৎকুমার ও লীল! 
ব্যতীত অপর সকলে আরাতে একত্র বাস করিতে লাগিলেন। আরাতে 
গিয়া নবকুমার বা ইন্দুমতীর পীড়ার কোনও প্রকার উপশম না হউক, আর 
একটা দুর্ঘটন! ঘটিল। লাহিড়ী মহাশয়ের সর্ধকনিষ্ঠা কন্তা মৃছুমতী, আড়াই 
বৎসরের বাগিকা, সেখানে বিষম জর-রোগে অকালে প্রাণত্যাগ করিল। 
এদিকে এক মাসের মধ্যেই ইন্দুমতীর জীবনের আশ! চলিয়া গেল; চিকিং- 
সকগণ জবাব দ্রিলেন। এই সঙ্কটাবস্থায্ পরম বন্ধু বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের 
পরামর্শে, ইন্দুমতীর অবসান কাল কঞ্চনগরে যাপন করিবার উদ্দেশে, লাহিড়ী 
মহাশয় পরিবার পরিজনকে লইয়! স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন 
ইন্দুর এমন. অবস্থা যে তাহাকে হুগলীতে ৪ নৌকাযোগে কুষ্ণনগরে 
লইয়া যাইতে হইল । 

কুষ্চনগরে পৌছিয়া ইন্দুমতী শেষ শয্যা, মৃত্যু-শয্যা, পাতিলেন। 
লাহিড়ী মহাশয়ের . পীর কথা আর কি লিখিব। হে,পাঠক ! যদি 
মানুষের হৃদয় থাকে তবে" একবার ধারণা করিবার চেষ্টা কর, সেই ভগ্ন- 
হয়া মাতা কি ভাবে সংসারের কাজ ও পীড়িত সন্তানদের সেবা! 
চালাইঙে লাগিলেন। সাধে কি নারী জাতীকে এত শ্রদ্ধা করি, ইন্দুমতী 
মরিতে মরিতেও কেবল জ্যেষ্ঠ সহোদরের চিন্তাই করিতেন। পিতা ব1 মাতা 
নিকটে আসিয়া বসিলে, সুস্থির হুইয়। বলিতে দিতেন না; বলিতেন, “তোমরা 
দাদাকে দেখ, তোমর1 দাদাকে দেখ, আমার কাছে বন্বার দরকার নেই ) 
আমার কাছে দিদীরা আছেন। এইরূপ প্রায় প্রতিদিন তুলিয়া দিতেন। 
ওদিকে নবকুমার- বুঝিলেন ভগিনীর আসন্নকাল উপস্থিত ; এবং ইন্দু তাহার 
জন্যই মরিতেছে; স্থতরাং তিনি নিজের অন্ুথ ভুলিয়া গিয়৷ ভগিনীর শুশষার 
জন্য ব্যস্ত হইলেন। বার বার উঠিয়। ভগিনীকে দেখা, সময়ে গঁধধ পড়িতেছে 
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কি না, যখন যাহ! আবশ্তক তাহ। হইতেছে কি না, এই কল সংবাদ ওয়, নির- 
স্তর এই কাজ চলিল। ইন্দুর রোগের উপশম কিসে 'হয় সে বিষয়ে অবিশ্রান্ত 
মনোযোগ দিতে লাগিলেন। যেন তাহার শক্তি থাকিলে মৃত্যুর মুখ হইতে 
ভগিনীকে ছিঁড়িয়া আনেন । কিন্তু হায় কে কবে মৃত্যুর মুখ হইতে মানুষকে 
_ছিড়িক়্া আনিয়াছে! ইন্দুর জীবন নির্বাণোনুখ প্রদীপের হ্যায় ত্রায় ক্ষণ 
প্রভা ধারণ করিল ৷ অবশেষে ১৮৭৭ সালের ৪ঠ! ডিসেম্বরের বিষম দিন উপস্থিত 
হইল । এ দিনে মৃত্ার কিয়ৎকাল পূর্বে ইন্দুমতী পিতাকে দেখিবার জন্ত ব্যগ্রতা 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইন্দুমতী ভগিনীকে বলিলেন “দিদি! বাবাকে 
একবার ডাক।” তখনি রামতন্নু বাবুকে ডাকিয়া আনা! হইণ। তিনি 
মাসিয়া দেখিলেন ইন্দু ছটু ফট করিতেছেন; ক্ষণকালও স্থির থাকিতে 
পারিতেছেন না। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন--“ইন্দু! কেন আমাকে 
ডেকেছ 1” ইন্দুমতী চক্ষু খুলিয়া! পিতার মুখের দিকে চাহিয়। বলিলেন-__ 
“বাব! আজ আমার কাছে বপদো; আজ আমাকে বড় অস্থির কর্চে।” 
লাহিড়ী মভাশয় নিকটে বসিয়া কন্তার হাতখানি নিজের হাতে লইয়। বলিলেন, 
“ইন্দু! আমাদের যা করবার ছিল করেছি, আর কিছু করবার নেই, এখন 
ঈশ্বরের নিকট প্রর্থনা কর যে তিনি তোমাকে ত্বরায় এ যাতনা হ'তে উদ্ধার 
করুন।” ইন্দু বক্ষঃস্থলে ছুইহাত তুলিয়া বলিলেন_-“ঈশ্বর আমাকে ত্বরায় 
দ্বার কর।” তৎপরে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া অনুমতি চাহিলেন, 
“বাবা আমি যাই” ? ল্যহিড়ী মহাশয় বলিলেন “যাও”; অমনি ইন্দূমতী বক্ষে 
উপরে ছুই হাত ধাধিয় স্থির ভাব ধরিলেন; সেই মুহূর্তেই প্রাণবাধু ক্ষীণ দেহ- 
ষ্টি ছাড়িয়া গেল। | 
এই পারিরাৰ্বিক বিপদে মানুষ দেখিতে পাইল রামতন্ন লাহিড়ীর মধ্যে 
কি জিনিস ছিল। ওরূপ সোণার টাদ মেয়ে চক্ষের সমক্ষে মিলাইয়৷ গেল, 
তাহাতে একটী ওঃ আঃ করা, বা শোকাশ্রু বর্ষণ কর! কিছুই করিলেন ন। 
প্রতুত যখন তাঁহার গৃহিণী “মারে ইন্দুরে !” বলিয়৷ কীদিয়া উঠিলেন, তখন 
দৌড়িয়। গিয়া তাহার মুখ আবরণ করিলেন, -“কর কি, কর কি, ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ কঝীষে অনেক যন্ত্রণা হইতে তিনি তাকে শ্াস্তিধামে নিয়েছেল। এখন, 
অধীর হও না; আর একটা সন্তান এখনো শ্বসছে; তার প্রতি কর্তব্য এখনও 
বাকি আছে, এখন অধীর হ'লে তার সেবার ব্যাথাত হবে; সেযদিআর 
ছু মাস বাচতে। আর দশদিন বাঁচবে না) চল এখন তার সেবায় নিযুক্ত হই।” 
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বাস্তবিক ! এই বিশ্বাসী সাধুপুরুষ শোক জয় করিয়াছিলেন। আমি 
একজন বন্ধুর মুখে গুনিয়াছি যে ইন্দুমতীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে একদিন 
লাহিড়ী মহাশয়ের অন্থরোধ ক্রমে ইন্দুর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ঈশ্বরোপাসন! হইল। 
উপাসনার মধ্যে: লাহিড়ী মহাশয় হঠাৎ “ইন্দু” বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়। 
উঠিয়া 'গেলেন); পরে দেখা গেল ,যে বন্ত্রাঞ্চলে নিজের অশ্রু মুছিতেছেন। 
উপাসনা তাঙ্গিলে উক্ত বন্ধুটাকে বলিলেন_-“দেখ আমরা হাঁজার 
ঈশ্বরকে মঙ্গলময় বলি না কেন কাজে তাঁকে মঙগলময় .বলিয়! ধরা 
কত কঠিন! আমি আজ ইন্দুর জন্য কেঁদে অবিশ্বাস প্রকাশ করলাম) এটা 
কি সত্য নয়, আমার ইন্দু এখন তার মঙ্গল ক্রোড়ে আছে, তবে কাদি 
কেন ?” বলিয়া এই ক্ষণিক শোক প্রকাশের জন্ত বহু দুঃখ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। তৎপরেই ধীর স্থির, স্বকর্তব্যসাধনে তৎপর । 

এদিকে ইন্দুমতী চলিয়৷ গেলে নবকুমার প্রাণে এমনি আঘাত পাইলেন ষে 
তাঁর জীবনের দিন ফুরাইয়া আমিতে লাগিল। সেই যে তিনি মৌনাবলম্বন 
করিলেন, সেই হইতে আর কেহ তাহাকে ভাল করিয়। হাসিতে দেখে নাই। 
ইন্দু তাহার জন্ত কি করিয়াছে, পড়িয়া পড়িয়া তাহাই আন্ুপূর্ব্বিক ভাবিতে 
লাগিলেন । শেষ অবস্থায় তাহার মেজাজ থারাপ হইয়া! ইন্দুকে কি ক্লেশ 
দিয়াছেন তাহা! বোধ হয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে দেখা যাইত 
তিনি বালিশে মুখ গুজিয়া আছেন, চক্ষের জলে বালিশ ভিজিয়া যাইতেছে। 
একবার তাহার শধ্যার পার্খে একখণও্ড কাগজ কুড়াইয়! পাওয়া গেল, তাহাতে 
দেখা গেল সেই রুগ্ন, দুর্বল ও ক্ষীণ হস্তে যেন কি লিখিতেছিলেন_-অধিক 
লিখিতে পারেন নাই । 01 08170 91507 ! বলিয়া আরম্ভ করিয়া সামান্ত 
ছুই এক ছজ্র লিখিয়াছেন। এ শোক নবকুমার সামলাইয়! উঠিতে পারিলেন 
না। তীঁটার জলের ন্যায় তাহারও জীবনের শক্তি তিল তিল করিয়৷ ফুরাইয়। 
আসিতে লাগিল। পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের সহস্র চেষ্টা ও শুত্রযাঁতে 
কিছু করিতে পারিল না। অবশেষে ১৮৭৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর সেই দিন 
উপস্থিত হইল, যে দিন নবকুমারকে ও হারাইতে হইল। 

সে দিনকার অবস্থাও চিরম্মরণীয়। দেদিন ধাহারা উপস্থিত ছিলেন, 
তাহাদের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহা! মানুষে সহজে বিশ্বাস করিতে পারে না। 
নবকুমারের প্রাণবায়ু দেহকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া 
রহিয়াছে, তৎপার্খে শোকার্ত মাত। অচেতন হইয়! রহিয়াছেন; এদিকে রাঁমতন্থ 
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বাবু পন্নীবাসী তাহার আত্মীয় সুপ্রসিদ্ধ কার্ভিকেয়চন্ত্র রায় মহাশয়ের একটা 
পুত্রকে ধরিয়া বাহিরে প্রঙ্গণস্থিত একটা বেঞ্চের উপরে বসিয়া তাহাকে 
সাস্বনা করিতেছেন। সে যুবকটা নবকুমারকে এতই ভালবাসিত যে সে 
শোকে অধীর হইয়1 উঠিয়াছে; কোনও ক্রমেই শোক সম্বরণ করিতে 
পারিতেছে না। রামতনু বাবু তাহাকে বলিতেছেন “সে কি হে! তুমি শিক্ষিত 
লোক, সকল বোঝ, কোথায় তোমার জেঠাইমাকে বোঝাবে, শান্ত কর্বে, 
না তুমিই অধীর হয়ে গেল?” এমন সময়ে কয়েকজন যুবক আসিয়া উপ- 
স্থিত। তংপুর্বে তাহার! সপ্তাহে একদিন আসিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত 
ধর্মালাপ করিতেন। এজন্য তাহাছ্দর একটা সঙ্গত সভার মত ছিল। 
সেই দিন উক্ত সভার অধিবেশনের দিন। তদনুসারে তাহারা উপস্থিত। 
তাহারা জনিতেন না, যে কিয়ৎকাল পূর্বে নবকুমারের মৃত্যু হইয়াছে। 
তাহারা না জানিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে লাহিড়ী 
মহাশয় দ্রুতপদে গিয়া বলিলেন “দেখ, আজ এ বাড়ীতে সভার অধিবেশন 
হবে না) আমার ভুল হয়ে গিয়েছে, আগে সংবাদ পাঠান উচিত ছিল ।” 
সকলে কারণ প্রিজ্ঞানা করাতে তিনি ধীরভাবে বণিলেন “অল্লক্ষণ পূর্বে 
নবকুমারের মৃত্যু হয়েছে, তার মৃতদেহ এ ঘরে পড়ে আছে, তোমর৷ যেওন! 
দেখলে কষ্ট হবে।” শুনে ত সকলে অবাক। শোকের চিহুমাত্রও নাই। 

বাস্তবিক, বাস্তবিক, এই সাধুপুরুষ শোকজয় .করিয়াছিলেন। ইন্দু- 
মতীর মৃত্যু হইলে আমি পোক প্রকাশ করিয়া তাহাকে একথানি পত্র 
লিখিয়াছিলাম।, আমি ইন্দুমতীকে অতিশয় ভালবাসিতাম। ইন্দু অনেক 
সময় কৃষ্ণনগর হইতে আপসিয়া আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন; এবং 
আমাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। আমার ম্মরণ আছে লাহিড়ী মহা 
শয়কে পত্র লিখিবার সময়, আমার পত্রখানি নেত্রঙ্জলে অনেক স্থলে 
সিক্ত হইয়া পাঠের অযোগ্য হইয়। গিয়াছিল, আমাকে সেই সেই শব্ধ আবার 
পরিফার করিয়া লিখিয়! দিতে হইয়াছিল। কিন্তু লাহিড়ী মহাশরের নিকট 
হইতে যখন উত্তর আমিল, তখন আমি অবাক। ছুই ছত্রে পত্র শেষ হই- 
য়াছে, এবং সে ছই ছত্র এই মর্মে-পপ্রিয় শিবনাথ! আমাদের শোকে ' 
যে তুমি এতদূর শোকার্ত হইয়াছ, সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি) কিন্ত 
এস আমর! সকলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি 'যে তিনি আমার কন্ঠাকে রোগ- 
যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিয়্াছেন।” 


৩৬৮ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


একজন, বন্ধু ভাগলপুর হইতে লিথিয়াছেন, যে আরা হইতে ইন্দুম তীক্কে 
কৃষ্ণনগরে লওয়ার পর তিনি লাহিড়ী মহাশয্বের পত্রে সর্বদা ইন্দুর সংবাদ 
পাইতেন। একবার লাহিড়ী মহাশয় এই মর্মে লিখিলেন__“তুমি শুনিয়। 
স্থখী হইবে, ইন্দ্রমতীর রোগ যন্ত্রণা আর নাই, মে এখন বেশ স্থখে আছে |”. 
পত্র পড়িয়া তাহার মনে হইল, সেংভাগাক্তমে কোনও অতর্কিত উপায়ে বোধ 
হয়, ইন্দুমতীর রোগের উপশম হইয়াছে। পরে অনুসন্ধানে জানিলেন যে 'ই 
বাদ ইন্দুর মৃত্যুসংবাদ। গীতাকার জ্ঞানী মানুষকে বিগত-শোক হইবার 
জন্য উপদেশ দিয়াছেন এই ত সেই উপদেশ জীবনে ফলিত দেবিয়াছি। 
বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই যিনি ম.নর মাবেগ বশত: বন্ধোপাপনান্তলে 
ভাল কক্িয্ব। বসিতে পারিতেন না, যিনে কাহারও সামাগ্ত ক্লেশ দেখিলে এত 
উত্তেজিত হইতেন, নিজের শোকের সময় তাহার এই'ধীবত।! প্ররুত বিখ্বাসী 
ও ঈশ্বর-€প্রমিক মানুষে অসম্ভব সম্ভব হয়! | 

বলিতে কি, ঈশ্বরের মঙ্গলম্বরূপে তাহার এরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল যে 
কেহ শোকে অতিরিক্ত কাতর হইয়! কাদিলে তাহার সহা হইত না। সে 
ব্যক্তিকে ঈশ্বরের মঙ্গল-ম্বরূপের কথা শুনাইবার জন্য ব্গ্র হইতেন। এ 
বিষয়ে একদিনকার একটা ঘটনা আমার স্মরণ আছে। নবকুমাকের ও 
ইন্দুমতীর মৃত্যুর পর 'তনি কলিকাতায় আসিয়া ট/পাতলাতে একটা 
বাড়ী ভাড়া করিয়। কিছু কাল ছিলেন। সেই সময় একদিন আমি 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে আমাকে বলিলেন--“আমাদের পাশের 
বাড়ীতে একটা ছেলে মারা গিয়াছে, বাড়ীর লোক, পুরুষ স্ত্রী লোক, মিলিয়া 
কয়দিন কাদিতেছে। দেখ ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে বিশ্বাস ন৷ থাকৃলে মানুষের 
কি দশ! হয়! আমি ওদের বাড়ীর পুরুষদ্দগকে বুঝাতে গিয়েছিলাম । আমি 
গিয়ে বল্লাম, আপনারা ত পরকাল মানেন, একজন মঙ্গলকর্তা আছেন তাও 
ত মানেন, তবে এতর্দিন ধরে এত কান্ন। কাটি কেন করেন? তাতে তার! 
পুনর্জন্ম ও শান্্রের কথা তুলেন) আমি বললাম আমি মূর্খ মানুষ, শাস্ত্র টান্ 
জানি না; এই বলে পালিয়ে এসেছি, তুমি শান্থ জান, তুমি কি শাস্ত্রের 
বচন টচন তুলে গুদিগকে বুঝিয়ে দিতে পার, অতিরিক্ত শোক করা ধার্দিক 
লোকের পক্ষে উচিত নয় ?” আমি বলিলাম,_-“গুরা যখন তর্ক তুলেছেন তখন 
বুঝাতে বাওর। বৃথ|।” বুঝাইতে আর যাওয়। হইল না। আমি এই সাধু 
পুরুষের ভাব দেখিয়া মনে মনে বিশ্বয়্াবিষ্ট হইয়। ঘরে আসিপাম। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । ৩৬৯ 


_ নবকুমার ও ইন্দু চলিয়া গেলে জননীর নিকট কষ্ণনগরের বাড়ী শ্বশান- 
সমান হইল। তিনি কৃষ্ণনগরের প্রতি বিমুখ হইলেন। যেন জীবনের 
সকল স্বাদ'আহলাদ কে হরণ করিয়া লইল ! কোথায় গেলে ইন্দু নবকুমারের 
সন্ধান পান, যেন মন সেইজন্য ব্যগ্র হইতে লাগিল। আর তাহাকে কৃষ্ণ- 
নগরে রাখ! ভার হইল। ওদিকে কৃষ্জনগরে ম্যালেরিয়া অরের প্রকোপ 
আবার বৃদ্ধি পাইয়া সকলকে এমনি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, যে লাহিড়ী 
মহাশয় ১৮৮২ সাল হইতে কৃষ্ণনগরের যুবরাজের যে অভিভাবকত। করিতে 
ছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া! ১৮৮২ সালে সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়। 
আসিলেন। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 


১৮৭৯ সালে লাহিড়ী মহাশয় শোকে ভগ্ন ও রোগে জীর্ণ পরিবার পরি- 
জনকে লইয়া যখন কলিকাতাতে উপস্থিত হইলেন তখন তাহাদের অবস্থ। 
বর্ণনাতীত। গৃহে অগ্নি লাগিলে মানুষ যেমন সে গৃহ হইতে ছুটিয়! পলায়, 
কোণায় দাড়াইবে তাহা জানে না, তেমনি তাহারা যেন কুষ্ণনগর হইতে 
ছুটিয়া আসিলেন, কোথায় দ্াড়াইবেন তাহা জানেন না। লাহিড়ী মহাশয়ের 
পেনশনের সামান্ত ৫টা টাক মাত্র তখনকার ভরসা; তাহাতে আর 
কত চলে! তৎ্পরে এত বৎসর ধরিয়া বিপদের উপরে বিপদ যাইতেছে, 
একট। ধাকা 'সামলাইয়া উঠিতে না উঠিতে, আর একটা আসিতেছে, 
সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে তখন তাহাদের কি অবস্থা। 
কিন্তু চব্রিত্রের সম্পদ ধাহার আছে তীহার অন্ত সম্পদ আপনি আসে। 
জননী ক্রোড়স্থিত শিশুকে বরং পরিত]াগ করিতে পারেন, কিন্তু জগত- 
জননী চরণাশ্রিত দীন ভক্তকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। এই সাধু 
পুরুষের জীবনে তাহার প্রচুর পরিচয় পাইয়াছি। তিনি শান্ত ক্রাস্ত 
দেহ মন লইয়া সহরে আসিলেন বটে, কিন্তু এখানে তাহাকে অকপট প্রীতি ও 
শ্রদ্ধা দানে তৃপ্ত করিবার জন্য অনেক হৃদয় প্রস্তত ছিল। তন্মধ্যে তাহার 
প্রিয় শিষ্য, তাহার পুত্রাধিক, স্বর্গীয় কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের নাম সর্বাগ্রে 


উল্লেখ্য-যোগ্য । বলিতে সুখ হইতেছে, লিখিতে হৃদয় শ্রদ্ধাভরে নত হইতেছে, 
৪৭ 


৩%৪ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ | 


ইনি আপনার গুরুকে পিতৃপম জ্ঞানে যাহা করিয়াছেন, সন্তানে তাহার, 
অপেক্ষা অধিক করিতে পারে না। বহুকাল হইতে লাহিড়ী মহাশয়ের সর্ধ- 
বিধ সাহায্োর অন্ত ইঁহার হস্ত উন্ুক্ত হইয়াছিল। নবকুমারকে পশ্চিমে পাঠাইয়া 
ইনি মাসে মানে তাহার যাহ প্রয়োজন হইত ত্যেষ্ঠেরস্তাক়্ যোগাইতেন ). 
অনেক বিপদে লাহিড়ী মহাশয়ক্ষে বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিতেন। 
এক্ষণে সেই শোকার্ভ পরিবার দ্বারে আ।নয়! উপস্থিত হইল। কালীচরণ বাবু 
স্বীয় ব্যয়ে বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে ইহার্দিগকে স্থাপন করিলেন; এবং 
সর্ববিষয়ে জ্যেষ্ঠ পুজের স্তায় তত্বাবধান করিতে লাগিলেন । এই গ্রন্থে এত 
লোকের জীবন চরিত দিয়াছি ইহার ,সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত ন! দিয়! নিরস্ত 
থাকি কিরপে? বলিতে কি এমন নীরব সাধুতা, এরূপ ধর্মভীরুত। ও এরূপ 
কর্তব্-পরাযণতা আমরা অল্পই দেখিয়াছি। এই সকল মানুষ শিক্ষিত 
বাঙ্গালীদের গৌরৰ ! শিক্ষিত বাঙ্গালীর নাম যে দেশে সন্মানার হইয়াছে তাহ! 
এইরূপ মান্ষদপ্দিগকে দেখাইতে পার] যায় বলিয়!। 

কালীচরণ ঘোষ । 

১৮৩৫ সালের মে মাসে যশোর জেলার অন্তর্গত চৌগাছা গ্রামে ইহার জন্ম 
হয়। ছুই বৎসর বয়সে মাতৃবিক্বোগ হয়; এবং ৮ বৎসর বয়সে (পিতৃবিয়োগ 
হয়। ইহার পিতা, গর্দাধর ঘোষ, গোবর-ডাঙ্গার জমিদার বাবুদের সরকারে 
বিষয় কর্ম করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর ইহাদের চারি সহোদরের রক্ষণা- 
বেক্ষণের ভার ইহার পিতৃব্য শ্রীধর ঘোষ মহাশয়ের উপরে পড়ে। ৮ বৎসর 
বয়সের সময় হইতে দ্বিতীয় সহোদর অধ্বিকাচরণ ঘোষের সহিত ইনি ৰিদ্ধা 
শিক্ষার্থ কষ্খনগরে প্রেরিত হন। অন্বিকাচরণ অল্নকালের মধ্যে কৃষ্ণনগর 
কালেজের একজন লব্ষ-প্রতিষ্ঠ ছাত্র হইয়া উঠেন। তিনি বিস্তাশিক্ষা বিষয়ে 
স্থবিখ্যাত অধ্যাপক উমেশচন্দ্র দত্তের সহাধ্যায়ী ও সমকক্ষ ছিলেন । এই ছুই 
জনে এমনি গ্রীতি ছিল যে, কুষ্জনগরে জনশ্রতি আছে বে, যে দারুণ বসস্ত 
রোগে অধ্বিকাচরণের মৃত্যু হয়, সেই রোগের মধ্যে যুবক উমেশচন্দ্রের অভি- 
ভাবকগণ যাহাতে তিনি পীড়িত বন্ধুর নিকটে ন! যান সেই জন্য তাহাকে ঘরে 
'্বার বদ্ধ করিয়। রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু উমেশচন্দ্র ঘরের চাল ফুঁড়িয়া পলাইক়া 
গিয়্। অধ্িকাচরণের সেব। করেন। এই ঘটনা! তখনকার এডুকেশন কাউন- 
শিলের সভাপতি বীটন ( বেধুন ) সাহেবের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। তিনি 
ইহার উল্লেখ করিয়। উমেশচন্ত্রকে প্রকান্ত সভাতে প্রশংসা করেন। 


পঞধ্দশ পরিচ্ছেদ । ৩৭১ 


১৮৫৭ সালে ২* বৎসর বয়সে অধ্বিকাঁচরণের মৃত্যু হয়। ভ্রাতার মৃত্যুর পর 
কালীচরণ কষ্জনগর কালেজেই পাঠ করিতে থাকেন। ১৮৫৭ সালে সেখান 
হইতে সিনিয়র বৃত্তি পাইয়া কপিকাত! প্রেসিডেশ্পি কালেজে আসেন । ১৮৬০ 
সালে বি, এল, পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইস্থা কষ্ণনগরে ওকাঁলতী 
কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হন। কিন্ত ওকালতী কাজ তাহার ভাল লাগিল না; তাই সে 
কাজ পরিত্যাগ করিয়া, ১৮৬১ সালে, ডেপুটী মাজিষ্রেটা কর্ম গ্রহণ করেন। 
ক্রমে পদোন্নতি হইয় নানাস্থানে বাস করিয়া অবশেষে তিনি কলিকাতার 
উপনগরে আলিপুরে আয়! প্রতিষ্ঠিত হন। সম্মানের সহিত এখানে কয়েক 
ৰসর থাকিয়া গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক তনড়।ইলের জমিদারীর বিশৃঙ্খলা নিবা- 
রণার্থ প্রেরিত হন। সে কার্ধ্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া ১৮৮২ সালে 
আবার কলিকাতাতে প্রতিনিবৃত্ত হন। ১৮৮২ সালে কলিকাতার হারিসন 
রোড ও খির্দিরপুরের ডকের জমি কিনিবার ভার '্টাহার উপরে পড়ে । একার্ধ্য 
তিনি দক্ষতা সহকারে নিষ্পন্ন করিয়া কর্তৃপক্ষের প্রশংসা-ভাজন হন। বিষয় 
কার্যে সর্বসাধারণের গ্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া ১৮৯২ সালের এপ্রেল মাসে 
তিনি পেনশন লইয়া! কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন; এবং কলিকাতাতে 
বাস করিতে থাকেন। পেনশন লওয়ার পর অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই। 
১৮৯৪ সালের ৩র! মে দ্রিবসে কলিকাতার বাটাতে হৃদরোগে ইহার মৃত্যু হয়। 

জীবনের কঙ্কালময় কাঠামাথানা ত এই গেল। কিন্ততিনি কি মানুষ 
ছিলেন তাহ! সংক্ষেপে বলিবার নহে । তাহা দেখির। আমর! সর্বদাই বলিতাম 
উপযুক্ত গুরুর ,উপযুক্ত শিষ্য। পঠদ্দশাঁতেই বারাসতের প্রসিদ্ধ ভাক্তার 
নবীনকষ্ণ মিত্রের কন্তা কুস্তীবালার সহিত ইহার বিবাহ হয়। বিদ্যাসাগর মহা- 
শয় এই বিবাহের ঘটক ছিলেন ; তিনিই কষ্জনগরে গিয়া পানর দেখিয়া আশী- 
র্বাদ করিয়। আসিয়াছিলেন। কুম্তীবালার অল্পবয়সেই পিতৃবিযোগ হয়। তখন 
নবীনকঞ্চের ভ্রাতা, বঙ্গলমাজে জ্ঞান ও পাধুতার জন্য স্ুপ্রসিদ্, কালীর 
মিত্র মহাশয়ের প্রতি তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার ভার পড়ে। কালীর 
বাবু নিজে যত্বপূর্বক কুস্তীবালাকে ইংরাজী ও বাঙ্গাল! শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
কিন্ত হায়! সুখের সমুদয় উপকরণ যখন বিদ্যমান, তখন এক দুর্ঘটনা ঘটিয়। ' 
১৮৬৯ সাল হইতে চিরজীবনের জন্য কালীচরণ বাবুর পারিবারিক মুখ বিনষ্ট 
হয়। এঁসালে অকালে এক পুত্র ছারাইয়া কুস্তী উন্মাদ-রোগগ্রস্তা হন। 
তদবধি কালীচরণ বাবুর গৃহ শীস্তিহীন হইয়া! যায়। উন্মাদ-রোগগ্রস্তা, পত্ীকে 


৩৭২ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


লইয়া প্রাণভয়ে তাহাকে সর্বদা সশঙ্কচিত্তে বান করিতে হইত। তখন হইতে 
তাহার যে ধৈর্য ও কর্তব্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত আমর! দেখিয়াছি তাহা 
ভূলিবার নহে। 

আর একট] কথা এইখানেই বলিয়া রাঁখিবার যোগ্য । তাহা বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়ের সহদয়তা। একদা কুস্তী, তাহার উন্মাদ অবস্থাতে এই গো ধরি- 
লেন যে বিগ্ভাসাগর খাওয়াইয়া না দিলে খাইবেন না। অন্যে আহার 
করাইতে গেলে মুখ বন্ধ করিয়। থাকিতেন, কোনও ক্রমেই মুখে অন্নের গ্রাস 
লইতেন না। এই সংবাদ যখন বি্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে গেল, তখন 
তিনি হাসিয়া বলিলেন__“ত! আর কি হবে, মেয়েটা কি না থেয়ে মারা যাবে, 
আমি ছুৃবেলা গিয়া খাওয়াইয়া আসিব ।” তিনি সতা সত্যই কয়েক মাস 
ধরিয়৷ ছবেলা আসিয়া কুন্তীকে খাওয়াইয়া যাইতেন! আমরা ইহ দেখি- 
য্লাছি। ইহা মিত্র পরিবারের প্রতি, বিশেষতঃ সুযোগ জামাতা কালীচরণের 
প্রতি, বিস্তাসাগর মহাশয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পরিচাক্্ক মাত্র । 

পত্বীর উন্মাদরোগ-প্রাপ্তির দিন হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কালী- 
চরণ বাবু কঠোর ব্রহ্গচর্ধ্য ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। আহারে বিহারে, 
পোষাকে পরিচ্ছদে, কেহ তাহাকে বিলাসের ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতে দেখে 
নাই । কেবল জ্ঞান-চ্চা, সাধুসঙ্গ, সদালাপ ও শ্বীয় কর্তবাসাধনে নিমগ্ন 
থাকিতেন। এই ভাবেই জীবনের শেষ পর্য্স্ত তাহার দ্দিন অতিবাহিত 
হইয়াছিল। 

একদিকে কালীচরণ বাবু অপর দিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়, ছই জনেই এই 
সময়ে ভগ্ন লাহিড়ী পরিবারের 'পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। ইহার! 
কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেই, বিদ্যাসাগর মহাশয় রামতন্থ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র 
শরংকুমারকে ডাকিয়া মেট্পলিটান কালেজের লাইব্রেরিয়ানের পদ নিযুক্ত 
করিলেন। কিছু কিছু অর্থাগম হইতে লাগিল। পুত্রের সাহায্যে কলি- 
কাতাতে ইহাদের দ্দিন একপ্রকার চলিতে লাগিল। 

আর এক সাধু পুরুষের নাম এই খানেই উল্লেখ করা উচিত। ইনি সে 
সমরকার কলিকাতাবাসী শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের ও সর্বসাধারণের গ্রীতি ও 
শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন । ইহার নাম হামাচরণ (দে) বিশ্বাস । কলিকাতা] সংস্কৃগ 
কালেজের সন্মুথেই ইহার ভবন; স্থৃতরাং প্রীতিহ্ত্রে আবদ্ধ হইয়া, ঈশ্বরচন্ত্র 
বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী' 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । ৩৭৩ 


প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহার তবনে সর্ব! গমন করিতেন । সেখানে প্রায় 
প্রতিদ্দিন এই সকল মহাজনের একটা সুহৃদ্গোষ্ঠীর অধিষ্ঠান হইত। শ্ামাচরণ 
বাবু নিজে সাধু, সদাশয়, সত্যবাদী, স্পষ্টভাষী ও অকৃত্রিম মানুষ ছিলেন ) এজন্য 
তাহাকে সকলেই ভাল বাসিত। এমন কি আমর! তখন কালেজের ছেলে, 
ামরাও তাহাকে অতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতাম। তিনি কিরূপে স্বীয় ভ্রাতা 
বিমলাচরণ বিশ্বাসের গুরুতর খণভার স্বীয় স্বন্ধে লইয়া, নিজের উচ্চ বেতন ও 
পদ সত্বেও, চিরদিন টানাটানির মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের স্তায় 
যুবকগণের আদর্শ স্থলে ছিল। লাহিড়ী মহাশয় শ্তামাচরণ বাবুর সহিত গভীর 
প্রীতিহ্ত্রে বদ্ধ ছিলেন। কৃষ্ণনগরে ঘ্রাকিবার সময় যখনি তিনি কলিকাতায় 
আসিতেন তথন আর কোথাও থাকুন না থাকুন, বিশ্বাস মহাশয়ের ভবনে ছুই 
চারিদিন বাস করিতেন। অন্তন্র থাকিলেও প্রতিদিন একবার সে ভবনে পদার্পণ 
করিতেন। সে ভবন তার নিজের ভবনের ন্যায় ছিল। সে কেবল শ্তাম বাবুর 
সহৃদয়তার গুণে । যে সহৃদয়তা চিরদিন লাহিড়ী মহাঁশয়কে সেবা করিয়া 
আসিয়াছিল, সেই সহৃদয়তা তার কলিকাতায় আসার পরে যে তাহাকে আলিঙ্গন 
করিয়া ধরিল তাহা বল! অত্যুক্তি মাত্র। লাহিড়ী মহাশয় সহরে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়। ধাহাদের বন্ধুত! লাভ করিয়া আপ্যাক্মিত হইলেন, তাহাদের মধ্যে শ্রামাচরণ 
বিশ্বাস একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। 

আর একজন বঙ্গসমাজের রত্রশ্বরপ ব্যক্তির সদাশয়তা এখানে উল্লেখ- 
যোগ্য। এই সময়ে রঙ্গবাসীর স্থপরিচিত ডাক্তার মহেন্দ্রলাপ সরকার 
মহাশয় সময় নৃই, অসময় নাই, এই পরিবারের, বিশেষতঃ লাহিড়ী মহাশয়ের, 
কোনও অস্থখের কথা শুনিবামাত্র নিজ শরীরের সুস্থতা অসুস্থতা গণন। না 
করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের শেষ সময় প্যস্ত 
এই অক্ত্বিম প্রীতি ও সন্ভাবের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । 

লাহিড়ী মহাশয়কে কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়! কালীচরণ বাবু 
কয়েক বৎসরের জন্য নড়াইলের জমিদার পরিবারের ম্যানেজার হইয়া কলি- 
কাতা পরিত্যাগ করিলেন। শরৎকুমার এগ্টান্স পরীক্ষান্ন উত্তীর্ণ হইয়া 
এল, এ পরীক্ষার জন্ঠ প্রস্তুত হইতেছিলেন; কিন্ত ত্বরায় তাহাকে সে সংকল্প ; 
পরিত্যাগ করিতে হইল। তাহাকে বৃদ্ধ পিতার চিস্তাভার লঘু করিবার 
উদ্দেশে বিষয়কে প্রবৃত্ত হইতে হইল। অগ্রেই বলিয়াছি বিদ্যাসাগর মহাশয় 
তাহাকে নিজ কাঁলেজের লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই 


৩৭৪ রামতঙ্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ । 


পদে প্রতিটিত থাকিয়! তিনি নিজ অবস্থার উন্নতি করিবার জন্ত ব্যস্ত হইলেন, 
এবং নিজের শ্রম, মিতবায়িতা ও সততার গুণে সবিশেষ উন্নতি করিপ়া 
তুলিলেন; তাহার বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে । 

যে সময়ে লাহিড়ী মহাশয় কলিকাতাতে আসিলেন সে সময় গুরুতর 
আভ্যন্তরীণ বিবাদে ব্রাঙ্মদমাজ আন্দোলিত হইতেছিল। তাহার সামান্ত 
উল্লেখ অগ্রেই করিয়াছি। কুচবিহারের নাবালক রাঞ্জার সহিত কেশবচন্ত 
সেন মহাশয়ের কন্তার বিবাহ হইলে, অধিকাংশ ব্রাহ্ম তাহার প্রতিবাদ 
করিয়া! তাহা! হইতে স্বতন্ত্র হন, এবং সাধারণ ব্রাহ্গসমাজ নামে একটা স্বতন্ত্র 
সমাজ স্থাপন করেন। ১৮৭৮ সালের 'মে মাসে এ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
উক্ত সমাজের সভ্যগণ এই সময়ে তাহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের কার্যা- 
প্রণালী নির্ধারণ ও নব নব কার্যের উদ্ভাবনের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। লাহিড়ী 
মহাশয় কোনও দলের মানুষ ছিলেন না। চিরদিন তিনি দলাদলির বাহিরে 
থাকিয়া যেখানেই অকুত্রিম সাধুত। দেখিয়াছেন সেই খানেই গ্রীতি ও শ্রদ্ধা দিয়া 
আসিয়াছেন। কিন্তু তাহ বলিয়! যাহাকে অসত্য বঝ1 অন্তায় মনে করিতেন 
তাহার প্রতিবাদ করিতে কুষ্টিত হইতেন না। কলিকাতায় আসিল তাহার 
প্রকৃতিগত উদ্বারভাৰে বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কুচবিহারের বিবাহ 
সম্বন্ধে তাহার ভাব ব্যক্ত করিতে ক্রটী করিতেন না। তাহার তৎকালীন 
দৈনিক লিপিতে দেখিতেছি, তিনি লিখিতেছেন, যে একদিন তিনি “ভারতা- 
শ্রমে” বেড়াইতে গিয়া, কেশব বাবুর গৃহিণীর সমক্ষেই উত্ত বিবাহের প্রতিবাদ 
করিয়া আসিয়া, হয়ত কেশব বাবুর পত্রীকে ক্লেশ দিয়াছেন,বলিয়। আশঙ্কা 
প্রকাশ করিতেছেন । 

লাহিড়ী মহাশয় কলিকাতাতে আসিয়া যে কেবল ব্রাঙ্গদমাজের নব 
আন্দোলনের মধ্যে পড়িলেন, তাহা নহে। ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যেই 
হিন্দুধর্মের পুনরুখানের মহ! আন্দোলন উপস্থিত হয়। প্রায় তাহার কলিকাতা 
আসিবার সমকালেই পঞ্জাবে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক আধ্যসমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং কর্ণেল অল্কট ও মাদাম ব্রাভাট্স্কি আসিয়া বোম্বাই 
'সহরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থিওসফিকাল সোসাইটী স্থাপন করেন। প্রাচীন 
হিন্দু'্াবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা উক্ত উভয় সভার লক্ষ্য হওয়াতে, হিন্দুধর্থের 
পুনরুখান বিষয়ে দেশের সর্বত্রই আলোচনা উপস্থিত হয়। এই আলোচনার 
তরজ ক্রমে আসিয়! বঙ্গদেশকে অধিকার করে। এখানে কোনও কারণে 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । ৩৭৫ ' 


 হিন্দুসংবাদ-পত্র “বঙ্গবাসী” ও ব্রাহ্মমংবাদ-পত্র "সপ্তীবনী* এই উভয়ের মধ্যে 
বিবাদ ঘটন! হুইয়! বঙ্গবাসীর পরিচালকদদিগের প্রবত্ধে হিনদধর্খের পুন্রুখানের 
আন্দোলন উঠে। প্রধানতঃ তাহাদেরই উদ্যোগ ও প্রয়াসে, শশধর তর্কচূড়ামণি 
প্রভৃতি কয়েকজন সনাতনধর্শ-প্রচারক কলিকাতাতে পদার্পণ করেন; এবং 
নানা স্থানে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। তাহাদের উত্তরে ব্রাঙ্মসমাজের 
দিক হইতেও নগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বন্জুত। দিতে আরম্ত করেন। 
ইহাতে মহা বাকৃযুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধ ক্রমে মফন্বলেরও নানা স্থানে 
ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই হিন্দুধর্মের পুনরুখানের শ্োত এখনও চলিয়াছে; 
এবং দেশের লোকের মনে ম্বদেশ্টভাবকে জাগ্রত করিয়াছে। ইহার পরে 
রামকৃষ্জ পরমহংসের শিষ্যগণ রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় নামে এক সম্প্রদায় স্যষ্টি করিয়া 
সনাতনধর্মের পুনরুখানের ভাবকে আরও প্রবল করিয়াছেন । 

এই সকল আন্দোলনের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় স্বীয় বিশ্বাস ও ধর্মভাবে 
ধীর স্থির থাকিয়া কলিকাতাতে বাস করিতে লাগিলেন। তাহার একজন 
অন্গগত শিষ্য একদিন বলিলেন--“তীহাকে দেখিলে মনে হইত যেন 
সত্যই তার ঈশ্বর” । ঠিক কথা, সত্যকে তিনি ঈশ্বর জানিয়া সেব! করি- 
তেন। জানিতেন, সত্য-পরায়ণতা মানবের সর্বোচ্চ ও সর্বপ্রধান কর্তব্য । 
যেখানে সত্য সেইথানেই ঈশ্বর। তিনি কি ভাবে সত্যের অনুমরণ করিতেন 
তাহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি £__ 

একদিন গিয়া! দেখি লাহিড়ী মহাশয়ের মন যেন উত্তেজিত । কারণ 
জিজ্ঞাস! করাতে বলিলেন__“দেখ, আমার বোধ হয় পরোক্ষভাবে পাপী হচ্চি।” 
্রশ্ন-_প্ব্যাপারটা কি*£ উত্তর-__"আমাদের বড়ীতে পীড়া আছে, মুরগী 
টুরগী সর্বর্দ৷ রাধতে হয়, আমি আশ্চর্য্য মনে করি আমাদের পাচক ব্রাহ্মণ 
তা বাধতে আপত্তি করে না!) কিন্তু সেষে বাহিরে অন্ত লোকের কাছে 
তাহা স্বীকার করে তা বোধ হয় না) হয়ত মিথ্যা! কথা বলে। আমরা এ 
গরীব লোককে প্রকারান্তরে মিথ্যা কথা বলাচ্চি, এতে কি আমর পাপী 
নই?” উত্তর-__"বাহিরের লোকের কার বা মাথা ব্যথা পড়েছে যে আপনার 
বাড়ীর ভিতরে কি বাধে ন! বাধে তার খবর লয়। আপনার বদি মনে' 
এতই বাধে ত1 হলে অন্য জেতের রীধুনী রাখতেই পারেন।* “উত্তর--আমিত 
ত1 রাখতে চাই, গৃছিণীর জন্ত পারি ন1। 

উত্তরপাড়। স্কুলে তিমি বখন হেড মাষ্টার তখন তীহার' চাকরাণী একদিন 


৩৭৬ রামতনু লাহ্ড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


শিশু নবকুমারকে তুলাইবার জন্ত বলিল-_-“থাম, থাম, মিঠাই দিব) এই. 
বাক্যে শিশু থামিল। কিন্তু বাকাগুলি লাহিড়ী মহাশয়ের কর্ণগোচর হইয়া- 
ছিল। তিনি গিয়া চাকরাণীর হাতে পরস! দিয়! বলিলেন, “তুমি যখন মিঠাই 
দেব বলেছ তখন মিঠাই এনে দিতেই হবে, তা না৷ হলে ছেলে মিথ্যে বলতে 
শিখবে ।” এই বলিয়া চাকরাণীকে মিঠাই আনিয়া দিতে বাধ্য করিলেন। 

ভাগলপুর হইতে আর এক জন বন্ধু আর একটা ঘটনার কথ! লিখি- 
বাছেন। ভাগলপুরে অবস্থিতি কালে লাহিড়ী মহাশয় তদনীস্তন প্রসিদ্ধ 
উকীল অতুলচন্ত্র মল্লিকের ভবনে সর্বদা যাইতেন। এক দিন তিনি ভবনে 
প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে মল্লিক মহাশয়ের ভূত্য প্রভুর আদেশে 
তাহার নিজের জন্ত গুড়গুড়িতে তামাক সাজিয়া আনিতেছে। লাহিড়ী 
মহাশয় প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়! মল্লিক মহাশয় ভূৃত্যকে গুড়গুড়ী সরাইতে 
ইঙ্গিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ গুড়গুড়ি অন্তহ্িত হইল। কিন্তু ঘটনাটা 
লাহিড়ী মহাশয়ের নেত্রগোচর হইল। তিনি গৃহে প্রবেশ পূর্বক আসন 
পরিগ্রহ করিয়া মল্লিক মহাশয়কে বলিলেন-_“তুমি তামাক কেন সরাইলে? 
যদি তামাক থাওয়া নিষিদ্ধ কার্ধ্য মনে কর, কাহারও সন্মু থাইও না; 
আর যদি নিষিদ্ধ না! মনে কর, সকলের সমক্ষেই খাইতে পার ।” মনের 
কথাটা! এই জগতের সহিত ব্যবহারে খাঁটি থাকিতে হইবে, রাখ! ঢাকা 
আবার কি! 

ইহার অনুরূপ তাহার জীবনের আর একটী ঘটনা আছে, যাহাতে 
যুগপৎ তাহার স্তায়পরায়ণতার ও সত্যপ্রিয়তার পরিচয় প্লাওয়া যায়। 
কৃষ্ণনগর কালেজে কর্শ করিবার সময় একদিন তাহার দেরাজ হইতে 
একটা জিনিষ চুরি যায়। প্রথমে মধু নামক একজন ভূত্যের প্রতি তাহার 
সন্দেহ হয়। তিনি মধুকে কিছু বলেন নাই বটে, কিন্ত কালেজের লোকের 
নিকট সে সন্দেহ প্রকাশ করেন, এবং মধুকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে 
আরম্ভ করেন। ইহার কয়েক দিন পরে, সে দ্রব্টা আবার পাওয়া যায়। 
তখন লাহিড়ী মহাশয় মধুকে ডাকিয়া সর্ধবসমক্ষে বলিলেন _“মধু, অমুক 
“জিনিষটা তুমি চুরি করিয়্াছ মনে করিয়া আমি মনে মনে তোমাকে চোর 
ভাবিয়াছিলাম এবং. অপরের নিকট সে কথা বলিয়াছিলাম, তুমি আমার 
সে অপরাধ মার্জনা কর ।” 

ফলতঃ তাঁহার পরিবার পরিজনের মুখে গুনিয়াছি যে তাহার শেষ 
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দশায়, কলিকাতাবাদ কালে, পরোক্ষঙাবে অসত্য ও অদাধুতার প্রশ্রয় 
দেওয়া লইয়া সময়ে সময়ে মহা৷ অশান্তি ঘটত। একজন জেলের মেয়ে বাড়ীতে 
মাছ বিক্রশ্ন করিতে আসিয়াছে; তার হাৰ ভাব দেখি! লাহিড়ী মহা- 
শয়ের বিরক্তি বোধ হইল); পরিবারদ্বিগকে বলিলেন__"ওর স্বভাব চরিত্র 
ভাল নয় ওকে কেন বাড়ীতে প্রবেশ করতে দেও, ওর কাছে মাছ নিও 
ন।।” তাহার হয়ত বলিলেন-_-“পয়স! দেব, জিনিস নেব, তার স্বভাব চরিত্রের 
সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি?” কোন ও লোক কোনও দ্রব্য বিক্রপ্ন করিয়। 
গিয়াছে, পরে যদ্দি জানিতে পারিতেন যে সে ঠকাইয়া গিয়াছে বা মিথ্যা 
বলিয়৷ গিয়াছে, তবে তাহাকে আর গৃহে আসিতে দিতেন না, ৰ৷ তাহার 
নিকট কিছু লইতেন না। পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ বলিত,__“জিনিসটার দর ত 
আমর। জানি, হাতের কাছে পাওয়া! যাচ্চে নেওয়া যাক, কে আবার 
বাজারে যায়|” তিনি বলিতেন,_-“না, ত হবে না, ও অসৎ লোক, ওর সঙ্গে 
কারবার করা হবে ন1।1” 

আমাদের অনেকের চক্ষে এতট। কর! বাড়াবাড়ি মনে হইতে পারে, 
কিন্তু সত্যপরায়ণতা ধার জীবনের মহামন্্র ছিল, চিরদিন সর্বপ্রযত্ে যিনি 
সত্যকে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহার পক্ষে ইহা 
স্বাভাবিক। | 

যাহ। হউক, কলিকাতাতে তিনি বিবাদ বিসপ্ধাদের অতীত হইয়|, সর্বসাধা- 
রণের প্রীতি ও শ্রদ্ধাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়।, বাস করিতে লাগিলেন। তাহার 
দ্বিতীয় পুত্র শরংকুমার এখন হইতে পিতার স্বন্ধের ভার নিজস্কন্ধে লইবার জন্য 
বদ্ধ পরিকর হইলেন। নবকুমারের মৃত্যুর পর বৃদ্ধ পিতা মাতাকে দেখিবার 
ভার তাহার উপ্ররে পড়িয়া গেল। সহোদর সহোর্দরার মৃত্যু, ম্যালেরিয়ার 
প্রকোগ্রে বার বার দেশত্যাগ, পরিবারের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থা, এইরূপ নান! 
প্রতিবন্ধক সত্বেও শরৎ এন্টু,ান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয্মা এল, এ, পড়িবার জন্য 
সহরে আসিয়াছিলেন। কিন্তু পরিবারের এমনি অবস্থা ফাড়াইল যে, বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ে প্রতিষ্ঠা লাভের আশ। পরিত্যাগ করিয়া, তাহাকে ৰিস্তাসাগর 
মহাশয়ের প্রদত্ত তাহার কালেজের লাইব্রেরিয়ানের পদগ্রহণ করিতে হইল। 
কিন্ত এ পদ গ্রহণ করিয়াও তিনি ত্বরায় অনুভব করিলেন যে, এ পদের থে 
স্বল্প আয় তাহাতে আর কুলাইতেছে না) সন্ধদয় বন্ধুগণের উপরে বার বার ভার 


স্বরূপ হইতে হইতেছে। তখন তিনি স্বীয় অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্ত ও বৃদ্ধ 
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পিতা মাতার সেবার ভাল বন্দোবস্ত বার জন্ত গ্রৃতিষ্ঞারঢ় হইলেন। অনেক 
ভাবিয়া চিন্তিয়া পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবসায় অধলম্বন কর! স্থির 
করিলেন) এবং ১৮৮৩ সালে ত্র ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ব্যবসাতে বিশেষ 
উন্নতিলাভ হইবে এই আশায় তাহার পিতার অন্ুরক্ত ছাত্র ও চিরবন্ধ 
কোন্নগরের বাবু ক্ষেত্রমোহন বস্থ্‌, তাহার উৎসাহদাতা হইলেন; এবং 
শরৎকুমার উক্ত ব্যবসায় এক বৎসর চালানর পর তিনি নিঞ্জের ভ্রাতুপ্ুত্র 
পৃর্চজ্্র বন্থুকে কিছু টাকা দিয়া এ কারবারের অংশীদার করিয়া দিলেন। 
এই কার্যে লাহিড়ী মহাশয়ের নাম ষে শরতের প্রধান সহায় হইল তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তিনি বৃদ্ধ পিতার সেবার জন্য সংগ্রাম করিতেছেন জানিয়া 
অনেক গ্রন্থকার ও অপরাপর লোক তাহাকে স্বীয় শ্বীয় পুস্তকাদি দিয়! 
সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। দেখিতে দেখিতে ইহাদের কারবার 
ফীপিয়! উঠিতে লাগিল । ১৮৮৫ সালের শেষে শরৎকুমারের বৈষয়িক অবস্থা 
এরূপ হুইল, যে সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কালেজের কাজ পরিত্যাগ 
করিয়া কারবারে আপনার সমুদয় সময় দিতে সমর্থ হইলেন; এবং ১৮৮৭ 
সালে পূর্ণচন্ত্র বন্থর অংশ ক্রন্ন করিয়া আপনি সমগ্র কারবারটার মালিক 
হইলেন। | 
এদ্দিকে বৈষস্কিক উন্নতি হইতে লাগিল বটে, কিন্তু পরিবার হে 
ভাঙ্গিতে অ'রন্ত করিয়াছিল তাহা! আর থামিল ন।। লাহিড়ী মহাশয়ের কনিষ্ঠ 
পুল্র বিনয়কুমার অনেক দিন হইতে মালেরিয়! অরে ভূগিতেছিল। একটু 
বিশেষ বোধ হুওয়াতে লাহিড়ী মহাশয় সপরিবারে কৃষ্ণনগরের ,বাড়ীতে গিয়! 
কিছুদিন ছিলেন। তাহার ফল এই হইল যে, বিনয্বের ম্যালেরিয়৷ জর আবার 
প্রবল আকারে প্রকাশ পাইল; আবার তাহাকে লইয়! স্থানান্তরে যাওয়। 
আবশ্তঠক হইল। এইবার তাহারা মুঙ্গেরে গেলেন। সেখানে তাহাজ গীড়ার 
উপশম হইল না। এ ১৮৮৫ সালের ২৩শে আগষ্ট দ্িবসে বিনয় সেখানে 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। সকলে ভগ্ম-হৃদয়ে আবার কলিকাতাতে 
ফিরিয়া আসিলেন। 

তাহারা কলিকাতাতে ফিরিলে আমর! অনেকে শোক প্রকাশ করিবার 
জন্য লাহিড়ী মহাশয়কে দেখিতে গেলাম । আমার স্মরণ আছে সমাগত ব্যক্কি- 
দিগের মধ্যে একজন বলিলেন-_-”“কি ছঃখের কথা, এত গুলি সন্তান চক্ষের 
উপর মিলাইয়া গেল।* তাহাতে সেই সাধু পুরুষ বলিলেন__“ও কথা কেন 
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বঙ্গ? এই কথা কেন বল ন! আমার মত অধমকে বে তিনি এত রুপা করি- 
লেন যে কয়েকটা এখনও রাখিলেন এই ঢের। এগুলিকে নিলেই বা আমরা 
কি করিতে পার? যা রহিল তাহার জন্তই ঠাকে ধন্যবাদ । আমি অধম নিকুষ্ট 
মানুষ, জগতের সুখের উপরে আমার কি অধকার আছে ?” 

এই স্বর্গীয় বিনয় তাহার প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক গুণ ছিল। ভাগল- 
পুরের প্রথমোক্ত বছ্ধুটী লিখিয়াছেন-_“রামতন্থ বাবু যখন উত্তরপাড়। স্কুলের 
হেড মাষ্টার তখন, অর্থাৎ ১৮৫৪ সালে, আমাকে সেখানে ভর্তি করিবার 
প্রপ্তাব হ3। আমার পিত!| লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সুং কে, এম্‌, 
বানাজি মহাশয়ের পব্জ লইয়| লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট যান। বাবা ফিরিয্না 
আসিস! বলিলেন, যে কে, এম্‌, বানাজির পত্র লইয়া! লাহিড়ী মহাশয় প্রথমে 
মন্তকের উপরে রাখিয়া বললেন, “আমার গুরুর পত্র”। যিনি একজন 
সহ্থাধায়ীকে এত ভক্তি করিতে পারেন, তাহার বিনয়ের কথ। কি বণিব।” 

যাহ! হউক, বিনয়কুমারের শোক ক্রমে পুরাতন হইল। শরৎকুমারের বৈষ- 
খিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতার শুশ্রধার বন্দোৰস্ত ভাল হুইল। চিন্তার 
ভারট! লঘু হওয়াতে সকলেরই মন অপেক্ষাকৃত প্রশান্ত হইতে লাগিল। ১৮৮৭ 
সাপের প্রারস্তে শরৎকুমারের বিব'হ হইপ। জননী নব পুত্র-বধুর মুখ দর্শন 
করিয়া সপ্তানশোক কিয়ৎপরিমাণে ভূলিতে লাগিলেন। যথ! সময়ে, ১৮৮৯ 
সালে নবঃ বধু এক কন্তার মুখ দর্শন করিলেন। কিন্তু হায়! জননী সেন্ুখ, 
অধিকদিন সম্ভোগ করিত পারিলেন না । তাহার দশ বার দিন পরেই বিষম 
জঅররোগে আক্রান্ত হইয়৷ তিনি ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। 

জীবনের এতদিনের সুখ ছুঃখের দপ্গিনী যধনপ্চলিয়! গেলেন, তখন বৃদ্ধ 
লাহিড়ী মহাশয় স্ব প্রশ্থানের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । কিন্ত বিধাতা 
তাহার জন্ত আরও ছুঃথ সঞ্চিত রাধিয়াছিলেন। 

যাইবার পূর্বে তাহাকে প্রিয় বন্ধু বিগ্তাসাগর মহাশয়ের বিষ্বোগ ছুঃখ সঙ 
করিতে হইল | . বিগ্ভাসাগর মহাশয় ১৮৫৮ সালে তদানীগওন শিক্ষা বিভাগের 
ভিরেক্টার গর্ভন ইয়ংএর সহিত বিবাদ করিয়া সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদ 
পরিত্যাগ করেন। উক্ত পদ ত্যাগ করার পর গ্রস্থ রচনা ও গ্রন্থ প্রকাশে মনো- 
নিধেশ করেন । ক্রমে ক্রমে তাহার অনেকগুলি বাঙ্গাল! ও সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়। এই সকল গ্রন্থের আয হইতে মাসে মাসে তিনি অনেক টাকা পাইতেন। 
যেমন আয় তেমনি ব্যয় -ছুই হন্তে দান। নিজের জন্ত তাহার যৎসামাস্ত 


৩৮০ রামতম্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 


বায় ছিল। মৃত্যুকাল পর্যান্ত সামান্ত ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের সন্তানের ্তায় বাদ 
করিস্বাছেন। সে জন্ত নিজের উপার্জিত অর্থের অধিক ব্যয় হইত না। 
সকের মধো পুস্তকের সক ছিল। ভাল ভাল পুস্তক ক্রয় করা, উৎকৃষ্টরূপে 
বাধান ও সধত্বে রক্ষা করা, ইহ! তাহার শেষ দশার একট প্রধান কাজ 
হইয়াছিল। রর 

১৮৬৬ সালে যখন মিস কার্পেন্টার এদেশে আগমন করেন । তখন তাহাকে 
লইয়া বালি-উত্তরপাড়ার কোনও বালিক! বিদ্যালয় দেখাইতে যাইবার সময় 
বিদাসাগর মহাশম্ন গাড়ী হইতে পড়িয়া! গিয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। 
তদবধি তাহার পরিপাক শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া! যায়। কিছুই ভাল করিয়া 
পরিপাক হইত ন1। তদবধি ষে এত বৎসর বাচিয়াছিলেন, তাহ! কেবল 
মনের জোরে বলিলে হয়। ূ 

সেই ভগ্ন স্বাস্থ্য ত্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়৷ ১৮৯১ সালের ২৮শে জুলাই ফুরা- 
ইয়া গেল। এ সাপের এ দিবসে তিনি এলোক হইতে অবস্থত হইলেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় চলিয়া গেলে, লাহিড়ী মহাশয়ের হৃদয়ের আর এক 
গ্রন্থি ছিড়িয়া গেল। তিনি যেন এক প্রবল প্রেমবাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে 
এতপ্দন ছিলেন, হঠাৎ সে বাহু কে সরাইয়। লইল!। তিনি মুখে কিছু বপি- 
লেন না, শোক প্রকাশ করিলেন না) কিন্তু মর্মশস্থানে একট1 শূন্ততা 
রুহিষ্না গেল। তাহাত অনিবার্ধ্য ! যৌবনের প্রারস্তে থে বন্ধুতা জন্মিয়াছিল, 
তাহা মৃত্যুর দিন পর্যাস্ত ছিল; ইহা ম্মরণ করলেও মুন পবিত্র হয়! বিদ্যা- 
সাগর মহাশয়ের অল্প বন্ধুতাই চিরস্থায়ী হইয়াছিল। তাহার তীব্র বিচারে 
পার পাইয়। চিরদিন তাহাত্স প্রীতি ও শ্রদ্ধাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা, অধিক 
লোকের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কিন্ত এই লাহিড়ী মহাশয়ের শিশু-ন্ুলভ 
বিনয় ও বিশুদ্ধ সাধুতার পক্ষে তাহ! সম্ভব হইয়াছিল। 

. সাগরকুলে তীরদেশে জাহাব্রখানি একাধিক রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ থাকে) বে 
দিন অকুলে ভাসিবার সময় আসে, সে দিন কিয়ৎক্ষণ পূর্বে দেখা যায়, এক 
একটা করিয়! রঙ্জুর বন্ধন উন্মোচন করিতেছে । এ একটা রজ্জ, খুলিয়। লইল, 
লোকে বলিল-_“এইবার জাহাজ ছাড়বে*। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার একটা 
খুলিল 7 আবার ধ্বনি উঠিল “এই ছাড়ে রে”্) কিয়ৎক্ষণ পরে আবার একটা 
খুলিল, তখন মানুষ উন্মুখ, এইবার অকুলে যাত্রা করিবার সময় আসিল। 
লাহিড়ী মহাশয়ের যেন সেই দশ! ঘট়িল! যে সকল রজ্জব্বারা তিনি আমা- 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । ৩৮১ 


দের এই' পৃথিবীর সহিত বাধা ছিলেন, বিধাতা একে একে সেগুলি খুলিয়া! 
লইতে লাগিলেন; আমরা উন্মুখ হইতে ল'গিলাম এইবার অনস্তধামে যাত্রা 
করিবার সময় আসিতেছে । অথবা বোধ হয় আম'দেরই ভুল! তিনি কোনও 
রজ্জর দ্বার আমাদের এ জগতের সহিত বাধা ছিলেন ন1। বাস্তবিকই 
তিনি পন্মপত্রের জলের শ্আায় আমাদের এ পৃথিবীতে বাঁস করিতেছিলেন ; 
তাহ! না হইলে কি এখানক'র স্থখ দুঃখের এতটা অতীত হইয়। এরূপে 
বাস করা যায়? 

সে বাহ! হউক, বিগ্তাস।গর মহাশয় চলিয়া যাওয়ার অল্পদিন পরেই আর 
এক আঘাত আসিল। এ ১৮৯১ স[লের ৭ই অক্টোবর দিবসে তাখার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা, কৃষ্ণনগরের সু প্রসিদ্ধ ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ী ভবধাম পরিত্যাগ 
করিলেন। রামতনু বাবু আপনার সহোদর ভ্রাতার্দিগকে কিরূপ ভালবাসি- 
তেন তাহ। অগ্রেই বলিগ়াছি। কনিষ্ঠের পীড়া হইলে তাহার মন অতিশয় 
উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। দেখিস্বা আমাদের মনে হইয়াছিল, এ শোক 
সম্বরণ কর! তাহার পক্ষে সহজ হইবে না) কিন্তু ঈশ্বর যখন প্রিয়তম কনিষ্ঠ 
ভ্রাতাকে লইলেন, তখনও সেই ঈশ্বরেচ্ছাতে আত্ম-সমর্পণের ভাব, সেই 
অপগাজিত ধৈর্য! কালীচরণ লাহিড়ী মহাশয় কিরূপ সর্ধবঞ্জনের প্রিয় 
ছিলেন তাহা অগগ্র কর্ণন করিয়াছি। সেই গুণধর সহোদরের বিয়োগ-ছুঃখ 
কিরূপ তীর হইবার সম্ভাবনা, তাহা! সকলেই অনুমান করিতে পারেন। 
কিন্ত লাহিড়ী মহাশক্পের অন্তরে যাহাই থাকুক, . এ শোকও তিনি জয় 
করিলেন। তীহার ধীর স্থির প্রশান্ত ও ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা-পুর্ণ ভাবের 
কিছুই ব্যত্যয় ঘটিল না। তিনি ধীরচিত্তে নিজে গ্রস্থানের দিনের অপেক্ষান্ 
রহিলেন | 

অবশেষে সর্বাপেক্ষা দারুণ আঘাত আসিল। তাহার প্রাণের প্রিয় 
কালীচরণ ঘোষও ত্হাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। যে কালীচরণ যৌবনের 
প্রারস্ত হইতে অগ্ুরক্ত পুজ্রের ন্তায়, বিশ্বস্ত আজ্ঞাবহ ভূত্যের ন্যায়, তাহার 
অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন, সেই কাণীচরণ যখন চলিয়া গেলেন তখন 
লাহিড়ী মহাশয় নিশ্চয় মনে মনে বলিয়৷ থাকিবেন--“হে বিধাতা, এ অধমকে 
আর কত দিন সংসারে রাখিবে 1 আর বাস্তবিক লাহিড়ী মহাশয় সেই 
হইতেই যেন জরাজীর্ণ ও চলংশক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন। 

দিন দিন পুত্র শরৎকুমারের অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। ১৮৯৫ 


৮২ স্ামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বজগসমাজ। 


সালে তিনি স্বোপার্জিত অর্থে করিকাতার হছারিসনরোডে একটী সুরমা 
হর্্য নির্মাণ করিলেন। তাহাতে বৃদ্ধ পিতাকে স্থাপন করিলেন? 
দাস দাসীর দ্বারা পরিবৃত করিয়া দিলেন) পরিচর্যার অবশিষ্ট রহিল না। 
জ্যোন্ঠা কন্তা লীলাবনী এবং পুত্রদ্বয়, শরৎকুমার ও বসগ্তকুমার, সর্বাস্তঃকরণে 
পিতার সেবা করিতে লাগিলেন & বধূমাতা তদগত-চিন্ত হইক়। বৃদ্ধ 
শ্বশুরের সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! আমাদের মনে হইত 
লাহিড়ী মহাশয়ের প্রাণ যেন কিছুতেই বসিতেছে না! পিঞ্জরাবন্ধ বিহঙ্গমের 
নায় উড়িয়া যেন কোন দেশে যাইতে চাহিতেছে! নর্বদা বাড়ীর বাহিরে 
যাইতে চাহিতেন; যাহাদ্দিগকে ভালবাপেন তাহাদিগকে দেখিতে চাহি. 
তেন; আমাদের কাহারও না৷ কাহারও বাড়ীতে যাইতে চাহিতেন; মধ্যে 
মধ্যে প্রিক্শিষা ক্ষেত্র'মাহন বস্থুর বাড়ীতে গিয়। ইই এক দ্দিন যাপন করিতেন; 
কিন্তু তাহার শরীরে বল ছিল না বলিম্না পরিবার পরিজন অনেক সময়ে ঘাইতে 
দিতেন না। ইহা লইয়। অনেক দিন বিবাদ উপস্থিত হইত। 
বোধ হয় এমারসন একম্থানে বলিয়াছেন যে সচরাচর লোকে 
নিজের প্রতি অপর লোকের বাবহারের কি ক্রটী হইল তাহাই দেখে! 
এ অমুক আমাকে দেখিল না, অমুক আমাকে সাহায্য করিল না, 
অমুক আমার খবর লইল না, ইত্যাদি ইত্যাদি; কিন্ত সাধুদের প্রকৃতি অন্য 
প্রকার; অপরের ব্যবহারের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি তত নয়, যত নিজেদের, 
ক্রটার প্রতি । আমি অমুককে দেখিলাম না, ও অমুকের খবর লওয়! 
হইপ না, এই সময় অমুককে সাহায্য করা উচিত ছিল, কর হইল না, 
ইত্যাদি। রামতন্ু লাহিড়ীতে আমরা এই সময়ে তাহাই দেখিতাম। অনেক 
দিন গিয়াছে তাহাকে দেখা হয় নাই, অনুতপ্ত অন্তরে যাইতেছি, ভাবি- 
তেছি ধাহাকে প্রতিদিন দেখা উচিত তাহাকে এতদিন পরে দেখিতে 
যাইতেছি, মুখ দেখাইৰ কি করিয়';) কিন্তু বেই উপস্থিত হইয়া প্রণাম 
করিয়াছি, অমনি, আর এক ভাব,--”ওহে দেখ, আমার কি অপরাধ হয়ে 
যাচ্চে? মা লক্ীরা আমাকে এত ভালবাসেন, আমি যে একবার গিয়া 
তাহাদিগকে দেখে আসবো, ত| হয় না । তোমরা কাজে সর্বদা ব্যস্ত তোমর! কি 
সর্বদ! আনতে পার! আমারই গিয়ে দেখে আস! কর্তব্য ।” মনে তাবিলাম, হ! 
হরি ! উল্টো বিচার ! একেই বলে শিষ্টতা ! একে ই বলে সাধুতা ! ঠিক! ঠিক। 
বিনি পরের ভালট। ও নিজের মদাট। দেখেন তিনিই সাধু। 
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লাহিড়ী মহাশর বখন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন, এবং চলৎশক্তি-রহিত হইলেন, 
তখনও তার হৃদয়-মন্দিরের পুজিত দেবতাগুলির প্রতি সজাগ গ্রেম। এই 
সময়ে আমরা দেখ! করিতে গেলেই তিনি একট! বিষয়ে ছুঃখ করিতেন, 
হেয়ারের স্থৃতি কেউ ভাল করিয়া রাখিল না। বলিতে গেলে তাহারই 
প্ররোচনাতে হেয়ার এমিভার্সারি কিছু, কাল উঠিয়৷ যাওয়ার পর আবার 
আরম্ভ হইল। তাহারই প্ররোচনাতে সিটা কালেঞ্ধের তদানীন্তন সুযোগ্য অধ্যক্ষ 
ভক্তিভাক্তন উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশর কালেজের দিঘীর মধ্যে হেয়ারের সমাধি- 
মন্দিরের সন্নিকটে 'প্রতিবৎসর ১ল! জুন দিবসে হেয়ারের স্মরণার্থ সভা আস্ত 
করিলেন। তখন আর কেহ যাক্‌ না; বাক্‌ বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয়কে পালকী করিয়! 
লইয়া যাইতে হইত । আমর! গিয়া! দেখি তিনি একখানি চেয়ার ব1 বেঞ্চে ভক্তি 
ভাবে বনিয়া আছেন। যিনি বাল্যকালে মাতুলালয়ে -প্রতিপালিত হ্ইয়া- 
ছিলেন বলিয়া উত্তরকালে, কর্ম কাজ করিবার সময়, পালকী করিয়া 
মাতুলের দ্বারে উপস্থিত হইতেন না, কিন্নদদরে পালকী ত্যাগ করিয়া পদব্রজে 
মাতুল ভবনে ফাইতেন, তাহার পক্ষে িক্ষাাত গুরু হেয়ারের প্রতি এই 
কৃতজ্ঞতা স্বাভাবিক । যতদ্দন দেহে উঠিবার শক্তি ছিল, ততদিন তিনি 
হেয়ারের স্মরণার্থ স্কভায় যাইতে ছাড়িতেন না। 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। মৃত্যুর 
কিছুদ্দন পূর্বে তাহাকে একবার দেখিতে চাছিলেন। শুনিবা মাত্র দেবেন্্র- 
নাথ ঠাকুর মহাশয়, বাহক পৃষ্ঠে আসিয়। উপস্থিত। বৃদ্ধে বৃদ্ধে সমাগম, 
প্রাচীন ভাবে প্রাচীন আনন্দ জাগিয়। উঠিল। মহর্ষি বলিলেন-_ “স্বর্গে দেবগণ 
তোমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন ; তোমাকে তাহার। সাদরে গ্রহণ করিবেন।” 
ইহার পর ১৮৯৮ সালের প্রারস্তে একদিন তিনি কেমন করিয়া খাট হইতে 
পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়৷ ফেলিলেন। তখন একেবারে শধ্যাশার়ী হইতে হইল। ওদিকে 
জীবনের শক্তি দিন দিন ফুরাইয়া আদিতে লাগিল; দিন দিন অবসন্ন হইয়া 
পড়িতে লাগিলেন; স্থৃতির ব্যত্যয় ঘটিতে লাগিল; আমর! তাহাকে 
হারাইবার জন্ত প্রস্তত হইতে লাগিলাম। অবশেষে এ সালের ১৩ই 
আগষ্ট দিবসে তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়। গেলেন। 
প্রামতনু লাহিড়ী চলিয়া গেলেন”__এই সংবাদ বখন সহরের লোকের কর্ণ, 
গোচর হইল, তখন সকল দলের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মঘমাজের, লোকে ক্রুতপদে 
শরৎকুমার লাহিড়ীর ভবনের অভিমুখে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে হারিসন 


৬৮৪ পামতম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ । 
রোডে, শরৎকুমারের গৃহের সন্দুথে, জনতা ! আমর! উপরে গিয়া দেখি বৃদ্ধ 
লাহিড়ী মহাশয় চিরনিদ্রাতে অভিভূত আছেন। যে মুখ কতবার ভক্তি- 
অশ্রুতে সিক্ত ব৷ ঘর্মোৎসাহে প্রদীপ্ত, বা পাপের প্রতি বিরাগে আরক্তিম 
দেখিয়াছি, সেই মুখ সেই মুহ্র্তে স্থপ্তমীন হদের ন্তান্, অথবা! মাতৃ-ক্রোড়ে 
নিদ্রিত শিশুর মুখের ন্যায়, নিরুপদ্রব-শাস্তিতে পরিপূর্ণ ! চাহিয়। চাহিয়া রহি- 
লাম, মনে হইল সেই দেবশিশড জগত-আ্ঁননীর কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। 
হায়! এজীবনে কত মানুষ হারাইলাম, মানুষ আসে মানুষ যায়, সকল মানুষ ত 
মধুর হ্বপ্রের স্থৃতির হ্যায় হৃদয়ে স্ৃতি রাখিয়া যায় না! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এ 
জীবনে কতকগুলি মানুষকে দেখিয়াছি যাহার! যাইবার সময় প্রাণে কিছু 
রাখিয়া গিয়াছেন,__ধাহারা ভবধাম ত্যাগ করিলেই অন্তরা! বলিয়াছে, 
“হায় কি দেখিলাম, কি সঙ্গই পাইয়়াছিলাম, এমন মানুষ আর কি দেখিব !” 
সে দিন দীড়াইয়। দীড়াইয়! কাদিলাম, আর ভাবিলাম এই সেই দলের একজন 
মানুষ গেলেন। 

যথ৷ সময়ে আমর। বহুসংখ্যক ব্যক্তি ল্মপদে তাহার মৃত-দেহ বহন করিয়া 
শ্মশানাভিমুখে বাত্রা করিলাম। সেদিন কি কেবল শরৎকুমার ও বসন্- 
কুমার পিতৃরৃত্য করিতে গেল? তাহা. নহে; আমরা. অনেকে পিতৃকৃত্য 
করিতে গেলাম। পথে আরও অনেক লোক যুটিল। জনতা দেখিয়া লোকে 
বলে--“কে যায়? কে যায় 1”-_উত্তর,“রামতনু লাহিড়ী যান?” অমনি 
শিক্ষিত তদ্রলোকের মুখে একই বাণী--“যাঃ দেশের একট! সাধুলোক গেল।” 
রোযের পোপ অনেক গ্রীষ্টীয় নর নারীকে সাধু উপাধি নিয়ছেন-_ইহাকে 
সাধারণ লোকে “পাধু” উপাধি দিয়াছিল। ক্রমে আমরা শশান ঘাটে পৌছির়া 
তাহার নশ্বর দেহ চিতানলে অর্পণ করিলাম ) অবিনশ্বর যাহা, তাহা অযৃতের 
ক্রোড়ে অগ্রেই আশ্রয় লইয়াছিল। 

যথা সময়ে শরংকুমার ও বসস্তকুমার বন্ধবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়। পিতার 
আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পর করিলেন। যে মঙ্গলময় পুরুষের প্রতি গাহিড়ী মহাশয় 
জীবদ্দশায় অবিচলিত আস্থা রাখিয়াছিলেন, তাহারই অর্ঠনাপূর্বক শ্রানধ ক্রিয়া 
সম্প় হইল। নভাস্থলে রাজ। পারীমোহন মুখে.পাধ্যায়, ডাক্তার মহেত্রলাল 
সরকার, মিঃ কে, জি, ওপ্ত প্রভৃতি পরলোকগত সাধুর অন্রক্ত ব্যক্তিগণ 
অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রাদ্ধস্থলে একজন বন্ধু আমাকে কাণে কাণে একটা 
ঈমংকার কথ! বলিলেন। তাহা এই--"ওরূপ চরিত্রের আলোচন! করিবার 
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সময় ইহা দেখিতে হইবে . অপরে তাহাদিগকে কি ভাবে দেখিয়াছে, 
তাহাদের কোন কোন বিষয় স্থৃতিতে রাখিয়াছে। ইহার] অধিক কিছু ন৷ করি- 
লেও যে স্থৃতি রাখিয়া! ঘান তাহাই জগতের পক্ষে অমূল্য সম্পদ।” ঠিক কথা! 
ঠিক কথা ! মহাজনের সহিত সামান্য মানবের তুলনাতে যদি অপরাধ না হয়, 
তাহা হইলে বলি, কোটি কোটি নরনারীর পু্জিত বুদ্ধ ব৷ যীণ্ড জগতে কি কাজ 
করিয়াছিলেন? তাহাদের কাঁজের কথা বলিতে গেলে হই কথাতেই শেষ হয়।. 
কিন্তু সেখানে তাহাদের মহত নহে) লোকে তাহাদের সঙ্গে মিশিয়।, তাহাদের 
কাছে বসিয়া, যাহ! দেখিয়াছিল ও যাহা মনে রাধিয়াছিল, তাহাতেই তাহাদের 
মহত্ব । লাহিড়ী মহাশয়ের স্মৃতি তেমনি শত শত হৃদয়ে রহিয়াছে । এইমাত্র 
প্রার্থনা সেই স্মৃতি আমাদের হুদয়ে বাস করুক ও আমাদের চক্ষের 
আলোক হউক । 


সম্পূর্ণ 
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১। ইংরাজী মন ১৮৫২ সালে রামতন্থ বাবু উত্তরগাড়ায় ইংরাজী 
ইন্ফুলে প্রধান শিক্ষকের পদে নিধুক্ত হন। ইহার পূর্বে তিনি বর্ধমান 
ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। যখন উত্তরপাড়ায় আসেন তখন তাহার 
বয়ষ প্রার ৪* বৎসর হইয়াছিল কিন্তু তাহাকে বেশী বয়সের দেখাইত। 
১৮৫৬ সালের শেষে এক বৎসরের অবসর লইয়া স্বাস্থ্যলান্ের জন্য তিনি" 
সপরিবার নৌকাযোগে পশ্চিমাঞ্চলে যাআ। করেন। ১৮৫৭ সালে মিপাই 
বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে ত্বরায় তাহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে 
হয়। ১৮৫৮ সালে কলিকাতার দক্ষিণ রম! ইন্ুলের তিনি প্রথম সহকারী 
শিক্ষক নিযুক্ত হন। এখান হইতে অল্প দিন মধো তিমি বরিশাল ইন্কুলের 
প্রধান শিক্ষক হন। বরিশালে প্রান্ম এক বৎসর কাল থাকিয়া! কৃষ্খজনগর 
কালেজের ইন্থুল বিভাগে দ্বিতীয় সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন এবং পৈতৃক 
বাসস্থান কৃঞ্চনগরে বাস করিতে লাগিলেন। এখান হইতে ছুই বৎসরের 
অবসর লই! গ্বাস্থালাতের জন্য ভাগলপুরে বাস করেন। সেই খান হইতে 
কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক পেনশন পাইবার প্রার্থনা করেন। অভিগ্রায় 
ছিল শেষ জীবন এ নগরে' অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু নানা কারণে 
তাঁহাকে কৃষ্জনগরে ফিরিয়া আসিতে হইল। ইতিপূর্বে কঞ্চনগরের অন্তর্গত 
বেলেভাঙ্গ! নামক পল্লিতে যে নৃতন গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন ,তাহাতে 
বাম করিতেন। পরে ম্যালেরিয়। জরের তাড়নায় ১৮৮* সালে সপরিবার 
কলিকাতায় আসিয়া বাড়ী ভাড়া করিয়া রহিলেন। অবশেষে তাহার মধ্যম 
পুন শ্রীমান শরৎকুমার লাহিড়ীর কলিকাতার বাড়ী প্রস্তত হুইলে তাহাতে 
ছুই বৎসর বান করিয়া তিনি লোকান্তর গ্রাধ হইলেন। 

২। তিমি উত্তরপাড়ার ইস্কুলে নিযুক্ত হইবার পর নবন্বীপ নিবাসী 
শ্রীযুক্ত ভ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উচ্চশ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পরিত্যাগ 
ফরিয়! সামান্ত বেতনে এ ইক্কুলে দ্বিতীয় সহকারী শিক্ষকের পদ গ্রহ্ণ 
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করিলেন। রামতঙ্গু বাবুও তাঁহার অনুরূপ সহকারী পাইলেন। ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের তাহার উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। ইস্কুলের উন্নতি 
সাধন জন্য তাহার! ছুই জনে কত চিন্তা করিয়াছিলেন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন 
তাহা প্রকাণ নাই। এ সময়ে ইস্কুলে প্রায় ২৫০ ছাত্র ছিল। প্রত্যেক ছাত্রের 
নাম, বাড়ী, অভিভাবক. কে, তাহার অবস্থা কেমন, এ সকল সমাচার অল্প 
দিনের মধ্যে রামতনু বাবু অনুসন্ধান করিয়। জানিয়। লইয়াছিলেন । 

৩। আমর! যে কালে ইসঙ্কুলে পড়ি, তখন ফুটবল, ব্যাটবল, জিমন্তাঠিক 
প্রভৃতি খেল! ছিলনা । কিন্তু অঙ্গ চালনার উপযোগী জন্য প্রকার থেল৷ 
অনেক ছিল। ম্ুণকোট আর বৃপাটী বেশী চলিত। ইস্কুল বসিবার 
পুর্বে কিন্বা টিকিনের সময়ে ইস্কুল ভূমিতে থেলা হইতেছে দেখিলে রামতন্ু 
বাবু প্রায় সেখানে উপস্থিত থাকিতেন; এবং মধ্যে মধ্যে তাহাকে হার 
জিতের মীমাংসা করিয়া দিতে হইত। 

৪। উন্তরপাড়ার ইস্কুল বাটার উপরতলে রামতন্ন বাবু থাকিতেন। নীচে 
ইন্কুল হইত। পাঠের সময় কোন ঘরের দরজা বন্ধ থাকিত না. 
কিন্ত সকল কেলাশের পাঠ সুচারু রূপে চলিত। কোন কেলাশ হইতে 
একটু গোলমালের শব্দ তাহার কাণে গেলে অমনি আপন স্থান হইতে 
উঠিয়া সেখানে যাইয়া ফাঁড়াইবা মাত্র সব নুশৃঙ্খল হইয়। বাইত। পাঁচ 
ঘণ্টার মধ্যে তাহার এক মুহ্র্তও বিশ্রাম থাকিত না। সমস্তক্ষণ সম- 
ভাবে মনোযোগী থাকিত্তেন। ইন্কুলের বালকগণকে যেন তিনি মুঠোর ভিতর 
রাখিতেন। ইচ্ুলগৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেই বোধ হইত যে এখানে 
একটা মহৎ কার্ধ্য সম্পাদিত হইতেছে ।  * 

৫1 আহারের পর মানসিক চিন্তা অস্বাস্থ্যকর, এই জন্য ইস্কুল বসিলে 
ছাত্রদের' প্রথমে হম্তলিপি লিখিবার নিয়ম করিয়াছিলেন ) এই সঙ্গে বানান 
গুদ্ধির কার্যও হইত। তিনি নিজে কি সুন্দর লিখিতেন, লেখার 
প্রত্যেক টান যেন তাহার অন্তর হইতে বাহির হইত। তীহার এত বয়স 
হইয়াছিল কিন্ত লিখিবার সময় কখনও হাত কাপিত ন|। 

৬। আধ ঘণ্টা লেখার পর পড়া আরস্ত হুইত। পড়ার - প্রথম অঙ্গ 
আবৃন্তি। যতক্ষণ না উচ্চারণ শুদ্ধি ও যতি চ্ছেদ ঠিক হুইত ততক্ষণ আবৃত্তি 
করিতে হইত। তিনি নিজে বার বার আবৃত্তি করিনা শিখাইতে ক্রটী 
করিতেন না । পাঠের অনেক অংশ. তাহার আবৃত্তি-গুণে আমাদের বোধ 
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গমা হইয়া! বাইত। আবৃত্তির পর পাঠের বাখা। আরম্ভ হইত। শবের 
গ্রতি-শব বলিতে পারিলে বাখা। হয় না। প্রথমতঃ সহজ ভাষায় পাঠের 
অর্থ বলা হইত । তার পর প্রশ্ন দ্বারায় লেখকের ভাব ছাত্রগণের হদয়গ্গম 
করিবার চে! করিতেন। তাহার পর পাঠা বিষয়ের আনুসঙ্গিক 
যাহা কিছু থাকিত সে সমস্ত আশোচিত হইত। সময়ে সময়ে এত ভিন্ন 
ভি বিষয়ের তর্ক উপস্থিত হইত বে অবশেষে ঢেষ্টা করিয়া স্মরণ করিতে 
ইত আমরা কোন কোন পথ দিয়া পর্যটন পূর্বক পাঠা বিষয় হইতে 
এত দূরে বিচরণ করিতেছি। এমন করিয়। পড়িতে গেলে বেণী পাত1 শায় 
হয় না।. পু 

৭। ছাত্রের বাহাতে আপন বত্বে শিখে, যাহাতে লেখাপড়ার প্রতি 
তাহাদের সুরুচি গন্মে এবং যাহাতে তাহার! শিক্ষার ফল কার্যে পরিণত করিতে 
পারে এই সকল বিষয়ে তাহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। বলিতেন তোমাদের 
মনঃসিংহকে উত্তেজিত করিতে পারিলে আমার কার্য সফল হয়। পাঠ্যপুস্তকের 
অতিরিক্ত ইংরাজী কবি বরণস, কাউপর, টমসন, এবং ক্যাম্থেল হইতে কতগুলি 
সুন্দর ও সরল কবিতা বাছিয়া৷ আমাদের পড়াইতেন। মিল্টনের কোমস হইতে 
অনেক অংশ পড়াইয়াছিলেন। ছাত্রের যাহাতে ইংরাজী সাহিতোর রসাম্বাদন 
করিতে পারে এ বিষয়ে তিনি বড় বত্বণীল ছিলেন। যখন তিনি কোন কবিতা! 
আর্ত করিতেন তাহার মুখমগুল আরক্ত হইত ; এবং হৃদয় ভাবে পরিপূর্ণ 
হইত । তাহার সংঙ্গ আমাদেরও উৎসাহ বৃদ্ধি হইত।, কতদিন বোধ হইত 
টিফিনের ঘণ্টা বড় শীত্র বানিয়। গেল। ছাত্রদের চিত্ত আকর্ষণ “করিবার তাহার 
এক অসাধারণ শক্তি ছিল। যেন সকলের মন হ্ত্রে গাঁথিয়া আপনার হাতের 
ভিতর ধরিস়! রহিয়াছেন। আত্তরিক অকৃত্রিম স্নেহ এই শক্তির মূল। উত্তর 
পাড়ার ইন্থুলগৃছে প্রতিষিত প্রস্তর ফলকে তাহার জনৈক ছাত্র অতি বিশদ 
ভাবে তাঁহার শিক্ষার উদ্দেগ্ত প্রকাশিত করিয়াছেন। 

৮। তাহার অধাপনার অন্গরূপ বিবরণ, নিন্নলিখিত কয়েক ছত্রে স্প্টরূপে 
প্রকাশিত আছে বলিয়! সেই ঘত্রগুলি ইংলণ্ের প্রসিদ্ধ শিক্ষক আরনল্ড 


সাহেবের জীবনচরিত হইতে উদ্ধত করিলাম ;-_ 
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১10) ০1 018 10901৮10081. রামতন্থ বাবুকে ৰঙ্রদেশের আরনুলুড বলিলে 
অত্যক্তি হয় না। 

৯। ছাত্রগণের প্রতি তিনি সাতিশয় সহিষু) ছিলেন। যদি ছাত্র 
প্রকৃত অবস্থ1 তাঁহাকে জ্ঞাত করিত তবে তাহার শত দোষ ক্ষমা করিতেন। 
কখনও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন ন1; বরং ছুঃখ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু 
তাহার কথ মিথা! কিন্ব। প্রবঞ্চনা জানিতে পারিলে তাহার বিরক্তির সীম! 
থাকিত ন1। 

১০। অধ্যাপন! এবং অধ্যয়ন যে কি গুরুতর কাধ্য তাহার অনুগ্রহে 
আমর। তখন ষংকি্িৎ অন্ুতব করিতে সক্ষম হুইয়াছিলাম। তখন যে একটা 
শ্রেষ্ঠতম কার্যো আমরা নিষুক্ত ছিলাম এবং এই কার্য সম্পাদনের উপর আমা- 
দের ভাবী জীবনের সখ ছঃখ নির্ভর করিবে এই ভ্তানও তাহার কৃপায় কতক 
পরিমাণে লাভ করিয়াছিলাম। 

৯১। এই সময়ে কয়েকজন প্রধান শিক্ষক বর্তমান.ছিলেন। বারাঁদতে 
প্যারীচরণ সরকার, হুগলীতে ঈশানচন্ত্র বন্দোপাধায়, বোরালিয়াতে 
হরগোবিন্দ মেন এবং হাওড়ার ভূদেব মুখোপাধায় মহাশয়। ইহার! 
রাঁমতন্থ বাবু অপেক্ষা পাণ্ডিত্যে শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন। কিন্ত অধ্যাপনায় 
তাহার! কেহ হার সমকক্ষ ছিলেন কি না তাহ! সন্দেহ। শিক্ষা বিভাগের 
কর্তৃপক্ষের তাহার বড় গুণগ্রাহী ছিলেন। 

১২। রামতম্ু বাবুর অধ্যাপন৷ শ্রেষ্ঠতম হুইৰার আর একটা কারণ 
ছিল। ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনাকে সর্বদ1 শিক্ষা দিবার জন্ত বিশেষ 
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উষ্টী করিতেন । তিনি চিরজীবন ছাত্র ছিলেন। লোকে ধন মান লাভের 
ন্ত ষে প্রকার অধ্যবসায় ও আগ্রহ প্রকাশ করে, তিনি জীবনের উৎকর্ষ 
[ীধন জন্ত ততোধিক করিতেন। নিরন্তর এই উদ্দেশ্রের প্রতি তাহার লক্ষ্য 
ইল; এবং শেষ জীবন পর্য্যন্ত তাহার এই আশার নিবৃত্তি হয় নাই । 

১৩। হিন্দু কালেজের সর্বোচ্চ পরীক্ষায়, উত্তীর্ণ হইয়া এ কালেজে প্রথমে 
তিনি শিক্ষকত। কার্ধয গ্রহণ করেন। তাহার মমপাঠীর1 বড় বড় কর্মে নিষুক্ত 
হইলেন। তিনিও ইচ্ছা করিলে তাহাদের মত কার্য্য পাইতেন। কিন্ত স্বদেশে 
উত্তম শিক্ষকের কি গুরুতর 'অভাব তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে, 
তাহ! মোচন করিবার অন্ত ধন মানের অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া অধাপনা 
কাধ্য গ্রহণ পূর্বক তাহাতে আত্মসমর্পণ করেন )'এবং কায়মনোচিত্তে এই 
কার্যা চিরজীবন সাধন করিয়াছিলেন । 

১৪। অর্ধ শতাব্দী পুর্বে তিনি অধ্যাপনার যে আদর্শ দেখাইয়া বান 
তাহার কিয়দংশ আজ কাল শিক্ষা বিভাগে প্রচলিত হইবার উপক্রম হইতেছে। 

১৫ রামতন বাবু দীর্ঘাকার কিঘ। খর্বাকার পুরুষ ছিলেন না, যৌবন- 
কালে বেশ বলিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু অকালে তাহার শরীর শিখিল হইস্া 
পড়িয়াছিল। আমাদের হাত টিপিয়া বলিতেন, 02 7১0709৪! তাহার 
যৌবনকালের যে ছবি আছে তাহা দেখিয়া কেহ অনুভব করিতে পারে না, 
যে ইহা তাহার ছবি, কারণ এ ছবিতে তাহার বদনমণ্ডল উপর নীচে লম্ব! 
দেখায়। কিন্ত আমরা কখন তাহার ওরপ চেহার। দেখি,'নাই। আমরা যত 
দিন দেখিয়াছি তাহারঃমুখমণ্ল গোলাকার দেখিয়াছি। চেহারার, এত পরি- 
বর্তন অন্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে ঘটিয়াছে কি ন! বলিতে পারি না। কয়েক 
বৎসর হইল তাহার একখানি ছাপার ছবি. প্রকাশিত-হইয়াছে। তাহাতে 
তাহাকে ধত স্ুলাকার দেখায় বস্তত তিনি তত স্থুলাকারছিলেন না। * 

১৬। শরীর রক্ষার জন্ত তিনি সাতিশর যত্লবান ছিলেন। মধ্যে মধ্যে 
ধলিতেন ঈশ্বর বাহ! কপ! করিয়া দিয়াছেন তাহা অবহেল! করিয়া কেন 
হারাই) এই যত্ের গুণে তিনি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন এবং কোন গ্রকার 
পীড়া কখনও-কই পান নাই।' আহারাদি সম্বন্ধে বড় সতর্ক ছিলেন এবং থাস্ 
সামগ্রীর দোষ গুণ বিবেচনায় বড় বিচক্ষণ ছিপেন। শেষ বয়ন পর্য্যস্ত ইন্জিয় 
সকল সবল ছিল। তাহার দাঁত' একটী বই পড়ে নাই। শ্রবণশক্তি এমন 
ছুশিক্ষিত ছিল যেংকোন শবের উচ্চারণে সামান্য ব্যতিক্রম হইলে বোধ হইত 
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যেন তাহার কর্ণকৃহরে আঘাত লাগিল। বৃদ্ধ বয়সে বালকের ন্ায় নিড্র 
যাইতেন। রাত্রিতে কেমন ঘুমাইয়াছিলেন এ কথ জিজ্ঞাসা করিলে হাদ্‌তে 
হানতে বলিতেন একবারও পাঁশ ফিরিতে হয় নাই। 

১৭। যতক্ষণ জাগিয়। থাকিতেন কথন নিক্ষম্্া থাকিতেন না) কোন ন! 
কোন কার্যে ব্যস্ত থাকিতেন। পত্র লেখা, 10197 লেখা, অভ্যাগত বন্ধু- 
গণের সহিত আলাপ. কর, শিশুসস্তানদের সহিত থেল! এবং কাক ও চড়াই 
পাথীদের রূটার টুকরে। খাওয়ান, এমনতর একটা না একটা কার্য্যে ব্যাপৃত 
থাকিতেন। যদি কোনও কর্ম করিতে অক্ষম হইতেন তবে বন্ধুগণের বিষয় চিন্তা 
করিতেন। ৬রামগোপাল ঘোষ মহাশয় তাহার সহধ্যায়ী বাল্যবন্ধু ছিলেন। 
তাহার সহিত গাঢ় হ্ৃগ্ততা ছিল। শুনিয়াছি যে রামগোপাল বাবুর মৃত্যুশয্যার 
পাশে বসিয়া তিনি বালকের ন্যায় কীদিয়া ফেলিয়াছিলেন। উক্ত মহোদয়ের 
মৃত্যুর পর তাহার সম্মানার্থ যে সভ। হুয় তাহাতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি 
বক্তৃতা করেন, তন্মধ্যে রামতন্থু বাবুর বক্তৃতা সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। 
রমিকরুষ্ণ মল্লিক নামক তাহার অন্ত 'এক বন্ধুর উপর তাহার সাতিশয় শ্রদধ! 
ও ভক্তি ছিল। তাহাকে গুরুর স্ায় দেখিতেন এবং তাহার শিক্ষক ডিরোজিও 
সাহেবের প্রশংসা তাহার মুখে ধরিত না। 

১৮। এত লোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমিত। অভ্যাগত 
ব্যক্তির প্রতি তাহার বড় আমাক ভাব ছিল। তাহাদের নাম, বাড়ী আর 
কি উপলক্ষে কোনু স্থানে তাহাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় এত সমাচার কি 
করিয়া তাহার মনে থাকিত বপিতে পারি না। একদিন ছুই তিনটা ব্যক্তি 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাহাদের দেখিয়া! তিনি একটু কষুণ 
হইক্স| বলিলেন তোমাদের চিন্তিয়াছি কিন্ত নাম মনে পড়ে না। তোমরা 
বরিশল স্কুলে কোন কেলাসে পড়িতে । তাহারা বলিলেন তৃতীয় শ্রেণীতে. | 
প্রান ২৭ বৎসরের পর তাহার! সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। 

১৯। তীঁহার মুখমগ্ুল সর্বদা! আনন্দপুর্ণ থাকিত দেখিলে বোধ হইত 
যেন আনন্দ উথলিয়! পড়িতেছে, হদয়ে ধরে না। সংসারিক বেদনা! তাহার 
ভাগ্যে কিছু কম পরিমাণে পড়ে নাই। অভিভূত কর! দূরে থাকুক উহা 
তাহাকে ম্পর্শও করিতে: পারিত না। আমি দুরে থাকিলে আমাকে পন্ত্র 
লিখিতেন ; একথানি চিঠির কাগজ লইয়! তাহাতে প্রত্যহ খানিক খানিক 
লিখিতেন। চারি পৃষ্ঠা পূর্ণ না হইয়! গেণে পত্র ডাকে দিতেন না। এমন এক 
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পত্রে এই সমাচার পাইলাম--০০: 73809900207 0160 9869:09). 
পত্রখানি কয়েকদিন ধরিয়া লিখিতেছিলেন। একদিনের বিবরণে ঁ কথ৷ 
লেখ! ছিল। তাহার পর ছুই একদিনের বিবরণ লিখিয়া পত্রথানি 
ডাকে দেন। নবকুমাঁর তাহার জ্োষ্ঠ পুত্র । 

২*। ইংরাজি সাহিত্যের তিনি «একজন উচ্চতর গুণগ্রাহী ছিপেন। 
ইন্দানীং নিজে পুস্তক পড়িতে পারিতেন না পড়িয়া শুনাইলে বড় স্কখী হই- 
তেন। কাব্য, নাটক, ইতিহাস, অথবা! ধর্মশান্ত্র সকল পুস্তক তাহার নিকট 
আদরণীয় ছিল। কোন মহৎ ভাব অথব। অসাধারণ সাহস কিম্ব। অধ্যব- 
সায়ের বিবরণ শুনিলেই তিনি অমনি সংযত হইয়া বসিতেন ? তাহার মুখমণ্ডল 
উজ্জল হুইয়া উঠিত;) এবং সেই স্থানটা পুনরায় আবৃত্তি করিতে বলিতেন। 
সময়ে সময়ে ভাবে এত মোহিত হইতেন যে আর শুনিভে পারিতেন না, 
পাঠ কর! বন্ধ করিতে হইত। 

২১। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে এক দিন তাহাকে বিমর্ষ দেখিয়াছিলাম। 
সাক্ষাৎ করিতে গেপে যেমন আহ্লাদ প্রকাশ করিয়! নান! প্রসঙ্গে কথোপ- 
কথন করিতেন তাহা করিলেন না । দুর্বলতা বশতঃ এরূপ কাতর হুইয়- 
ছিলেন। কি প্রকারে এ জড়তা আশু নষ্ট হয়, এই ভাবিয়া আমেরিকার 
স্বাধীনত৷ সম্বন্ধে চ্যাটাম সাহেবের বিখ্যাত বক্তৃতার প্রথম বাকাটা আবৃত্তি 
করিলাম। শুনিব! মাত্র তিনি উঠিয়া! বসিলেন এবং পরবর্তী ছুই তিনটা বাক্য 
নিজেই আবৃত্তি করিয়া প্ররুতিস্থ হইলেন; পরে আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ 
ধরিয়! নান! বিষয়ের কথ! কহিয়! বিদায় দিলেন। রঃ 

২২। র্লামতন্ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার বেলেডাঙ্গার 
বাটাতে কয়েকবার গিয়াছিলাম। সেখানে তহার কনিষ্ঠ সহোদর ৬কালীচরণ 
লাহিড়ী ডাক্তার মহাশত্ব ও তীহার মাতৃলপুত্র ৬কার্তিকচন্দ্র রায় দেওয়ান' মহা- 
শয় ছুই জনের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহারা কি অমায়িক লোক 
ছিলেন! চিকিৎস! সম্বন্ধে ও প্রদেশে কালীচরণ বাবুর এমন সুখ্যাতি ছিল, যে 
লোকে ভাবিত তাহার দর্শন পাইলেই রোগীর অদ্ধেক রোগ আরাম হইয়! যায় । 
দেওয়ান মহাশয় বেমন সুত্রী। ছিলেন তেমনি গুণবানও ছিলেন। অনেক 
বত» সহকারে তিনি শীত বিগ্তা শিখিয়াছিলেন এবং তাহার গলাও বড় 
মধুর ছিল। অনুরোধ করিতেই তিনি গান গুনাইতেন। বঙ্গভাষায় তাঁহার 
-স্তার প্রাঞ্জল লেখক অতি বিরল. কৃষ্ণনগর নিবাসী ৬ হরিতারণ ভট্টাচার্য্য 


অতিরিক্ত পত্র । . ৩৪৩ 


মহাশয় রামতন্গ বাবুর একজন ছাত্র ও পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি পুত্রের 
হ্যায় রামতন্থ বাবুর সমস্ত অভাব মোচন করিতে সাধ্যমত ক্রটা করিতেন না । 
তাহার হাদয় বড় কোমল ছিল। তি? 'ন হদগত আনন্দভরে জীবনবাত্রা 
অতিবাহিত করিয়। গিয়াছেন । 

২৩। রামতন্থ বাবু কোন প্রচলিত ধর্মসম্প্রদাক়্ ভুক্ত ছিলেন না। ঈশ্বরের 
প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল; এবং জীবনের প্রত্যেক কার্ধ্য তাহারই কার্ধ্য 
মনে করিয়া পম্পাদিত করিতেন । উপাসনার কোন নির্দিষ্ট স্থান অথবা সমস্থ 
ছিল না। তাহার উপাসনার মর্শ__ 

রঃ » 03৮6 [1099 
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২৪। যখন উত্তরপাড়ার ইস্কুলে নিধুক্ত হন তাহার পূর্বে তিনি যজ্ঞেপবীত 
পরিত্যাগ করেন । এই ব্যাপারে তাহাকে সামান্ত যন্ত্রণা সহা করিতে হয় নাই। 
একদিকে পিতামাতা কুটুম্ব স্বজন এবং সমাজ; অপরদিকে কর্তব্যকর্্ম। ছুই 
দিকেই গুরুতর টান। একটী টান ছিন্ন না করিলে আর রক্ষ1। নাই । এই সঙ্কটে 
পড়িয়া কোনদিক আশ্রয় করিবেন তাহা স্থির করিতে, তীহাকে কি দারুণ 
. প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল তাহা! আমর! অনুভব করিতে পারি না। কারণ অর্ধ 
শতাব্দী পূর্ববে সমাঞ্জ-বন্ধন অতিশয় দৃঢ় ও নিষ্ঠুর ছিল। কোন ব্যক্তির আচার 
ব্যবহারে চুলমান্র ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলে, তিনি অপর নাধারণ সকল লোকের 
বক্র দৃষ্টিতে পড়িতেন। এমন সময়ে কর্তব্যের উপরোধে, পিতামাতা ও সমা- 
জের টান ছিড়িয়। সর্বত্র উপহাসাম্পদ হইয়া, কুটুর্ধ স্বজনের চক্ষুঃশুল হইয়া এবং 
দ্বাস দাসী বর্জিত হইয়া সংসারধাত্র! নির্বাহ কর, অসীম সাহসের কার্ধ্য তাহার 
সন্দেহ নাই। এমন সংগ্রাম সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ধাহাদের ঘটে তাহাদের 
মধ্যে অন্টোকে রণে ভঙ্গ দিয় মৃতপ্রায় হইয়া জীবনযাত্। অতিবাহিত করেন। 
অনেকে সন্ধি স্থাপন করিয়া কৃত্রিম শাস্তিলাঁভে প্রবোধিত হন। অবশেষে 
অনেক মর্মান্তিক বেদনা সহা করিয়া রামতন্থ বাবু সংগ্রামে জয়লাভ করিলেন । 
সত্যের এবং কর্তব্যের জয় হইল, তিনিও শাস্তিলাঙ করিলেন। 

২৫1 যজ্জোপবীত ত্যাগ কর! তাহার ইষ্টমন্ত্রে অনুরূপ কার্ধ্যই হইয়াছিল। 
৭[)০ ড71)96 15116190800 198590609-199%-9০-0২০0-৮ এই মনের ০ 


কার্য তাহার জীবনের গ্রতিদণ্ডে সম্পাঙ্গিত হইত। 
€৩ 


৩৯৪ অতিরিক্ত পঞ্জ। 


২৬। প্রকানণ্ডে ভাহার জীবন যেন একটা তরঙ্গ-শূন্ত আোতম্বতী মৃহ্মন্দ 

গমনে সাগর গর্ভে প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে কিরূপ দারুণ 
সংগ্রাম চলিয়াছিল, কিরূপ অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা! অথচ সহিষুতা। সহকারে, তিমি 
মনোবুত্তি সকলের প্রশমন করিয়া তাহাদিগকে সর্বথ! কর্তব্যের পথে প্রণত 
করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অনুতব।কর! স্ৃকঠিন। অস্তরে এরূপ আলোড়িত 
হইয়াও, তিনি সর্বদা বালোচিত আনন্দ ও আশাপুর্ণ হৃদয়ে ্বতারার ন্যায় 
অবিচলিত থাকিয়া, চির-জীবন ইট্টমন্ত্রের সাধন! করিয়া! গিয়াছেন। 
২৭1 এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাহার জীবনচরিতের সামান্য আভাস মাত্র। 
মাক্ষেপের বিষয় এই যে ইহার মহত্বের সুহত্রাংশের একাংশও বুঝিতে পারি- 
নাই এবং বংকিঞ্চিং যাহা! অনুভব করিতে পারিস্বাছি, তাহার শতাংশের এক 
অংশও স্প& করিয়! ব্যক্ত করিতে পারিলাম ন! । 

২৮। যখন দেশে পুরাতন কুপ্রথা সকল তিরোহিত হইবে, ষখন মধ্যবিত্ত 
ব্যক্তি সকল ঘোর মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইবে, তখন “৩ 81)911 ৮: 
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... শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্ধু দাদ,। 
কলিকাতা সন ১৩১* সাল, ৩*এ কার্তিক । 
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্্ণীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের 
জীবনের ঘটমাধলী। 


রামতন্ন লাহিড়ী--ঙ্গন্ম, ২৯, মাতামহকুল ২২--২৬, বিষ্ভারস্ত ২৯, ৩০), 
কলিকাতা আগমন ৪১, হেয়ার সাহেবের নিকট গম, ৪৫, হেয়ারের স্কুলে 
প্রবেশ, ৪৬, সহাধ্যায়ী, ৪৯, বিদ্যালঙ্কারের বাসায় অবস্থান ৫০, পিতার মাতৃল- 
পুত্র রামকান্ত থ। মহাশয়ের আলয়ে স্থিতি ৫১, দিগঞ্চর মিত্রের সহিত বন্ধুত্ব ৫১, 
হিন্দুকালেজে প্রবেশ ৮৬, হিন্দুকালেজৈর সহাধ্যায়ীগণ ৮৭, জোষ্ঠতাত ঠাকুরদাস 
লাহিড়ীর গৃহে অবস্থিতি ৯৩, ছাত্রবৃত্তি লাভ ৯৩, ওলাউঠ! রোগে আক্রান্ত ৯৪, 
হিন্দুকালেজে শিক্ষকতা গ্রহণ ১৪৮, শ্তামাচরণ সরকারের সহিত বন্ধুত্ব ও. 
একক্র অবস্থান, ১৪৯, ভ্রাতৃন্নেহ ১৫০,১৫১, বদ্ধুবর্ণের সহিত রামগোপাল 
ঘোষের গৃহে সংপ্রসঙ্গ ১৫৫, হেয়ারের বিয়োগে শোক ১৬৬, স্বাভাবিক বিনয় 
১৬৭, জোট ভ্রাতা কেশবচন্ধের মুত্যু ১৭৩,১৭৪, তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ ১৭৪, 
মাতার গীড়া, মাতৃসেবা, মাতার স্বর্গারোহণ ১৭৫, দ্বিতীয় শিক্ষক হয়া 
কষ্চনগরে গমন ১৭৫, বন্ধুবর্গের উপহার, ১৭৫, অব্যাপনার প্রণালী ১৭৬, 
তন্ববোধিনীর সম্পর্ক ত্যাগ, ১৮০, কৃষ্ণনগরে নানাবিধ আন্দেলন, মনোকই 
হেডমাষ্টার হইয়া! বর্ধমানে গমন, ১৮৬, উপবীত পরিতাগ ১৯৪,১৯৫, 
তজ্জন্ সামাজিক নির্ধ্যাতন, ১৯৬, উত্তরপাঁড়া স্কুলে গমন, ১৯৬, বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বন্ধু ১৯৭, কন্ঠ! লীলাবতী ও টুন্দুমতীর জন্ম, ২০৬, স্কুলের 
ছাত্রগণের শ্রদ্ধ! ও ভক্তির নিদর্শন, প্রস্তর-ফলক, ২০৭; বারাসাতে বদ্‌লি 
হুইপ] গমন, কর্তব্যান্থুরাগ ২১৩, দ্বিতীয় বার কৃষ্ণনগর কলেজে গমন, ২৪১, 
রসাপাগ্ল। স্কুলে শিক্ষকতা, পাঠনার রীতি ২৪১,২৪২, তথ! হুইতে 
বরিশাল হেডমাষ্টার হইয়! গমন ২৪৩, পুনরায় কষ্চনগর আগমন ও গেন্দন্‌ 
লাভ) কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ আলফ্রেড, শ্মিথের মন্তব্য, 
২৪৩, প্রফেসার উমেশচন্ত্র দত্তের প্রতি শ্রদ্ধ। ২৪৫, পিত! রামকুঞ লাহিড়ীর 
দবর্গারোহণ ? পুত্র শরৎকুমার ও বসম্তকুমারের জন্ম ২৪৩, লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতি 
কবিবর দীনবন্ধু মিত্রের ভক্তি ২৮১,২৮২, গুরুতক্তি ২৯০, কৃষ্ণনগরে জোট্া- 
কণ্ঠ! লীলাবতীর বিবাহ ৩৫০, কৃষ্ণনগরের সাধারণ লোকের লাহিড়ী মহাশয়ের 


৩৯৮ রামতন্গু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের ঘটনাবলী | 


প্রতি ভক্তি ৩৫১, গোবরডাঙ্গ। নাবালক জমীদারপুত্রগণের অভিভাবকতা। ৩৫৩, 
খাটুর। ব্রাঙ্মসমাজের মন্তব্য ৩৫৩, ভ্রাতপ্ুত্রী অন্নদায়িনীর বিবাহ ৩৫৪, 
ভগবস্তক্তি ৩৫৫, সকলের প্রতি ভালবাস। ৩৫৩, বিচারপতি ফিয়ারের সহিত 
মিত্রতা ২৫৬, স্ত্রীশিক্ষায় আগ্রহ, চরিত্রের প্রভাব ৩৫৭, তক্তিভাব, ৩৫৮, 
সপষ্টবাদিতা ৩৫৮, সদ্‌গুণগ্রাহিত! ৩৫৯, জোষ্টপুত্র নবকুমারের দারুণ পীড়া, 
৩৬০, স্বাস্থাভঙ্গ, পরিবারবর্গের পীড়া ৩৬১, জামাত! ডাঃ তারিণীচরণের আত্ম- 
হত্যা, ৩৬২, নবকুমারকে ভাগলপুরে প্রেরণ, কন্া ইন্দুমতী দেবীর যক্মারোগে 
মৃত্যু, ৩৬৫, বিপদে ও শোকে ধীরত1, ঈশ্বরে বিশ্বাস, জ্যোষটপুরে নবকুমারের 
মৃত্যু ৩৬৬, সাধুপুরুষের লক্ষণ, শোকজয় ৩৬৭, কৃষ্চনগরের যুবরাজের অভি- 
ভাবকত! গ্রহণ ও নান! কারণে পরিত্যাগ, কলিকাতায় আগমন, ৩৬৯) 
অর্থকষ্ট, সুযোগ্য ছাত্র কালীচরণ ঘোষের সদাশয়তা ও সাহাযা, বিগ্ামাগর 
মহাশয়ের বন্ধুত্ব, ৩৭২, দ্বিতীয়পুত্র শরৎকুমারের পাঠ পরিত্যাগ, বি্াসাগর 
মহাশয় কর্তৃক মেটুপলিটান কলেজে লাইব্রেরীয়ানের পদে নিষযুক্তি, ৩৭৩) লাহিড়ী 
মহাশয়ের বাঁক্যে ও কার্যে সত্প্রিয়তা ৩৭৫,৩৭৬; শরৎকুমারের পুস্তকের 
বাবসা অবলম্বন ৩৭৮; কনিষ্টপুত্র বিনয়কুমারের ম্যালেরিয়া জর । তাহাকে 
লইয়। ভ/গলপুরে গমন, তথায় তাহার মৃত্যু, ৩৭৮, ভগ্নহদয়ে কলিকাতা 
আগমন, ৩৭৮) স্বাভাবিক বিনয় ৩৭৯; শরংকুমারের বৈষয়িক উন্নতি ও 
বিবাহ ৩৭৯, কনিষ্ঠ কানীচরণের মৃত্যু ৩৮১, পুত্রাধিক শিষা কালীচরণ ঘোষের 
মৃতু, ৩৮১; শিষ্টাচার ও ভদ্রতা ৩৮২, হেয়ার সাছেন়ের প্রতি ভক্তি ৩৮। 
মহ্র্ষি দেবেস্ত্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ, পদতগ্ন, শেষদশা, স্বর্গারোহণ ৩৮৩, 
লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতি জনসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধ। ৩৮৪। 
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